প্রকাশক £ 
বীরেন্ত্রনাথ বিশ্বাস 
৫।১এ) কলেজ রো, 
কলিকাতা ৯ 


প্রথম গ্রকাশ £ ট্যেষ্ঠ, ১৩৩৭ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীরতিকাস্ত ঘোষ 

দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
২৯৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ 
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বিষয় £ পজ্ঠাঃ 
নিবেদন কগ 
পারচায়কা ঘ-ট 
প্রথম অধ্যায় ১-৪২ 
রামায়ণ পরিচয় 
[দ্বতায় অধ্যায় ৪৩-৬০ 


ভারতীয় শিজ্প, ধর্ম ও দর্শনে রামায়ণ 


তৃতীয় অধ্যায় ৬১-৭৭ 
প্রাক চৈতন্য যুগে রামায়ণ 

চতুথ' অধ্যায় ০৮-১১৯ 
কাত্তবাস 

পণ্ঠম অধ্যায় ১২০-১৪৩ 


যোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিতা ও বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনে রাম্নায়ণ 


বচ্ত অধ্যায় ১৪৪-১৭৩ 
চৈতন্যোত্তরন বাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালী জখবনে রামায়ণ 


সপ্তম অধ্যার ৯৭৪-২৪০9 
বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা 


অন্টম অধ্যায় ২৪১-৩৫৬ 
উনঞ্শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চচা 


প্রথম অধ্যায় 


রামায়ণ পরিচয় 


রামায়ণ ভারতের জাতীয় মহাকাবা । একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস ও' 
ধমগগ্রন্থ বলতে যা বোঝায় রামায়ণে রয়েছে তারই পূণাক্ষি পাঁরচয় । কিন্তু 
রামায়ণকে এর কোন একট বিশেষ অভিধায় 1চহিত করা যার না। রামায়ণ 
ভারতবধাঁয় গৃহ ও পাঁরবার জীবনের একাঁটি আদর্শায়ত সহম্দল 
কীব্য-কুসহম । যে অপাঁরসীম দুঃখ, যে মহৎ বেদনা মানুষকে মনষাত্বের 
উন্নত স্তরে উন্নত করে যুগ-যুগ ধরে রামায়ণ তারই িজয়বার্তা ঘোষণা করে 
আসছে । বশ্রতপহব সুদুর অতাতে তমসার পুণ্যতগরে কৌফ-বধূর শোক- 
কাতর কাঁবকণ্ঠে নঃসত হল শ্লোকবদ্ধ পদ শোক-গাথা, 

“মা নিষাদ প্রতিজ্ঠাং ত্বমগম$, শাম্বভইঃ সমাঃ | 

যত কৌফণাঁমথুনাদেকমবধখঃ কাম মোহিতম-৯ 11৮ 
রে নিষাদঃ তুই এই কৌঞ্চীমথুনের কামমোহিত কৌঞ্চকে বধ করোছস 
সুতরাং কোন দিনই ভুই প্রতিজ্ঞা লাভ বরতে পারবনা । 

অনন্যাপুব এই শোকসঙ্গত শুনে কব নিজেও হলেন বিস্মিত। বিস্ময় 


[বিমুগ্ধ কবিকণ্ঠে বাণীর বরমাল্য আপিত হল ॥ তাঁর অমর লেখনীতে সা্ট 
হল রামায়ণ মহাকাব্য । এই কাব্যের নায়ক দেবতা নন, দৈত্যদানবও নয় । 
কাব তাঁর কাব্যের নায়ক করলেন সখে-দুঃখে কাতর মত মানবকে! 
[তান শ্রীরামচন্দ্র। তিন মানবশ্রেষ্ঠ নরচন্দ্রমা ॥। রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই 
কাহিনধ। মহার্ঘ বাল্মীক তাঁর কাব্যে মানবজীবনের ও মানবের 
গ.হধরমের িজয়বাত ঘোষণা করলেন । রামায়ণে মানবধমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বাঁকার 
করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_“রামায়ণে দেবতা নিজেকে খব করিয়া মানুষ 


১। বালনীকি রামায়ণম-, পণ্চানন তকরত্র সম্পাদত। 
আদিকাণ্ড, ১২।১৬, পঃ ৭। 


২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


করেন নাই । মানুষই নিজগণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন ।...রামায়ণের প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহ করিয়া দেখাইয়াছে 1৮১ 
রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য । ভারতণয় আর্থ সমাজের মল 'ভিন্তি এই 
গৃহাশ্রম। চারটি আশ্রমের মধ্যে গহাশ্রমকেই আর্ধ ঝাঁষরা শ্রেষ্ঠ স্হান 
দিয়েছেন । ধগ্বেদের ১১৭৯ সুনে 9৮৭।৪ ধকে ও ১।১০১।৩ খকে গুহা" 
শ্রমের কথা বলা হয়েছে । বোদক যুগে গহাশ্রমের ধাষদের কাছে ব্রদ্ধচ্যাঁ 
শ্রমের খাঁষকূমারেরা £ণক্ষা গ্রহণ করতেন এবং পনৃন্ের ন্যায় প্রাতপালিভ 
হতেন। খাগ্বেদের ১১৭১ সমন্রাটিতে ধাঁষ অগস্তোর গাহস্হ্য জীবনের পারচয় 
পাওয়া যায় । তিনি ব্রদ্ধার্য হয়েও গহী ছিলেন । খকটিতে গুরু অগস্ত্য ও 
'গুরু পত্বী লোপামদ্রার কথোপকথনের মধো শিষ্য যোগ "দিয়েছিলেন এবং 
সোমদেবতার নিকট গুরু ও গুরু পত্রীর জন্য ধনসম্পদ, পুত, ও সুখ সম্ভোগ 
প্রার্থনা করোঁছিলেন । 
মনহসংহতায়ও দেখা যায় ভগবান মনু ভারতীয় গাহ্হ্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বীকার করে বলেছেন-_ 
যথা বায়ুং স্মাশ্রতা বর্তন্তে সববজল্তবঃ | 
তথা গহস্হমাঁশ্রতাং বরতন্তে সব” আশ্রমাঠঃ ॥। 
যস্মানয়োহণ্যাশ্রীমনো জ্ঞানেনামেন চাণবহং | 
গ-হস্হেনৈব ধার্যন্তে তস্মাজ্যেষ্ঠাশ্রমোগহা ২ 0। 
যেমন বায়কে আশ্রয় করে সমস্ত জীব জীবত থাকে তেমন গহস্হা শ্রম 
অবলম্বন করে সকল আশ্রমবাসীরা জীবিত ঘ।কেন । মেমন ত্রহ্মচারণ, বানপ্রস্হ- 
ব্রত, ও ভিক্ষু এই আশ্রম ্রয়ীরাই প্রত্যহ জ্ঞান ও অন্নদ্ধারা গ্হশী কতক 
উপকৃত হন। সুতরাং গহস্হাশ্রমই বারষ্ঠ। 
হ্মচর্য বানপ্রস্হ ও যাঁতি এই গতনাট আশ্রমের উপর গাহস্হ্য আশ্রমের 
স্থান নিদেশ করা হল। 
মহাভারতের বনপবে ব্রাহ্মণ কৌণীশক ও ধনব্যাধের উপাখ্যানের মধো সর্ব 
ধমের উপর নকাম গৃহ ধর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে ॥৩ ব্রাহ্মণ সেবা 


১। প্রাচীন সাহত্য; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্‌ &। 
২। মন: সংহতা, প্রসন্ন কৃমার শম সম্প।দিত, ৩1৭৭-৭৮১ প'ঃ ১৩। 
৩। মহাভারতম-, হরিদাস 'সিচ্ধান্ত বাগীশ প্রণণত, বনপবিি। 


বমায়শ পাঁরচয় গু 


অপেক্ষাও গৃহীর় কাছে গৃহধর্মই বড়। যিনি অপ্রমক্ুভাবে গৃহ্যর্ম পালন 
করেন ও স্বার্থবৃদ্ধি বিস্ন দেন, তান অক্রেশে বন্ষজ্ঞান লাভ করেন। 
ভারতীয় [নঙ্কাম গৃহধমের আল্ও উন্নত পারচ্ছতর্‌প রামায়ণ মহাকাব্য । 
ভারতায় রাষ্ট্র, সমাজ্জ ও পাঁরবার জীবনের যা উন্নত উচ্চ আদ রামায়ণ 
তারই পারপূর্ণ প্রীতচ্ছাব। যুগ-যুগ ধরে রামায়ণের অমৃত প্রবাহ ভারতীর 
পাঁরবারিক জীবনকে পাঁধন্্ পূণ্যময় করে তূলেছে। সত্যনিষ্ঠা, পাতিত্রত্য, 
পত্রীপ্রেম, সৌদ্রান্র, প্রভহভীন্ত, আশ্রতরক্ষা, প্রজ্জানুকূল্য প্রভত যে সমস্ত 
গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হতে পারে মহার্ বাল্মীক নিখিল মানবচিত্ত 
মঞ্নকারী উপাখানের মাধামে ভারতশয় জনাচন্তে তা তূলে ধরেছেন। 
শ্রীরামচন্দ্রের পিত-ভান্ত, সত্যানিষ্ঠা ও পর্ধীপ্রেম, রামচদ্দ্রের অযোধ্যা বাস বা 
দস্ডকারণ্যে বাস, ভরতের ভ্রাতৃভান্ত, লক্ষণের রামের প্রাতি আনহগতা, 'বিমাতা 
কৈকেয়ণীর সপত্রী পুঘের পাতি আচরণ, সচ্তান স্নেহকাতরা জননী কৌশল্যার 
মাতৃহদয়ের বেদনা, মহশীয়স জননী সৃমিত্রার কর্তবাবোধে পুণের প্রাত উপদেশ 
দান, দশরথের রামের প্রীতি অন্ধ স্নেহ, ভরতের অনুপাস্হাতিতে দশরথ কর্তৃক 
রামকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষন্ত করার চেষ্টা, 'পতৃসত্য পালনের জন্য রামের 
বনগমন, সাঁতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ, সীতার জন্য রামচন্দ্রের ব্যাকংলতা 
প্রশ্ীত ঘটনার মাধ্যমে মহর্ষি বাঞ্মশীক মানব সম্পর্কের উপর এক 'বাঁচন্ 
বর্ণসম্পাত করেছেন । এককথায় দেবত্বে নহে-মানাঁবক অনুভ্ীতর সত্যতম 
প্রক্গাশেই রাম চরিত্রের সার্থকতা । সীতা হরণ, রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সখ্যতা, 
রাম-রাবণের মহাসমর, রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার এগীল রামায়ণের বড় কথা নহে 
এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে বাজ্মীক তাঁর রামায়ণ মহাকাব্যে গাহচ্হ্য 
জীবনের এক সুমহান আদর্শ স্হাপন করে গেছেন । রামায়ণ যেন ভারতায় 
গাহস্হ্যি জীবনের একটি প্রস্ক:ঈিত শতদল। রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে 
কাঁবগুর: রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

“আমাদের দেশে গাহস্হ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্হান ছিল এই কাব্য 


তাহাই সপ্রমাণ কাঁরতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সবধার 
জন্য ছিল না-_গ:হাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ কারয়া রাখত ও মানন্ষকে 


যথাথ" মানুষ কাঁরয়া তাঁলত॥ গৃহাশ্রম ভারতবযাঁয় আফ সমাজের [ভন্তি। 
রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বসদশ 
অবস্হার মধো ফোঁলয়া বনবাস দুঃখের মধো [শেষ গৌরব দান কারয়াছে। 


৪ বাংলা সাহত্য ও বাগালণর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


কৈকেয়ী মন্থরার কৃচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট 
কাঁরয়া দেওয়া সত্বেও এই গহধমের দৃভেপ্য দড়তা রামায়ণ ঘোষণা 
করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাম্ট্রগৌরব নহে শান্ত রসাস্পদ 
গৃহ্ধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে আভাঁষন্ত কারয়া তাহাকে সহমহান 
বখযের উপর প্রাতীম্ঠত করিয়াছে” ।১ 
রামায়ণকে ইতিহাস, পুরাণ, ধমগ্রন্থঃ মহাকাব্য যাই বলা হোকনা কেন 
পামায়ণ ভারত আত্মার বিমুগ্ধ বাণী । রামায়ণে ভারতবর্ষ স্বপ্রকাশিত, 
ভারতবর্ষকে জানতে হলে রামায়ণ পাঠ অত্যাবশ্যক । আবার রামায়ণকে 
জানতে হলে ভারতবর্ষকেও জানতে হবে । রামায়ণের ছারা কাঁব সমগ্র 
ভারতবর্ষকে প্রকাশ করেছেন ॥ ভারতবাসীর কাছে রামায়ণ চর নৃঙন। 
কোনদিন পুরাতন হয়নি-হবেও না। মহাকবির ভাযায় রামায়ণ সম্বন্ধে 
বলা যায়, 
“কুরু রামকথাং পৃণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম: | 
যাবৎ স্থাস্যান্তি গিরয়ঃ সারতশ্চ মহাঁতলে ॥ 
তাবদ্রামায়ণকথা লো কেষ.ু প্রচারষ্যতি । 
যাবদ্রামস্য5চ কথা ত্বৎ কৃতা প্রচারিষ্যাতি ॥ 
তাবদুদ ধমধশ্৮ ত্বং মলোকেষ্ীনবৎস্যাঁস ।২ 
ফতাঁদন পখথবীতে পবতি ও নদ্দীসকল বঙমান থ।কবে ততাঁদন তোমার 
প্রণ+৩ রামকথা সমগ্র জগতে প্রচলিত থাকবে । ৩তকাল তুম আমার জগতের 
উধ্ব ও অধঃলোকে বাস করবে । 
রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় মহাকাবা । এই দুই 
মহাকাব্যের মাধ্যমে ভারতবাসী যুগ-যুগ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে আসছে। 
ভারতবাসীর যা চিন্তা যা ভাবনা, যা ভারতের জাতটয় জীবনের আদশ' 
রামায়ণ ও মহাভারত যেন তারই বাঙ-ময় মত । রামায়ণকে আখ্যান কাব্য, 
মহাকাব্য, পুরাণ, ধমণ্রন্থ যাই আখ্যা দেওয়া হোকনা কেন রামায়ণের 
এ&তহাসক মূল্যও কম নয়। রাম।য়ণ ভারতবর্ষের যুগধর্মের ইতিহাস। 
দু”ট যুষুধমান জাতির মহাসমরের কথা বা কোন প্রবল পরাক্লান্ভ রাজার বংশ 


১। প্রাচীন সাহত্য, প্রাগুজ, পৃঃ ৫-৬। 
২। বাল্মীক রামায়ণম:, প্রাগুত্তঃ আদকাণ্ড, পৃ ৮। 


রামায়ণ পরিচর & 


পাঁরচয় ও তাঁর 'দাঁগ্বজয়ের কাহনখ এই হাতহাসের এীতহাসিকতা প্রমাণ করে 
না। রামায়ণ এমন একটা ইতিহাস যা একটি দেশ, একি যৃগ ও একাঁট জাতির 
পাঁরচয় বহন করে। কিল্তু সে পাঁরচয় একট কালের সখমায় আবদ্ধ নহে । 
নৈ কালের হাতিহাস, সে যুগের জীবন যাল্লার আদশ* ভারতবাসীকে আজও 
এক উচ্চতর, উন্নততর আদর্শের দিকে অহরহ অনপ্প্রাণত করে আসছে । 
রামায়ণের রামচণরন্র দেবচরন্র নহে, নর চন্দ্রমা রাম মানব শ্রেষ্ঠ । রামায়ণের 
পৃণ্যজশবন ধারা আজও ভারতবাসীকে প্রভাঁবত করছে, তাই "বংশ 
শতাব্দীতেও মহাতআ্া গান্ধী স্বাধীন ভারতে রাম রাজ্য প্রাত্ঠার পরিকল্পনা 
করতেন ; কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকরও এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 

“রাময়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস । অন্য ই্চিহাস 
কালে কালে কতই পাঁরবর্তিত হইল, কিন্তু এই ইতিহাসের পাঁরবর্তন হয় নাই। 
ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঞ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই 
দৃই বিপুল কাব্য হর্মোর মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান*?১ 

স্বর্গতঃ কেদারনাথ মজ:মারও রামায়ণকে যৃগধদ্মের ইতিহাস বলে 
আঁভিগহত করে বলেছেন--“রামায়ণ কাব্য হইলেও তাহা ইতিহাস । বিরাট 
হন্দু জাতির সমাজ, ধম্ম ও সভ্যতার প্রাচীনতম হীতকথা। রামায়ণ 
ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ মহাকাব্য, রামায়ণ ইতিহাস । রামায়ণ হিন্দুর চক্ষে 
ক্পতর সদৃশ ।২ কাঁবগুরু বাল্মীক আঁদকাব। রামায়ণ আঁদকাবা। 
কাব্য হয়েও রামায়ণে ভারতীয় আর্য ও অনা" জাতির সমাজ, ধম রাজননীত, 
তাদের জীবন যাত্রা, দক্ষিণ ভারতে আর্দের বসাঁত বিস্তার, আর-অনা্য 
জাঁতর সংঘর্ধ এবং সর্বশেষে এই দশটি জাতির সভ্যতার মিলনের ইতিহাস 
মহাকাব্যর কাঁহনীর পটভ্যামকায় বার্ণত হয়েছে । 

রামায়ণ প্রাচীন ভারতণয় ইতিহাসের একখানা অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ | ষুগে* 
যুগে ভারতীয় 'চন্তা ও চরিত্রকে ইহা রূপদান বরেছে। আবার ভারতীয় 
চিন্তও কালে-কালে একে নূতন করে গড়ে তুলেছে । তাই সুদূর অঙাীতকাল 
থেকে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে একটা বিবর্তন ও পরিবত“নের ধারা জক্ষা করা 
যায়। অথচ এই পারিবর্তন ও 'বিবনের মধ্যে একটা অখণ্ড যোগস্ত্র 


১। প্রাচীন সাঁহত্য, প্রান্ত, পৃঃ ৩। 
২। রামারণের সমাজ, শ্রীকেদারনাথ মজুমদার» পৃঃ ৩-৪ 1 


৬ বাংলা সাধহত্য ও বাঙালীর জাতখয় জীবনে রামায়ণ 


রয়েছে । পাশ্ডতপ্রব্র প্রবোধচন্দ্র সেন রামার়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন--“সব গববর্তনের ন্যায় এই বিবর্তনের মধ্যেও একাঁট এক্য 
অপ্পারবার্তত রূপে নিত্য বিরাজমান আছে । এই সক্ষম এঁক্যসূত্রই ভারত- 
বর্ষের অতশতের সঙ্গে তার বতর্মানকে অচ্ছেদ্ারুপে গেথে রেখেছে । এই- 
রূপেই রামায়ণ কাব্যখাঁন ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। 
তথ্যগ্রত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস, নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব 
কথনো এমন গভীর হতে পারতোনা ॥ কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, 
জাতির অন্তরাত্বাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই, এবং আপনার কালের 
সীমাকে আতক্রম করে নত্যকালকে সে আঁধকার করপতে পারে না" 1..-১ 

এইচ জি ওয়েলস, টয়েন ব, কান, রমেশচন্দ্র দন্ত প্রমূখ 'বখ্যাত 
এতহাসকগণের সংজ্ঞানৃযায়শী কেবল ঘটনা পঞ্জর হীতহাসই ইতিহাস নহে। 
সন তারিখ সহ কোন রাজা রাজরার কাঁহনীকেই কেবলমাত্র ইতিহাস বলতে 
পারিনা, বন্গ ধর্মের ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজ জীবনের চন্পটকেও ই?তহাসের 
সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ।২ এীতহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও এই আঁভমত 
সমর্থন করেছেন-_ 

«£ [016 ০ €(05601051 01550100 05 161) 005 10)050 £180110 9153 
1166-110ত 010050165 01020 61505 01 005 01111580101 2100 ০010816 1106 
ঢ0০01101691 2100 90901911166, 0106 16118101) ৪100 01099081)0 01 21001612 
10019, ৬, 

অথাৎ রামায়ণ ও মহাভারত এই দখানা মহাকাব্য আমাদের কাছে প্রাচীন 
ভারতের সভ্যতা ও সমাজ জশবনের যেরূপ সত্য ও 'বিস্তত চিন প্রদান করে 
পাঁথবীর অনয কোন জাতি তার ইতিহাসের এমন গৌগ্বময় চিত্ত রেখে যেতে 
পাত্রোন। 


১। রামায়ণ ও ভারত সংস্কীতি, প্রবোধচন্দ্র সেন, প:ঃ৩৩। 
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পাহারণ পন্গিচর় ৭ 


রামারণ ও মহাভারস্ এই দই মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণকে সংস্ত্রাচীন 
মহাকাধ্ বলা যেতে পারে। রামার়ণের কাঁহনণ যখন পারপূর্ণ মহাকাব্োর 
রুপ লাভ করেছে, তখনও মহান্ডারতের কাঁহনী 'বাভল্ন গঞ্পাংশের মধ্যে 
ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত ছিল, অবশ্য রামারণের সাতাঁট কাণ্ডই আঁদ কাব বাল্মীকর 
রচনা নহে । রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে যষ্ঠাংশ প্রাচীনতম, প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড 
পরবতণ সংযোজনা 1১ কাব্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক 'দয়ে পূর্ব ও 
পরবত” কাঁধর রচনা সহজেই চেনা যায়। রামায়ণের সংপ্রাগীন প্রচালত 
কাহনী সৃত, মাগধ ও চারণগণ রাজসভায় ও পথে-পথে গান করত। এই 
সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁহনগগ-লির সমণ্বয়ে বাল্মশীক তাঁর রামায়ণ মহাফাব্য 
রচনা করেন । রামায়ণের প্রাচঈতম অংশ মহাভারতের পৃববিতাঁ। রামায়ণের 
কাঁহনী যখন মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে মহাগ্ডারতের কাহিনী তখন কোনও 
নার্দন্ট আকার ধারণ করতে পারেনি, রামায়ণে মহাভারতের বিশেষ কোন 
চাপের উল্লেখ নেই ॥ অথচ রামায়ণের অনেক ঘটনা ও চরিন্র মহাভারতে 
উল্লেখ করা হয়েছেঃ কাজেই বাজ্মীকর রামায়ণকে মহাভারতের প্‌ববত 
রচনা বলা যেতে পারে। মহাভারতের বন পবণ দ্রোণ পর ও শাণিত পে 
ব্লামোপাখ্যানের উল্লেখ আছে। এ, এ, ম্যাক-ডোনাল এই মতের সমর্থন করে 
বলেন-_-005 9118105] 0210 01 006 28107958108 21009915 10 109৩ 
০950 ০০900019160 & ৪ 010) ড/1)610 0106 6010 161061 0 01৩ 
18109 01)218518 080 00129 51 889017)60 0611171065 511906, 201 
৬1115 (06 061925 01 005 19066 26 000 005106101)80 11) 106 
[87755210207 50019 ০ 8008 15 06060 16167150 (0 11) (13৩ 
10881 61০,+২ কিন্তু অধাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর '[10061-0618- 
01০00 ০? 1106 0 70109 ০01 £001080 11018, প্রবষ্ধে দোঁখয়েছেন 
বামায়ণের কয়েকটি অধ্যায়ে মহাভারতের অনেক চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ 
আছে ।৩ 
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৩। 90158 10 1790190 4১001080163, 176001)870019 [০9%) 
0০799010011, 204 5৫. 00. 20-87, 


৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয় করতে 1গয়ে অধ্যাপক ভিণ্টারানসও 
মহাভারতে রামোপাখ্যানের ও রামায়ণ রচয়িতা ধাঁষ বাজ্মীকর উল্লেখ 
থাকায় রামায়ণকে মহাভারতের পূবব্তী রচনা বলে উল্লেখ করেছেন । 
4/৯ 61111106 2105%/61 00010 ০6 21620) 10816191108 ০01 0165601 
[81005252058 15 01001 0181) 006 17508179010815108 110 11501656100 10110, 
/55 16581050176 960000 000861017) ৮০ 108 21055/61 11090 01) 
[২০20025%2)9 7061716 509 11001) 81)01067, 16001760 ৪. 51)01607 (11016 
101 115 88008] ৮0%/61) 01021) 006 11917201)8129087)১, 

রামায়ণ যে আদিকাব্য তার আর একটি প্রমাণ রামায়ণের প্রত্যেকটি কাণ্ড 
'বিভন্ত হয়েছে সর্গে। সর্গ বিভাগ কাব্যের মুখা লক্ষণ । রামায়ণের 
প্রত কাণ্ডের সর্গ বভাগ ও রামায়ণ বার্ণত অন:ম্টূপ ছন্দের প্রাচখীনত্বের জন্য 
হপপ্াকনস- মনে করেন রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা । তাঁর মে 
বাজ্মীকর মহাকাব্যের পূর্বে ভারত-কথা প্রচলিত ছিল । কিন্তু মহাভারছের 
পাণ্ডবদের কাহনীর বহুপূর্বে রাম কথা লোক মুখে প্রচার লাভ কয়েছিল ।২ 


রামায়ণ পরিচয় ১ 


রামায়ণ আর্য প্রভাবিত ভারতের প্রথম মহাকাব্য । কাঁষ-বিস্তার উপলক্ষ্যে 
আর্ধ ও অনার্ধদের মধ্যে সংঘাত হল রামায়ণ বাঁণত রাম-রাবণের যুদ্ধের 
মৃলকথা । রাম-লক্ষম্রণ-সীতা হলেন কৃষি সভ্যতার প্রাতভূ । বশ্বামন্র ও 
জনক হলেন তাঁদের সহায়ক । রাবণ ও তার স্বর্ণলগকা হল শিজ্প সভ্যতার 
প্রতীক । দক্ষিণ ভারত থেকে শিল্প সভ্যতার প্রাধান্য হাস করে কীষ সভ্যতার 
বস্তার করতে গিয়ে আর্য ও অনার্ধদের মধ্যে সংঘর্য দেখা দেয় । পারণামে 
বিজয়ী আর্যরা দক্ষিণ ভারতে কষ নিভ“র নব সভাতার প্রসার করে। অধ্যাপক 
প্রবোধচন্দ্র সেনও রামায়ণের রুপকার্থ নির্ণয় করে বলেছেন-_-“আযরা প্রথমে 
পূর্ভারতে ও পরে দক্ষিণ ভারতে অনার্য শীল্তকে প্রাতিহত করে কাঁষনিভর 
নব সভ্যতার বস্তার করেন ।১ 

ভারতের অতীত ইাতহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিশ্বকাঁব 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামায়ণ কাঁহনীর মধ্যে আর্য ও অনার্য শাক্তির সংঘর্ষের 
কথা উল্লেখ করেছেন--“রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম 
আঁধবাসশাদগকে ঘলে লইয়া বহাঁদনের চেষ্টায় ও কোঁশলে এই দ্রাবিডদের 
প্রতাপ ন্ট কাঁরয়া দেন, এই কারণেই তাঁহার গৌরব গান আর্ধদের মধ্যে 
প্রচলিত হইয়াছিল । যেমন শকদের উপদুব হইতে 'হন্দদিগকে উদ্ধার করিয়া 
শবরুমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন তেমান অনার্যদের প্রভাব খর্ব কারয়া যান 
আর্ধাদগকে 'নরুপদ্রব করিয়াছিলেন তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত রয় 
এবং পংজ্জয হইয়াছলেন,” ।২ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিন্র ও জনক প্রভৃতি খষিরা কী 
নিভর আর্ধ সভ্যতা সমগ্র ভারতবর্ষে বস্তার করার প্রয়োজনে শান্ত-ধর পুরহয 
[হসাবে রামচন্দ্রকে নিবাঁচিত করলেন, রাজারধ জনক নিজের কন্যাকে 
বীর্য শুহ্ুকা করে একজন শ্রেষ্ঠ বীরের আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং মেয়েরও পাম 
দেন সীতা, যার আক্ষারক অর্থ হলচালন রেখা । 

বেবর, ল্যাসেন প্রভাত পাশ্চাত্য মনীষীরা মনে করেন রামায়ণ দাক্ষণ 
ভারত এবং গসংহলে আর্ধ সভ্যতা 'বস্তারের কাহিনী । উত্তর ভারত থেকে 
দক্ষিণ ভারতে কাঁষ সভ্যতা প্রসারের সময় 'িজয়শ আর্ধরা ক্রমশঃ বিজিত 


১০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


অনাধ'দের উপর প্রভাব "বস্তার করেন এবং 'ীবজয়ী ও 'বাঁজত জাত্র সভ্যতার" 
মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলতে থাকে! আর্ধদের পরবতাঁ সাহত্য 
মহাভারত এই সমশ্বয়ের যূগে রচিত হয়। তাই অনার্য জাতির অনেক 
আচার ব্যবহারও সামাজিক রীতিনীতি মহাভারতে বাঁ্ণত আর্য জাতির মধ্যে 
প্রবেশ করেছে । কিন্তু রামায়ণে এরূপ কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি। ব্রা্ষণ 
প্রধান আয সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ এবং নারীর এক বিবাহ প্রচালত 
ছিল। কিন্তু মহাভারতে দৌপদশীর পঞ্চ স্বামী । ইহা অনার্ধ প্রভাবের 
ফল। অধ্যাপক মোক্ষমূলারও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহাভারতকে রামায়ণের 
পরবতা মহাকাব্য বলেছেন । 

306 075 01151091 08010109175 ০01 61)95 1791)09৬95 01691. 
(101০9080 199 904 010610) 2110 ৮০ 020 ০162115 4150611) 010৪0 610০ 
12065 27)0176 51101) 01) [৬০ 01118010081 1)510965 91 (০ 
8191)2.01121902 915 09011) 800 9516160১ ৬616 1709 1009 12)62,1)5 
০০910819191 01706 1105 5989 ০1 (1065 13191)10201991] 19. 1109%/ 
1510) 1097 1105028006১ 612 00৩ [15০ 02008৬4, 1৯101100595 ৬/1)0 ৪16 &1 
(1:80 [21009380050 85 190511736 50 50100 91810078101081 ০৫16৪- 
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৮৩ 0102778607১, 


১। 4 1150915 06 £8091606 98031010 151651860165 88৮ 
1৬101161, 7, 43. 


রামায়ণ পরিচয় ১১ 


বেদে ও রামায়ণে কোথাও সহমরণ প্রথা নেই। মহাভারতের আদ পর্বে 
মহারাজ পাস্ডুর মতত্যুর পর তাঁর 'ঘ্বতাঁয়া পত্রী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে 
গমণ করেন । রামায়ণের সমাজে আর্য অনার্ধদের মধ্যে ববাহ প্রথা ছিল না। 
মহাভারতের যুগ থেকে এই দুই জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপিত হয় । 
মহাভারতে 'ম্বিতঁয় পাণ্ডব ভর্ম অনার্য দীহতা 'হি'ড়িন্বাকে এবং তৃতাঁয় পাস্ডব 
অজর্তন নাগ্রকন্যা উলুপীফে বিবাহ করেন। এপব ঘৃ্টান্ত থেকে মনে করা 
যেতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের পরবতযূগে রাঁচত এবং অনার্ধ 
প্রভাঁবত মহাকাব্য । আর্থ ও অনার্য জাতির ব্যাপক মিশ্রণ ভারতে আর 
সভ্যতা বস্তায়ের অপেক্ষাকৃত পরবত যৃগের ঘটনা । ভারতে আর্ধসভাতা। 
[বস্তারের প্রথম দিকে আয'রা সযত্ে অনার্যদের প্রভাব এাঁড়য়ে চলোছিলেন। এ 
ধবষয়ে ই 1ব, হ্যাভেলের বস্তব্য উল্লেখযোগ্য-- 

“1)0081) 01 1080 05101001168 10101118 01061096165 101:08101%. 
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১5০৪1060015 %85৮ 1591011 ০01 1116 0৩০116, 0105 ৪0) 8100. 
6000 01 10180 1106. 6450 [০01 00৩ 00111102058 18. %/1008৩ 6108 00 
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রচনা রগীতির উৎকর্ষের দক 'দয়ে অনেকে রামাক্ণকে মহাভারতের 
প্রবতর্ণকালের রচনা বলে মনে করেন । প্রফেসার িপ্টারনিস্‌ রামায়ণকে 
কোর্ট এঁপক বা রাজস্ভার কাব্য বলেছেন। তাঁর মতে মহাভারত রামারণ 
অপেক্ষা অসংস্কৃত এবং ঘৃহ্ধ ভাবাপন্ল মহাকাব্য । মহাভারতের সভ্যতা 
অপারমার্জত ও অসংস্কৃত আর রামায়ণের সভ্যতা পাঁরমাঁজত ও সহসভ্য এবং 
এছজন্যই প্রাচীন মহাভারতে প্রচাঁলত গল্পাংশ প্রাচীন রামায়াণক কাঁহনীর পৃষে 
রচিত হওয়া সম্ভব বলে তান মনে কয্লেন-__ 


416 01060001605 ০0 105 1৬181)801081808 100৬6৬01 18 
১০৮৪৮19০1৫1 0080 015 8001501 [.8109$81)8,1২, 


১1 106 ন156019 ০1 41150) 2৪1৩ 10 10018, 8, টি. 11861) 
0, %, 

২। &1718101 ০1 10190 1.166180016, 81 1101500182 10105 
20453. 


১২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতধয় জীবনে রামায়ণ 


[ভপ্টারনিসের এই মত সমর্থন করে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন-__ 

£$/1121) (176 [1151 0109 200 [১8110108123 5600160 11) 70৪৮, 
0176 58০ 11801090100, ০£ 2 $1601095 17810101081] 116 2100 11061 
11)06816011)6 ৬/৪1 0010 1116 500160 01101)0 11151 10981101)21 ০0910 ০01 
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রামায়ণের পববিতরঁ রচনা বেদ উপাঁনষদের কোন-কোন অংশের 
চেয়ে উৎকৃম্ট। রচনারীঁতির এই উৎকর্ষের জন্য বেদ উপানষদকে যাঁদ 
রামায়ণের পরবতাঁ কালের রচনা বলা না যায়, তবে সমভাবে রচনা রীতির 
উত্কর্ষের জন্য রামায়ণের পচনাকালও মহাভারতের পরবতী'যুগে স্হাপন 
করা যায় না। 

সম্প্রতিকালে ডঃ সুনণীত চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকৃমার সেন, ভঃ রমেশচন্দু 
মজুমদার মহাভারতের রচনাকাল রামায়ণের পুবঁবিতশ বলে ঘোষণা 
করেছেন ।২, 

শ্রযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনও রামায়ণে মহাভারতের কয়েকটি প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করে রামায়ণকে মহাভারতের পরবতাঁ ঘূগে স্হাপন করেছেন । “রামায়ণের 
[বিভিন্ন কাণ্ডে বাসুদেষ কৃষ্ণ১নরনারায়ণ, শ্যাম,পুরহযোত্তম, শাঙগধর,খযিবে শ 
প্রতীতি নাম উল্লেখ করা হয়েছে । সবেপিরি বিষ্ণুর অবতার 'হুসাবে, রাম 
ও কৃষ্ণের এবং সীতা ও লক্ষন্ীর আভন্নতার কথাও ব্লামায়ণে আছে । তাছাতা 
পান্ডবদের পুরোহত ধৌম্য ও পাণ্ডব বংশীয় রাজা জন্মেজয়ের কথা এবং 
মহাভারতোন্ত সাবন্রী সত্যবাণ ও নলদময়ল্তী উপাখানেরও উল্লেখ রয়েছে 
রামায়ণে । বৃহর্ছারণাক উপনিষদ থেকেই জানা যায় জনক রাজার কালেই 
পরীক্ষৎ পন রাজা জছ্মেজয় যে একজন প্রাচীন অধ্বমেধ যাঘী নূৃপাঁত বলে 


১1 £৯13150019 01 01111280100 [10 4১0016100 110019, ২2060 
0017, 70902, 0) 7, | 
২। আনন্দবাজার পান্রকা, ১৪।২৭৬, পরবতাঁকালে ভঃ সুনশী 
চ্যাটাজ তাঁর “7005 25705858178 19 01081500615 060851% 
, [7156019850208100 8700 67905 ৪. [২659206” গ্রজ্থে এবিষয়ে 
[িস্তত আলোচনা করেহছন । 


রামায়ণ পারচয় , ১৩ 


গণ্য হতেন। সুতরাং, মহাভারত বাঁণত রাজন্যবর্গ ও ঘটনাবলী যে 
রামায়ণের রাজন্যব্গের পূব বিতী তাতে সন্দেহ থাকতে পারেনা ।১ 

রামায়ণ ও মহ।ভারত এই দুই মহাকাব্যের ঘটনার গাঁত ও বিবত“নের ধারা 
অনুসরণ করলে মহাকাব্দ্বয়ের কাল 'নর্ণয় কছুটা সহজে হয়ে আসে। 
আর্ধজাতি ভারতবর্ষে বসাঁতি ্হাপন করার পর দুইটি বরা) যুদ্ধের সম্মুখীন 
হন। একটি আধ ও অনার্ধদের সংগ্রাম যা রামায়ণে রাম-রাবণের যুছ্ের 
রুপ লাভ করেছে । আধযজাতির দুই গো্ঠির যে সংগ্রাম তা মহাভারতে 
কুরুপাশ্ডবের যুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে । ভারতে আধভাঁতর আগমনের 
প্রথম পর্ব বসাঁত স্হাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের যুগ । ছ্িতওয় প্র 
গো্ট প্রাধান্য স্হাপনের জন্য আত্ম কলহের যুগ । সম্ভবতঃ রাজ্যাবস্তার 
করেই আর্যরা আত্ম কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন । এই যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
প্রায় সমসামায়ক যুগে মহাকাবা দুশট রাঁচিত হয়োছল, এবং পরস্পর 
পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল । প্রফেসর 1ভণ্টারনিস- মহ।কাবাছ্য়বে দুই ?ভন্ন 
সময়ের রচনা বলে মনে করেন না ।॥ তান রাশায়ণে উত্তর ভারতের এলং 
মহাভা (তে দাঁক্ষিণ ভারতের সভ্যতার 'নদর্শন লক্ষ্য করেছেন-__ 
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রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপাঁন্ত যখনই হোকনা কেন উভয়ের মধ্যে কয়েক 
শতাব্দী ধরে একই পরিবেশ ও একই সঙ্গে পরিবর্তন ও বিবভন চলাছিল। 
এই পারিধত'“ন ও ববতনের ধারায় উভয় গ্রল্থ পরস্পরকে প্রভ।াবত করোছল, 


১1 রামায়ণ পনপ্যা। প্রবোধচগ্তু পেন, দেশ 
| 17156017% ০1 11701810 11061210010) 11) ড/1005110112 2০1০, 
0, 445. 


-১৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামারণ 


এবং উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক আঘান-প্রদধানও ঘর্টোছল। তাই রামায়ণের 
ঘটনা মহাভারতে ও মহাভারতের ঘটনা রামায়ণে দেখা যায় । 
ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের সঙ্গে রামায়ণের অনেক বিষয়ে মিল 

'বলয়েছে । রামায়ণ ব্রাহ্মাণ প্রাধান্য স্বশকৃত হয়েছে, বেদেও ব্রাহ্ষণ প্রভাবত 
সমাজবাবস্হা প্রচলিত ছিল | মহাভারত ক্ষার্টয় প্রভাবিত মহাকাব্য | 
মহাভারতের যৃগে ব্রা্ণ প্রাধানা রুমশঃ হাস পেয়েছে । মহাভারতের প্রধান 
[বিষয় কুরু-পাপ্ডবের যুদ্ধ । বেদে কৃরু ও ভরতের নাম উজ্লেখ থাকলেও 
পাস্ডবদের নাম কোথাও দেখা যায় না। রাম কাঁহনশীতে যে সব কাহনগ 
অস্পতট ও 'বাচ্ছন্ন আকারে ছল মহার্ধ বাল্মশীকর হাতে তা পত্র-পৃঙ্প-পঞ্লবে 
সুশোভিত হয়ে মহাকাবোর রূপ ধারণ করেছে। রামায়ণের বহ্‌ চারন্র ও 
কাহনী বেদে অস্পঘ্ট আকারে ছিল । রামায়ণে তা বিশাল ও পাঁরচ্ছন 
রূপ লাভ করেছে৷ বেদোন্ত জনক রাজা রামায়ণে সীতার পিতা । জনক 
রাজার হলরেখায় সীতার জন্ম। আবার ভূগভেই তান শেষ আশ্রয় 
লাভ করেন। ধগ্বেদে এই সীতা ভাীমলক্ষমী বা কীষর দেবী । আর্য 
ঝাঁষরা তাঁকে ইন্দ্র হস্তে সমর্পণ করেছেন । অথা“ বেদে সতাকে ইন্দ্রের 
পত্ী গহসাবে দেখান হয়েছে । ধনসম্পদ ও শস্য কামনা করে বোদক খাঁষ 
সগতার বন্দনা করেছেন, 

“অব্চি সভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা। 

যথা নঃ সুভগাসাঁস, যথা নং সুফলাসাসাউ 

ইন্দ্র সীতাং নি গহলাতু ভাং পৃষামানু যচ্ছতু | 

সা নঃ পয়স্বতঈ দুহাম-, ওরামুওরাং সমাম.১॥৭ 

অনুবাদ-_হে সৌভাগ্যবত সীতা ! ভাঁম আভমুখী হও । আমরা 

তোমাকে বন্দনা কবছি । ভীম আমাদের সুন্দর ধন প্রদান করো। হন্দ্ 
সীতাকে গ্রহণ করুন । “তনি জলবতা হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন 


করুন । 





১। খগ্বের সধাহতা, ১ম, আবদুল আজীজ আন আমান সম্পাদত, 
81$৭1৬৭ ঝাক, প:ঃ ৪৫২ । 


ামায়ণ পারচয় ১৫ 


থাক্ষেদের ন্যায় শুরু বজুবেদেণ্ড সীতার জঙ্ম কাহনণর সমর্থন পাগুগ্রা 
যায়, 
“্ঘতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং, 
[িষ্বে দেবৈর নূমতা মর:ছ্ভিঃ | 
উর্জপ্বতণ পয়সা পিস্বমানাস্মান- । 
সাতে পয়সাহভ্যা ববূৎস্ব-".১ ॥২০ 


হে সীতা, বিশবদেব ও মরুৎগণের অনুমাতক্রমে সীতা মধুর জলের দ্বারা 
শি হোক। হে সীতা ভূমি অশ্লয্স্তা দাঁধ, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা 
সকল দিক পণ" করে দুগ্ধাঁদর সাথে আমাদের কাছে এস। 

বেদের সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক নির্ণয় করে এ, এ, ম্যাকডোনাল-ও 
বলেন-_ 
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বেদের দেবতা ইন্দ্রের সঙ্গে রামায়ণের নিকটতম পাদশ্য রয়েছে । বেদোন্ত- 
ইন্দ্র রামায়ণে সীতাপাঁত রামচন্দ্রে পাঁরণত হয়েছেন | বর রামায়ণে রাক্ষসরাজ 
রাবণের রূপ লাভ করেছে । রাবণের সীতাহরণ বরের ইন্দ্রের গাভী 
চুরর অনুরূপ । রামায়ণে রামরাবণের য্দ্ধ বর্ণনায় বালমশীক ইন্দ্র ও বৃত্ত 
যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । রাবণের পত্রের নামও ইন্দ্রীজৎ। রামভন্ত 
হনুমান ইন্দ্রের সহকারী মার্তপাত্র। লতার সহচরী বিভীষণ পত্রী 
সরমার নামও বেদে পাওয়া যয় । অবশ্য এই সরমা মানবী বা দেবী নহেন- 
একাঁট দেব-কূক-কুরশী মাত্র। পাঁন নামক অস:রেরা ইন্দ্রের গাভী চহার করে 
অন্ধকারে লিয়ে রাখলে ইন্দ্র সরমা নায়ী দেব ক্‌ককুরীকে গাভীর অন্বেষণে 


১। যজবেদ সংাহতা, আবদুল আজীজ আল আমন প্রাগ-ন্ত 
পৃঃ ৯১। 

২।171190917% 01 92031110 11512006, & 2৯7 0150002611, 
০৪) 0. 312. 


১৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতধয় জীবনে রামায়ণ 


নিষুন্ত করেন। সরমা অসুরদের সাথে বন্ধ্ত্ব করে ইন্দ্রকে গাভীর সন্ধান 
[দিয়েছিলেন । বেদে দেব-কৃকূরী সরমার মত রামায়ণে ভীষণ পত্বী 
সরমাও সীতার 'নিকট রাম-রাবণের যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করতেন । 
বেদের কাঁহনীর সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর ক্ষীণ যোগসূত্র লক্ষ্য করে প্রফেসর 


[ভিপ্টারীনসও বলেন-__ 
£/৯5 81) 61910 675 [২2102589109 15 ০1% 12 161)09০0 [101 (1)6 


৬০৫৪ 2100 691) 116 [21008 19591) 15 9121 [090100 (09 ৬০৫1০ 
11695190016 0 ০19 9101061 [116809,১৯ 
অধ্যাপক ডঃ সুকৃমার সেনও বেদে রামায়ণ কাহননীর অস্পজ্ট হীঙ্গত লক্ষ্য 

করে বলেছেন-__'খিকবেদের একটা খক থেকে মনে হয় যেন খগ্বেদণয় 
ভাবনায় রামকথার িনজনের-__ভাই, বোন ও বাপের আবছা ছ'বি জেগেছে । 
দশরথ যেন ছেলে মেয়েদের বনে পাঠাচ্ছেন । 

“ভদ্র ভদ্রুয়া সচমান আগ্াাৎ 

স্বসারং জারো জভোগত পশ্চাৎ। 

সংপ্রকেতৈর দ্যুভির- আগ্নর 'বাতিষ্ঠন্‌ 

রুশদীভর- বর্ণের আভ রামমণণ অস্হাৎ২॥ 
এখানে “ভদ্র ( -দ্ুত্র অশ্বী | রাম) ভদ্রার (-উধা / সীতার ) পাশাপাশি 
এ[গয়ে গেলেন । ভাঁগনশর ( -উষার / সাঁতার ) পছনে প্রেমিক (লনাসতা 
অন্বী / লক্ষণ) চলেছে । সম:জ্জহল জ্যোতি নিয়ে স্হির হয়ে অশ্নি (-দশরথ 
জ্যোতিম'য় আভানয়ে রামকে বিদায় দিলেন”? | 

রামায়ণের ১ম ও গুথ” কাণ্ডে যবন শব্দীটর উল্লেখ থাকায় এবং রামায়ণে 

রামের হরধন ভঙ্গ, রাবণের সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার প্রভতি 
ঘটনার সঙ্গে হোমারের ইলিয়াডং মহাকাব্যে বার্ণত ঘটনার সাদশ্য লক্ষা 
করে অধ্যাপক ওয়েবার রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা বলেছেন । অধ্যাপক 
সুনশীত চট্রোপাধায়ও খুব জোরের সঙ্গে রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা ঘোষণা 
করেছেন। রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের এই সামান্যতম সাদশ্যটক্‌র জন্য 


১। 4৯177150015 01 100191) 11661500165 18: ৬1101511012, 101৫ 


0 452) 
২1 রামকথার প্রাক কথা, ডঃ স্কুমার সেন? পু 5 


রামায়ণ পণরচয় ১৫ 


রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা বলা যায়না । গ্রীসের বাইরে এই ধরনের 
কাহনী স্বাধীনভাবে বস্তার লাভ করোছল। একাঁট অপর1টিকে প্রভাঁবত 
করেছিল এমন ভাবনার কোন কারণ নেই । ম্যাকৃডোনাল এই মতের সমথনে 
বলেন-_ 

4$101165 01 51101121625 01 51016108911) [01 & 11106 ০০০০. 216 
(০ 09 19000 17) (1) 0০965 01 ০011)617 121101)5) 0951095 (06 
9196165. 2170 ০0010 695911519৬০ 211561) 110616110616)১৯১ 

এতিহাঁসক ডঃ রমেশ মজুমদারও রামায় ণে গ্রীক প্রভাব তস্বকার করে 
বলেন - “আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্মনের (৩২৪- ২৬৪৯ পূর্ব অব্দ) আগে 
ভারতের সঙ্গে গ্রীসের এমন কোন.ঘাঁনষ্ট সংযোগ ছিল না যে তাদের পরাণ ও 
কাব্যের প্রভাব পড়বে তৎপ্‌বে রাঁচিত রামায়ণের সতা হরণ পবে”২। 

রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন 
পন্থী পাঁণ্ততেরা মনে করেন রামায়ণ মহাভারতের পূরবতর রচনা এবং 
গৌতম বুদ্ধের আবর্ভাষের পৃবে রামায়ণ রঁচিভ হয়োছিল। 'কিচ্তু 
আধুনিক ক।লের এীতিহাসিকগণ রামায়ণের এই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। 
প্রফেসর ল্যাসেন, ওয়েবার ভিণ্টারানস প্রভৃতি প্রাচীন এাতিহাসিকগণ 
রামায়ণকে বৌদ্ধযগের পরে-স্হাপন করেছেন 7৩ আচার্য সুনীতি কুমার 
চট্রোপাধ্যায় এবং এীতিহাণসক রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামায়ণকে বৌদ্ধযূগের পরবতী 
রচনা বলে প্রমাণ করেছেন ॥৪ 

দশরথ জাতকে রামসীতার ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কাঁহনন বার্ণত 
হয়েছে । বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য রাঁচিত হওয়ার পর জাতককারগণ 
মহাকাব্যে বার্ণত ঘটনার এর'প অপকর্ম বা বিকীতি ঘটানোর সাহস পেতেন 


না। সুতরাং প্রাচীনত্বের দিক দয়ে জাতকের কাগহনী রামায়ণ মহাকাব্যের 
পূর্ববতী মনে করে ভিষ্টারনিস বলেন-_ 


১1171500919 ০1 981051016 116619810165 10105 03098. 

২1 আনন্দ বাজার পান্রুকা, ১৪১৭৬ । 

৩। 4 [7156015 0£ 1100121) 11519091065 11. 11706611102, 1016 
71, 446, 441, 

৪1 আনন্দ বাজার পাঁন্কা, ১৪1১।৭৬। 
৬ 


১৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“4/৯]] 00151091065 11 59017) 1110619 01120, 80 2. (11016 91761) 0176 
[101015০8106 11000 06108 (177 002 00101) 2170 01110 060€11165 
3.0) 00616 ৬616 08119%03 098117)6 ৮111) [২9008 70611)805 & 0১০1০ 
096 5001) 0211805, ৮০170 1২811, 61010 25 ০.১ 

বেবরের মতে 

08 [২217095209৭ ৮085 09560 00 21001601 101001)150 1600170 
০91 11)9 [01015 0111706 [২ 21708১ 11) 9/1)010 0119 165910 95101160 1116 
10921 01 30001।191. 60000177115 .২ 

দশরথ জাতক, শ্যাম জাতব, ঠাব*বন্তব জাতক, নালনকা জাতক, গহাসৃত 
সোম জাতক প্রভূঁত বহু জাতক কাহিনীর সঙ্গে বামায়ণের কাহনীর মল 
দেখে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন বাল্মীক রামায়ণ রচনা করার বহু পূর্ব 
থেকেই জাতকে (বিভিন্ন রামকাণহনণ প্রচলিত ছিল । বাল্মীক তাঁর রাগায়ণ 
কাবা এসব কাঁহনশর সংহত রংপ দান করেছেন৩। লামায়ণের রাজনৈণতিক 
অবস্হা রামায়ণের কাল নিণয়ে কিছুটা আলোকপাত করে। পাটালপনুত্ 
[বজেতা কালাশোক খ্রণষ্টপর্বক ৩৮০ অব্দে বৈশালীতে "দ্বিতীয় বৌদ্ধি মহা- 
সম্মেলন আহবান করেন । কিন্তু রামায়ণে এই বিখ্যাত এীভহাসক স্হানটির 
উল্লেখ নেই । রামায়ণে কোশাম্বী, কানাকৃব্জ, কোশল, কাঁম্পল্য প্রভণতি। 
উত্তর ভারতের রাজাগহীলর নাম উাচখ আছে । অথচ পাটালপুতের নাম 
উল্লেখ করা হয়াঁন। রাধায়ণে কোশলের রাজধানশর নাম অযোধ্যা । 


১, ২1 4৯170156015 01 1170101) 11665181016) 11. %/117091101126 
1010, 441-48 

৩। *৬/০ 01110 (1190 10091) 12552.098 01 1116 011111-51011058, 
11016] 17. 6196১ 970৬ 9 01096 200 10119026901 
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১১১ 0015215165 ০1 ০8100091920 7, 72161906, ৬11. 


রামায়ণ পরিচয় ১৯ 


(২) পাতঞ্জন এবং বৌদ্ধ, জৈন ও গ্রণক লেখকগণ রাজধানঈর আর একি 
নাম দিয়েছেন সাকেত। রামায়ণে সাকেত নাম পাওয়া যায়না । সূতরাং 
বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ষে রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলা যেতে পারে ॥ 

(৩) রামায়ণের প্রাক্ষপ্ত অংশ সপ্তম কাণ্ডে ডীল্লথিত হয়েছে ষে রামচন্দ্র 
তাঁর জোম্ঠপুত্র বকে শ্রাবাস্ত রাজা প্রান করেন। রামায়ণের প্রাচীনতম 
অংশে (২র--৬চ্ঠ কাণ্ডে) শ্রাবাষ্তর নাম উল্লেখ করা হয়নি । বুদ্ধের সময়ে 
কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ শ্রাবাঁস্ততে রাজত্ব করতেন । সুতরাং বৌদ্ধধূগের 
বহংুপূর্বে রামায়ণ রচিও হয়োছল বলে মনে করা যেতে পারে । অবশ্য 
প্লামারণের ১ম ও এন কাণ্ডাঁট বৌদ্ধ সমসামায়ক বা তার পরবতর্ঈ সংযোজন 
হত পারে। 

(৪) রাগায়ণে মিথিলা ও ধবিশালা নামে দশটি পথক নগরী ছিল। 
বৃদ্ধের সময়ে এই দহ শগরী মিলিত হয়ে এক শাসনতন্ত্র অধীনে এসে 
বৈশাণী নাম নিয়োছল । এর থেকে প্রমাণ হয় ষে রামায়ণ বৌদ্ধষুগের পূবে 

&) শাম্টীয় প্রথম শঙাব্দীতে বৌদ্ধ জেখকগণ্‌ সাহতোর ভাষা রূপে 
সংস্কৃত বাবহার করতেন । অশবঘোষের বিচ্ধে চরিত” সংস্কৃত সাহত্যে একখানা 
সসনদ্ধ গ্রন্থ । এই পুস্তক রচনায় তিনি বাজ্মাককে আদশরপে গ্রহণ 
করোছিলেন। বামাহণ বৌদ্ধ ভারতে সুপারাচিত সংস্কৃত সাহিতা। 

"গন কাব 'বমলসূরী রামায়ণের কাহিনন অবলম্বনে 'পদহম চারত' রচনা 
লুরেন॥ স.ভরাং রামায়ণ বৌদ্ধ পরবতর্ঁণ সাহতা নহে, বরং সমসামাঁয়ক বা 
প্রা বৌতধযুগে? রচনা। রামায়ণ বৌদ্ধষুগের পরব রচন। হলে বৌদ্ধযূগের 
"হান-কাল, পান্রপান্রীদের কথা এতে উত্লেখ করা হত । কিন্ত রামায়ণ 
বৌদ্ধ যুগের সেরুপ কোন দম্ট।*ত পাওয়া যায়না । রামায়ণে বৌদ্ধ? শব্দ 
মা একবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা পরবত+ অনপ্রবেশ বলে ধরে 
নেওয়া যেতে পারে ॥ 

৬) উত্তর ভারতের কোশল রাজ্যের একাঁট সুসমদ্ধ মনোরম নগরা 
অযোধা । এই অতযাত্তম নগরীতে ইক্ষবাকু বংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এবং এই 
অযোধ্যা নগরীকে কেন্দ্র করে রামায়ণ কাঁহনীর উৎপাত ও ক্লমাবকাশ। 
বৌদ্ধ ধমের উৎপত্তি ও ক্রমাঁবকাশ কোশল রাজ্যের নকটবত মগধে। 
রামারণ বৌদ্ধষুগের পরবতী" রচনা হলে মগধ ও সমসামায়ক রাজ্যগলির 


২০ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


নাম রামায়ণে উদ্লেখ করা হত। কিন্তু রামায়ণে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত 
কোন জনপদের নাম পাওয়া যায়না | সুতরাং রামায়ণ বৌদ্ধযূগের পরবতাঁ 
একথা গনঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়না । 

বৌদ্ধ সাগহত্যের মধ্যে “দশরথ জাতক, “লঙকাবতার সূত্র”, 'শামাজাতক' 
গ্রতাততে যে বৌদ্ধ গাথাকাব্যের নমুনা রয়েছে তাকেই মহাকাব্যের প্বভি।স 
বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ র।মায়ণ মহ।কাব্য বৌদ্ধ গাথা সাহত্যের পূে 
রচিত হয়ান, প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্যেই বতমান মহাকাবোর রূপ সপ্ত ছিল। 
রামায়ণ রচিত হওয়ার পূর্বে রামগাথ। জাতকে বর্ণিত হয়োছিল । শ্যামাজাতকে 
দশরথের [সিন্ধু বধের অনুরুপ কাহনশীর পুবাভাস মেলে ।১ লঙকাবতার 
সূনরে ভগবান বুদ্ধদেব লঙকাধপাত রাবণের অনুরোধে লঙকাদলীপে আগমন 
করেন। সপারষদ রাবণ তথাগতের উপদেশ গ্রহণ করে তাঁর শিষ্য হন ।২ 
রামায়ণ সম্পকে উজ্লেখযোগ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ দশরথ জাতক । দশরথ জাতকে 
ভগবান বুদ্ধদেব বারানসীর রাজা দ্রশরথের পূন্ররুপে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাঁর অপর দুই ভ্রাতা লক্ষমণ ও ভরতকুমার এবং ভগনশ সবতাদেবণ । 
রামায়ণ কাহনীর শ্রীরামচন্দ্রের মত জাতকের রামপ্ডিতও বিমাতার প্ররোচনায় 
দাতা লক্ষণ ও ভগিনী সাঁতার সঙ্গে বনগমণ করেন। রামের বনগমণের নবম 
বর্ষে পনরশোকাত্দর রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করলেন । এবার ভরতের 
রাজছত গ্রহণের পালা । কিন্ত; ভরতকহমার সিংহাসনে আরোহণ না করে 
অগ্রজ রামকে বারাণসীতে ফিরিয়ে আনার জন্য মহাবনে উপ্াাম্হত হলেন । 
ভরতের কাছে ীপতার মতুযু সংবাদ শ্রবণ করে লক্ষণ ও সীতাদেবী শোকে 
কাতর হয়ে পড়লেন । কিন্তু রামপাঁশডত স্হির, প্রশান্ড ও িগতশোক। 
ভরত রামপণ্ডিতকে রাজধানীতে 'ফারয়ে আনার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় 
করলেন। কিন্তু তান দ্বাদশ বৎসর বনবাস ষাপনে কৃতসংকষ্প। অবশেষে 
রামের তৃণ নার্মিত পাদুকা বহন করে ভরত, লক্ষণ ও সাঁতাসহ স্বদেশে ধিরে 
এলেন ॥ দ্বাদশ বৎসরান্তে রামপাণ্ডত বারাণসা ধামে ফিরে এসে সিংহাসনে 
আরোহণ করলেন । সাতাদেবী অগ্র মাহষী পদে আঁধাঁষ্ঠতা হলেন! 


১। জাতক (ষণ্ঠ খণ্ড), ঈশান ঘোষ, প:ঃ৪৯-৬১৯। 
২। লঙকাবতার সূত্র, নবনালন্দা মহাযাবহার | 
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সুদীর্ঘ ষোড়শ সহস্র বৎসর যথারশীতি রাজধর্ম পালন করে তান সরলোকে 
প্রস্হান করলেন ।১ রামায়ণের সঙ্গে দশরথ জাতকের এই সাদশ্য লক্ষা করে 
দশরথ জাতককে একখানি ছাটখাট রামায়ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে ।২ 

রামায়ণের সঙ্গে দশরথ জাতকের অনেক বিষয়ে পার্থক্যও আছে। একাঁট 
মহাকাব্য, অপরণট গাথাকাব্য । রামায়ণে দশরথ অযোধার নপাত। 
জাতকে তিনি বারাণসীর রাজা । রামায়ণে রাম, লক্ষণ, ভরত, শরঘ্ চার 
দ্রাতা। জাতকে তিন প্রাতা ও এক ভগিনী । সীতা জনক-নান্দনী নন, 
দশরথসৃতা | দশরথ জ্রাতকে রাম সহোদরা ভাঁগনণকে বিবাহ করেছেন । বৌদ্ধ 
সাঁহত্যে ভগিনশ বিবাহের আরও নাঁজর আছে । উদয় জাতকে৩ও দর্ঘীনকায়েঃ 
শাকা বংশের উৎপাত্ত বর্ণনায় ভগিনী বিবাহের উল্লেখ আছে । চীনা 
রামায়ণেও সন রামের ভগিনশ ও মহিষী দুই-ই । জাতকে রাম বনবাস 
যাপন করেন হিমাচলের অরণা প্রদেশে । আর রামায়ণে দাক্ষণ ভাবতের 
দণ্ডকারণো 1 রাক্ষসরাজ রাবণের সীতাহরণ যা রামায়ণের অন্যতম ঘটনা 
জাতকে তা অনংপাঁস্হত। জাতকে বহু ইতর প্রাণী ও বহ জাতের উচ্েখ 
আছে কিন্তু রামভন্ত হনুমান সগ্রগীব, বানর ও রাক্ষসদের কথা কোথাও 
উল্লেখ করা হয়নি । এখন প্রশ্ন আসে দশরথ জাতক ও রামায়ণের মধ্যে 
কোনটা পৃর্ববতঁ+, কে কাকে প্রভাবিত করেছে । এই সমস্যার সমাধান আজও 
হয়ান । অত্যাধ্নিক কালের পাণ্ডিতগণ এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে "দ্বিধা 'বিভন্ত 
হয়েছেন । 

রামায়ণের অবণাচনত্বে বিশ্বাসীদের মতে রামায়ণ-মভাভারত বৃদ্ধদেবের 
বহ্‌ পরে রচিত হয়োছল। অন্ততঃ দশরথ জাতকের পূর্বে বাল্মশীক রচিত 
রামায়ণ বর্তমান আকার লাভ করোন। গৌতম বছ্ধের বহুপূব্ থেকেই 
জাতকের আখ্যান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল । সুতরাং রামায়ণের 
ষে সমস্ত আখাানের সঙ্গে দশরথ জাতকের সাদশ্য রয়েছে তা জাতক থেকেই 
রামায়ণে প্রবেশ করেছে । এই মতের সমর্থকদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক 
ডঃ: সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ সাম্প্রীতিক কালে 


১। £805811, 391918) ০], 1৬, ০, 461. 
২। জাতক মঞ্জরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ (১ম খণ্ড ) ১১৩৪, উপক্ষমণিকা 
৩1; চ805০81],) 580918, ৬০] 1৬, ব০, 458, 


৪) দীঘাঁনকায়, ১ম খণ্ড, অম্ধট-ঠ সন্ত, 


২২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালির জাতীয় জীবনে রামায়ণ 
রামায়ণের উৎস সন্ধানে নামক বন্ততায় তান বলেন - “দশরথ জাতকে বার্ণতি 
উপাখ্যান ধার করে বাজ্মশীক 'এই মহাকাবা রচনা করেন 1১ 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আচার্য সংনীতি 
কুমারের বিপরীত মত পোষণ করে বলেন রামায়ণ ও মহাভারত বন্ধদেবের 
লংপুবে রাঁচত হয়োহল । আতককারগণ মহাকাব্যর কাহনীকে বৌদ্ধ 
মতবাদ প্রচারের উপযোগী করে কাহনীর বিকৃতি ঘটিয়েছেন । 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন-রামায়ণ জাতবের প্রবঙ্ হলে কনিত্বের 
সময়ে অ*বঘোষের বুদ্ধচারতে বাজ্মশীকর নাম উল্লেখ না করে জাতবের নাম 
উল্লেখ করা হতো 1২ এভিহাঁসক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও রামায়ণ 
সম্পকে তাঁর স:'চি।৩৬ আভিম৬ প্রকাশ করে বলেছেন--“বান্শীকিই রামায়ণের 
জনক, আর জাতকে যে কাহিনঈ বণিত হয়েছে তা থেকে এরকম প্রমাণিত হয় 
ষে রামচরিন্ত বা কাহিনী তখন বহ্‌ল প্রচালত ছিল। কারণ জা তকগযীলর 
আধকাংশই প্রচাঁনত কাহিনীর বূপান্তর । ভগবান বৃদ্ধের বহু পূর্ব 
জীবনের মাহাক্ম্য বর্খনের জনা বাঁচি জাতকগুগল রামায়ণের অনেক 
পরবতরকালের ॥৩ 

বাল্মশীকর মামায়ণ নহাকারা সংস্কৃত ভাষায় রিও হওয়ার পরও রাম- 
কাহনন যান্রা, কথকথা ও পালাগানের মাধামে জণনাধারণের মধো পাঁরিবেশন 
করা হত। লোকশ্রীতর এই রামগাথা সব সময় বাণ্মীকি প্রামারণ ভন:সরণ 
করে চলত না। গায়েনেরা গান করার সময় মূল বণাহনীর সঙ্গে অনেক 
নতুন নতুন কাহণীর সংযোজন করতেন ফলে লোবসম্জে প্রচলিত 
রামগাথা ও মুল প্রামাযণ মহাকাবোল কাহিনীর মধো। অনেকটা পাথকি 
দেখা দিল। পোকসনাজে প্রচণ্ড রামারণ বহন) থেকে ভাঙক রচায়িতারা 

তদের কাব্য সণচ্চর উপাদান নি করতেন । বিশেষতঃ জাতক চিজ 
ছিলেন লোক সাহভোর কাব! হাঁবা লোক গতির রামগাথাকে বৌদ্ধ 
সাহতোর ও বৌদ্ধ এক (ভা. ভাগনীপ বিবাহ ) উপযোগন করে দশরথ 


জাতকে গ্রহণ করলেন । 
রাম চারত্রের কলুণা ও মহানুভবতার জনা রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাবের 

কথা বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধনের আঁবভবের প-বেও প্রাচীন ভারতী 

আর্ধধাঁষর কণ্ঠ 1ব*বমানবের কল্যাণ কামনায় স্বোচ্ছার হয়ে উঠেছিল । 


৮ শাক পাশে পপীপীপিসিস্পীস পাশা 7 শিপ শিট এসি তি 


১। আনন্দবাজার পীশ্রিকা, ১৭১৭৬ । 
২১৩। এ , ১৪1২৭৬ 
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“শশ্বত্ত বিশ্বে অমত্স্য প্রা 
আ যেধামান 'দিব্যান তস্তুও । 
বেদাহমেতং পঃর5ষং মহান্তম- 
আদত্য বর্ণং তমসঃ পরস্হাং১ 
করুণা, প্রেম, মৈত্রী যা কিছু বিশ্বমানবের কল্যাণকামী ভাবনা তাষে 
বৌদ্ধষগের হবে এমন কোন যান্ত নেই। আধ খাঁষরা অহংসা, মৈত্রী, ও 
প্রেমের আদর্শ ভারতব।সীর সামনে ভূলে ধরেছেন । আঁহংসার মনোভাব না 
থাকলে ভারতয় সংস্কৃতিতে 'বভন্নতার মধ্যে এক্য সাধিত হতে পারত না 
তাই বেদে, রামায়ণে, ধাঁষ কণ্ঠে ও কাঁব কণ্ঠে আহংসার কথা বলা হয়েছে 
বেদে ও রামায়ণে যা আভাসে হীঙ্গতে ছিল গৌতম বৃদ্ধ তা নজ জীবনে 
আচরণ করে তাকে আরও প্রশস্ততর করেছেন, আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন - 
পৌছে দিয়েছেন ঠিধববাসীর মনের দুয়ারে । 
রামায়ণ বৈদিক ভাবাপন্ন মহাকাব্য । বোঁদক ষুগের অব্যবহিত পরে রগচত 
হওয়ায় রামায়ণের আদি স্তবে, ইন্দ্র, আঁঞ্ন, বরুণ প্রজাপাঁতি, আঁদতা ও রুদ্র 
প্রীতি বোঁদক দেবতারা াবশ্ষ স্হান লাভ করেছেন । *রবত যুগে এই 
দেবতাদের সংখ্যা রুমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে । বোদক সমাজে বর্ণভেদ প্রথা 
থাকলেও দেবতাদের মধ্যে ভা বিস্তার লাভ করেনি । একবা একাধক দেবতা 
সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে পূজা গ্রহণ করতেন। 
লোকপালক ব্রহ্ম, শিব প্রভূত দেবতা আর্য, অনায" ও আধেতির সব 
জাতদ্নই উপাস। দেবতা 'ছলেন । রাজার্ধ ভগীরথ কঠোর তপস্যায় ব্র্ধা ও 
মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পাতি পাবনী গঙ্গাকে মতেণ প্রবাহিত করে সগর 
বংশের উদ্ধার সাধন করোছিলেন ২। ক্ষান্রয় রাজা বিশ্বামন্ত্রের উগ্র তপস্যায় 
সন্তুম্ট হয়ে প্রজাপ?ত ব্রহ্মা তাঁকে ব্রদ্ধার্ধ বলে মেনে নিয়োছলেন 1৩ রাক্ষস 
রাজ রাবণ অনাহারে ভ্রাতাগণের সঙ্গে দশসহস্র বৎসর অমরত্ব লাভের জন্য 
্রহ্ধার উপাসনা করোছলেন। 
১। শ্বতা*বতরো উপানিষং--২।৫, ৩1৮ প:ঃ ৩৯৬. ৪১০, উর্পানষং 
প্রণ্থাবলী স্বামী গম্ভশরানন্দ সম্পাদিত» ৪থ4 সংস্বরণ, ১৩৫৪ । 
২। বাল্মীক রামায়ণমহ, প্র্গন্্ত 'দ্বিত্বারিংশঃ সর্গঃ পৃঃ ৭৬-৭৮। 


৩। বাম্মীক রামায়ণম্‌, প্রাগুন্ত,। আদকাণ্ড, পন্চষান্টতম সর্গন, 
প.ঃ১১৪। 


২৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতখয় জখবনে রামায়ণ 


এক হাজার বংসর পূর্ণ হলে দশানন একাঁট মস্তক কেটে আগ্নতে আহত 
দেন। এইভাবে নয় হাজার বৎসর গত হল। এক একাঁট করে তাঁর নয়টি 
মস্তক আঁগ্নর মধ্যে প্রবেশ করল । দশ হাজার বৎসর সমাগত হলে দশগ্রীব 
দশম মস্তক'ঢ কেটে আহতি দিতে ইচ্ছা করলেন । তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই 
স্হানে আগমন করলেন । ব্রহ্মার বরে রাবণ ইচ্ছামৃত্যু ও দেবদৈত্য, দানব, 
গন্ধর্ব ও নাগ প্রভৃতির অজের হয়েছিলেন এবং যে কোনরূপ ধারণ বরতে 
পারতেশ। দিগ্বিজয়ী রাবণের গাঁতি একবার কৈলাস পরতে রুদ্ধ হলে 
বলদপ্ত রাবণ কৈপাস পবর্তকে উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। তখন দেব 
পার্বতী ও পব'তীস্হত দেবতার। ভীত সন্পস্ত হয়ে মহাদেবের শরণ নিলেন। 
মহাদেব লীলাভরে পায়ের অঙ্গঙ্ঠ দ্বারা সেই পব্তের উপর চাপ তে 
লাগলেন। পবণ্তের চাপে রাবণের শিলাস্তম্ভতুল্য বাহ্‌ সকল 'নিপশীড়ত 
হতে লাগল । তান ঘন্নায় ঘ্রিলোক কাঁপত করে রব করতে লাগলেন । 
অমাত্যগণের পরামর্শে রাবণ তখন স্তব স্তুীত দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট 
করে পবরর্তের চাপ থেকে মহন্ত পেলেন এবং চন্দ্রহাস নামক মহাদশীপ্তশালী 
অস্ত্র লাভ করলেন।১ কম্ভকর্ণ তপস্যার দ্বারা দীর্ঘাদন নদ্রায় আঁভভব্ত 
হওয়ার বর লাভ করেছিলেন। লোকপালক ব্রঙ্গা ইন্দ্রজৎকে বর দিয়েছিলেন 
যজ্ঞ ও হোম শেষ করে যুদ্ধ যান্লা করলে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবেনা । 
এজন্য ইন্দ্রীজৎ নিকাম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ সমাপ্ত করার আগেই লক্ষণ তাকে 
বধ করোছিলেন ২ সুতরাং দেখা যায় যে রামায়ণ সমাজে ব্ক্ধা ও শব 
সাবজনটীন দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়োছলেন । 

রামায়ণের যুগে ভক্তের স্তবস্তীততে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা ভক্তের পক্ষ 
অবলম্বন করে তাকে নানা আপদ 'াবপদ থেকে রক্ষা করতেন। অম্বরীষের 
যজ্ঞে শুনঃশেপ যুপকান্টে বন্দী অবস্হায় ইন্দ্র, আগন ও বিষ্ণুর স্তব করে 
নাশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে পরিন্লাণ পেয়োৌছলেন ।৩ রাবণাদি রাক্ষসেরা 
বরঞ্ধার বরে দেব, দৈত্য, দানব ও যক্ষ-রক্ষ প্রভশীতর অজেয় হয়েছিলেন । বালি, 


১। বান্মীকি রামায়ণম-, প্রাগনুক্ত, উত্তরকাণ্ড, পণ্দশঃ সগহি পৃঃ ১২৭০ 
২। প্রাগবৃন্ত, লঙকাকান্ড, পঞ্চাবংশীততমঃ সগঃ। 
৩ বাল্নীক রামায়ণম,, গ্রাগবন্ত, আদকাণ্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮। 


রামায়ণ পাঁরচয় ২৫ 


সুগ্রীব, হনুমান প্রভাত বানর প্রধানেরা তপস্যার দ্বারা প্রজাপাত ব্্ধার বর 
লাভ করোছলেন। রাবণ বধে রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জনা ইন্দ্র সৃযঃ 
বহস্পৃতিঃ আগ্ন, বায় প্রভত দেবতারা বানর, ভাল্লক? পন্নগশ ও 
বব্যাধরীদের গভেঁ নিজ-ীনজ তূল্য মহাপরাকুমশালী পত্র উৎপন্ন 
করোছলেন ।১ স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট না হলে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় 
করে নেওয়ার প্রচেষ্টাও রামায়ণ সমাজে দেখা যায়। তিন রাত্র সমুদ্রের 
উপাসনা করার পরও যখন রাম সমুদ্রের দেখা পেলেন না, তখন তিনি 'ভ্রিজগৎ 
ঘরসিত করে সমুদ্রে বাণ নিক্ষেপ করলেন। সমুদ্রের জল আলোিত হল। 
সমুদুও রামচন্দ্রকে দেখা য়ে সমদ্ের উপর সেতু নির্মাণের নিদেশি 
[দিলেন । 
“বধাস্যে যেন গন্তাস বিষাহ যোহপাহং তথা 
নগ্রাহ্যা বিধামষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি । 
হরীণাং তরণে রাম কারষ্যাঁম্‌ যথা স্হলম-|1৮২ 
অনুবাদ--আপাঁন যেভাবে সমহদ্র পার হতে পারেন এবং আমিও সহ্য 
করতে পাঁর এমন একটা উপায় বের করবো, যেন বানরগণের তরণের সময় 
জলজন্তুগণ তাদের প্রীতি কোনর.প উপদ্রব করতে না পারে। 
রামায়ণের যুগে সন্ধ্যা-আহুক পূজা প্রভাত দ্বারা ইহলোকিক ও 
পারলোকক মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করা হত। হনুমান অশোকবনে বন্দিনী জানকার 
সাক্ষাৎ আশায় ভেবেছিলেন, সন্ধ্যা-উপসনার সময় উপাঁম্হত, হয়ত জানকণী 
অশোকৰনে নদীর ঘাটে সন্ধা-আঁহুক করতে উপাঁস্হত হবেন, 
“সন্ধ্যাকাল মনাঃ শ্যামা ধুবমেষ্যাতি জানকাঁ। 
নদ্রীষ্চেমাং শভজলাং সঞ্ধ্যার্থে বরবার্ণনী ৩ 
অনুবাদ--সেই বরারোহা শ্যামা লক্ষণািবতা জানকা প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় 
উপাঁস্হত হয়েছে বলে জানতে পারেন, তবে এই সৃনিমল জল সম্পন্ন সরোবরে 
নিশ্চয় আসবেন । 


১। বাল্মীক রামায়ণম-, আ'দিকাণ্ড, সপ্তদশ সগণ পৃঃ ৯৩০-৩৫ | 
২। এ, লগুকাকাণ্ড, দ্বাবংশঃ সর্গ, পৃঃ ১৩০। 
৩। প্রাগযন্ত, সূন্দরকাণ্ড, পঞ্চদশঃ স্গঃ পৃঃ ৭৪৯। 


২৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রামায়ণে ভাগীরথাঁ, যম্না প্রভতি নদী স্তীদেবতা রূপে পাঁজত 
হয়েছেন। রাম-লক্ষ্রণ-সতা গুহকের নৌকা করে ভাগীরথাঁর মধ্যস্হলে 
উপনাঁত হলে কৃতাঞ্জলিবদ্ধা সাঁতা ভাগশরথণীর কাছে পাতি ও দেবরের মঙ্গল 
কামনায় মানীসক করে বলোঁছলেন, 
চতুদ্শ বংসর বনবাস করে রাম, লক্ষমণ আমার সঙ্গে মঙ্গলমত 'ফরে এলে 
গো সহন্্র ও সঃরাপতর্ণ ঘটের দ্বারা তোমাকে পৃলা করবো । 
চীর-উত্তরীয়ধারী রামচন্দ্র স্বয়ং সন্ধ্যা শেষ না করে কখনও জল পান 
করতেন না। বাল চার সমহদ্রের তীরে সন্ধ্যা আঁহুক করতেন। রামায়ণে 
যজ্ঞ-পুজা, স্বস্তাযণ ও মানাসকের কথা আছে। পূজা ও স্বত্যয়নাঁদ 
পুরোহিত তন্ত্র তখনও পমাজ দেহে শিকড় প্রবেশ করতে পারোন। মৃতি' 
পূজা না থাকলেও দেবালয় ছিল। সেখানে দেবোদ্দেশোে জা দেওয়া 
হত। বিবাহের পর নববধূরা সেখানে প্রণাম করতে যেত। রামায়ণে বহু 
তীর্থস্হানের নাম আছে। কল্তু তীঁথ' ভ্রমণ দ্বারা বা তীর্থ বাসর দ্বার! 
স্বর্গলাভের বা স্বর্গবাসের কথা নেই। তীর্থ স্হাপন বা তীর্থ বাসের দ্বারা 
পুণা অজনের কথা রামায়ণে পরবত+“যুগে প্রবেশ লাভ করেছে । চল্লিশোধে 
বনং ব্রজেৎ_ এর ভাবনা রামায়ণে অনহপাঁস্হত । রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে 
আঁভষেক করার সময় ধর্ম, কর্ম, তীর্থবাস বা অরণযবাস দ্বারা শেষ জীবন 
আতবাঠহত করার কথ। বজেন নন । সেকালে তীর্ঘবাস দ্বার ধম্জীবন যাপন 
করা সমাজ চিন্তার বাঁহভত ছিল । দশরথ তৎকালীন সমাড 1চ*তার ধারার 
রাজ্যভার শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সমপণি করাতে চাইলেন, 
“জীর্ণস্তাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তমীভরোচয়ে ॥ 
রাজপ্রভাব জুটাক্ষ দুরববহাম জিতোন্দ্রিয়েঃ | 
পঠ্র্শ্রান্তোহ?সম শোকসা পৃববিদং ধমাধিরিং বহণ: || 
সোহং বিশ্রামনিচ্ছাম পুত্রং কুত্বা প্রজাগহতে | ১ 
অনুবাদ-_বহু সহমত বৎসর রাজা পালন করে আম বদ্ধ ও পাঁরশ্রান্ত 
হয়োছি। অতএব প্রকে যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত করে আম আমার জীণ' 
শরীরকে বিশ্রাম দিতে চাই । 


১। প্রাগনন্ত, অযোধাযাকাণ্ড, ২য় সর্গ পঙ ১৩৮ । 


রামায়ণ পরিচয় ২ 


দশরথ বার্ধক্য হেতু জীর্ণ দেহকে বিশ্রাম 1দতে চেয়েছেন । তিনি 
অরণাবাপ বা তীর্থ ভ্রমণের কথা "চন্তা করেন নি। রামায়ণের আদ স্তরের 
(২য়--৬ষ্ঠ কাণ্ড) রচনার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসুও 
অশ্বনীকুমারদ্ধয় মিলে তৌন্রশাট দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর 
ক্রমশঃ পৌরাণক যুগের দেবতারা রামায়ণে প্রবেশ করেছেন। রামায়ণের 
ছয় কাণ্ডে প্রজাপাঁত ব্রক্ধা, বিষ, রুদ্র, ইন্দ্র, সচ্য, মহাদেবঃ সোম, যম, 
অগ্নি, বরুণ, বারু, কুবের ছেবসেনাপাঁতি কাতিকেয়, হর, কম, জয়ন্ত 
[ব*্বরুপ এবং মরুৎগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । িবধাতা, ধর্ম, কাম, 
সাধ্য, পুষা, কৃষ্ণ প্রীতির নামও রামায়ণে পাওয়া যায়। শিকন্তু বিষ 
শিবের নাম রামায়ণের ছয়কাণ্ডে কোথাও বশেষভাবে উল্লেখ বরা হয়নি। 
রামায়ণের আদি স্তরের দেবতা বলে এদের মনে হয় না। 

রামায়ণে ব্র্ধা বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ বিশেষ ভাবে ন। থাকবার প্রধান 
কারণ এই যে রামায়ণের সমাজ বোঁদক কালের অব্যবহিত পরবতী" বোদক 
ভাবাপন্ন সমাজ ।” 


কৈকেয়শকে রাজা দশরথ বর দিতে চাইলে কৈকেয়ী দেবভাগণকে ডেকে 
সাক্ষী মানলেন-_ 
“তচ্ছণবন্ত; ত্রয়াস্তংশদেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ 11 ১৩ 
চন্দ্রাদতে। নবশ্চৈব গ্রহ রান্রাহনী দিশই | 
জগচ্ছে পাথবী চেয়ং সগন্ধবা স রাক্ষসা” || ১৪ 


সং ৮ সু 


বরং মম দদাত্যেষ সবে শশণ্বন্থ দেবতা? ১ ১৬ 


অন:বাদ--তোন্রশকোটি দেবতারা শ্রবণ করুন এবং চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, আকাশ- 
মণ্ডল, বা, রজনী, ?দক-। গদ্ধর্ব, রাক্ষস, পীথবশী, জগৎ, গহদেবতা, নিশাচর 
প্রাণী ও অন্যান্য জাবসকল আপনার সেই প্রাতজ্ঞা বাধ্য অবগত হউক । 
কৈকেয়ী তাঁর স্ত্রীব্ীদ্ধতে সব দেবতাকে আহহান করলেন, কিন্ত; ব্রদ্ধা, বিজু, 


১। বাল্মশীক রামায়ণম,, প্রাগুক্ত অযোধ্যাকাণ্ড, একাদশঃ সগ্ 
প:ঃ ১৬৩ । 


২৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


শিবকে আহবান করলেন না। কৌশল্যা রামকে বনগমনে বিদায় দানের সময় 
কোন পৌরাণিক দেবতার নাম উল্লেখ করলেন না। প্রার্থনার একেবারে 
শেষাংশে রামকে বিদায় দিয়ে হঠাৎ তাঁর সযণ অগ্নি বায়ুর কথা মনে পড়ল 
এসব দেবতার কথা ভাবতে ভাবতে তান ব্রঙ্গার নামটা উচ্চারণ করলেন-_ 

“আগ্ঘবয়ি স্তথা ধূমো মন্তাশচবযিমুখাচ্চৃতাঃ ॥॥ ২৪ 

উপ স্পর্শনকালে ৩: পান্ত্‌ ত্বাং রঘুনন্দণম । 

সর্বলোক প্রভবণ্ধা ভূত কত্ত তথযয়ঃ | ২৫ 

যে চ শেষাঃ সংরাস্তে তু রক্ষল্ভু বনবাঁসনম-১ 11২৫ 
অনুবাদ-_আগ্নি বায়ু, ধূম এবং মহার্ধগণের মূখ নির্গত মন্দ সকল স্নান 
কালে তোমাকে রক্ষ। করুন, রাম, সর্বলোক প্রভ:, সর্বলোক স্রষ্টা এবং 
অপরাপর দেব ও খাঁষগণ বনবাসকালে তোমার রক্ষক হউন। 


রামায়ণের অযোধাকাণ্ডের বংশ সর্গে কৌশল্যাকে পত্রের মঙ্গল 
কামনায় বিষ পূজায় রত দেখা যায়। ীকন্তু বনগমনোন্মুখী পুনের 


কল্যাণ কামনায় 'বষুর নামাঁট তাঁর একবারও মনে পড়ল না । এসব দ্টান্ত 
থেকে মনে করা মেতে পারে যে রামায়ণের আঁদস্তরে বিষ; পূজা প্রচলিত 
ছিল না। প্রীক্ষপ্ত রচনাকারদের দ্বারা পরবতর্গ যুগে বিষণ রামায়ণে 
প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন । 'িষূর অবাচীনত্ব প্রমাণ করে এীতিহাসিক 
রমেশচন্পু দও বলেছেন” 
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১। বান্মশীক রামায়ণম-, প্রাগু্ত,। অফোধ্যাকাণ্ড, পঞ্চীবংশৎসগ' 
প্‌ ২০৭। 

২। 1116 ০2119 1[7100100 01111221100 (9, ০১ 20090-320 38566 
00 98109101101100186016)--0810651) 00, 10900. চ900001 
705181) 400) 5৫16101), 1963+ 2৪9০-16 


রামায়ণ পাঁরচয় ২১ 


হনুমান লঙকান্ন প্রবেশ করে সাঁতান্বেষণের সময় তোঁশে দেবতার উল্লেখ 
করে ছিলেন কিন্তু রক্ষা, বিষ ও শিবের উল্লেখ করেনান। রামায়ণ 
সমাজে স্তব স্তুতি উপাসনা, যজ্ঞ ও হোমের দ্বারা কল্যাণ কামনা করার 
রণীত প্রচীণত ছিল । ৃ 

রাবণ বধের পর্বে রামচন্দ্র ভগবান অগস্ত্যের দেশে আদতা বা 
সর্ষের উপাসনা করেছিলেন । কারণ তিনি তাঁদের এই বংশকে সূ্দেবতার 
বংশ বলে জানতেন । সূর্য আদ দেবতা, সেজন্য ভারতবর্ধ, পারস্য, ইরাণ 
প্রভৃতি কয়েকাঁট প্রাচীন দেশের আদ উপাসনায় সূর্য বন্দনা দেখা যায়। 
বেদে ও আবেস্তায় সূর্য বন্দনার কথা আছে । ইরাণীরা ও সূ্যেণপাসক 
ছিলেন । বরুণ রাঘির আকাশ আর মনত দিনের আকাশ । আকাশের দেবতা 
সূর্য ইরাণীরা মিত্র নামে সূয'কে পূজা করেন । ইরাণীদের সূ উপাসনা 
সম্বন্ধেও এীতহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের আঁভমত উল্লেখ করা যেতে পারে, 
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সূর্য আদম আফষ'দের উপাস্য দেবতা ছিলেন । সুতরাং আর্য জাতির 
[ভন্ন ভিন্ন শ।খায় তাঁর উপাসনা দেখভে পাওয়া যায়। ইরাণীয়দের 
খোরশেদ? গ্রকদেব 48০611০১+ ল্যাঁটিনদের 5০1 ও চিউটনদের “91 সূর্য 
শব্দের রূপান্তর মাত্র । রামায়ণে ইক্ষাক্‌ বংশীয়দের যেমন সঘবংশীয় বলা 
হত, গ্রীকদেরও সূর্য বংশীয় বলে 361509১, বলা হত ২। 


৩০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


ভারতাঁয় আর্যদের কাছে সের একটি বিশেষ স্হান 'ছল। ইন্দ্র, 
বরুণ, আগ্রি, যম প্রীতি দেবতার সঙ্গে আর্ধরা হিরণ্যপাণি সূর্যের উপাসনা 
করেছেন। 

“হরণ্যপাণিমৃতয়ে সাঁবতারমুপ হবয়ে । স চেত্তা দেবতা পদম- 11৫ 

অপাং নপাতমবসে সাঁবতারমুপস্ত্যহি তস্য ব্রতান7াশমাঁস 1৬ 

[বভন্তুরং হবামহে বসোশ্চন্রস্য রাধসঃ। সাঁবতারং নৃচফস-ম।1৭ 

সখায় আন ষীঁদত সাঁবতা স্তোম্যোনন- নঃ দাতা রাধাংীস শুম্ভাতি ১11৮ 
অন:বাদ-হিরণ্যপাঁণ সাবতাকে আম রক্ষার্থ আহহান করি। সে দেব 
যজমানের প্রাপ্য পদ জানয়ে দেবেন । জলশোষক সাবতাকে রক্ষনাথ সতত 
কার। আমরা তাঁর যন্ কামনা কাঁর। 'নবাস হেতুভূ্ত বহুবিধ ধনের 
ণবভন্তা ও মনযারের প্রকাশকারী সাবতাকে আমরা আহহান কার। হে 
সখাগণ ! চারাদিকে উপবেশন কর। সাঁবতাকে আমাদের শীঘ্র স্তৃত 
করতে হবে। ধনদাতা সাবতা শোভা পাচ্ছেন । 

রামায়ণ বোদকভাবাপন্ন মহাকাব্য বলে রামায়ণে সূর্য উপ।সনার একটা 
[বশেষ স্হান ছল । সূর্য ষেন সকল শান্ত ও সকল গুণের আধার স্বরূপ । 
রাম-লক্ষমণ-সশতা সকলেই সযেরি স্তব করেছেন । 

রামায়ণ সমাজে সর্য উপাসনা প্রচালত থাকলেও যজ্ঞের সময় সূয 
উপাসনার সঙ্গে-সঙ্গে আগ্রকেও অচনা করা হত। ইন্দ্রের সম্মান সে সমাজে ছল, 
কন্তি সূর্য ও আঁগ্নর ন্যায় তেমন পূজা পেতেন না । বর্তমান যুগের শিব 
ও বিষ্ণুর ন্যায় আগ্ন প্রাতি ঘরে পুজা গেতেন। যজ্ঞ।গন ও আগ্ন হোন প্রাত 
ঘরে রাঁক্ষত হত। অযোধ্যার রাজান্তপুরে, জনপদবাসী বেদবিদ রাণ- 
গণের শৃদ্ধান্তপুরে» রাবণের লঙকাস্হিত রাজপ্রাসাদে যজ্ঞাগিন ও আগ্নিহোন 
বাক্ষত হত। রামের বনগমণের সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের যজ্জাগিন বহন করে 
রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলোছলেন। ভরত রামকে অযোধ্যায় 'ফাঁরয়ে 
আনার জন্য বনে আগমন করলে রাম ভরতকে রাজ্যের ববাবধ ক্‌শল প্রশ্নের 
সঙ্গে তাঁর আগ্নহোন্র কারে শাস্তজ্ঞ ব্যান্ত নযুন্ত আছে কিনা জিজ্ঞেস 
করেছিলেন । রাবণের অন্ত্যোষ্ট শর্ুয়ার সময় অধহ্যগণ পান্স্হত 
প্রদণপ্ত আঁদন বহন করে শব যাত্রীদের আগ্রেঅগ্রে গমন করোছিলেন । 


১। প্রাগনুন্ত, পঃ২১- ২২। 


রামায়ণ পারচয় ৩১ 


শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্হানের সময়ও জহলন্ত যজ্ঞাণ্ন সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল 
কেবল প্রাতি ঘরেশ্ঘরে যজ্জাশ্ন ও আগ্নহোত্র রক্ষা করা নহে-আগ্ন পুজা 
ও আঁগন উপাসনা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। আঁগ্নপূজা 
সম্বন্ধে এতিহাসিক রমেশচচ্দ্র দত্ত বলেছেন - 

47116 105 90 01601 01 ৮0191)1]) 21000179811 21016 010 18,01015 
200 11) 110018) 58010161091 (5 1606190 16 1)1510651 [620810, /৯৪ 
00 599110105 9০910 09 06916011070 ৯/11000 1116, 4৯৪01 01 [116 
ড/25 091160 [176 11709160101 0172 3০৫১+/,১ 

খাগ্বেদে আঁম্নর বহু স্তব স্তর্খীত আছে । ঝশ্বেদের ১১১৫ সূত্ে 
আঁগ্নকে হজ্জের হোতা বা পুরোহত ও সত্যুন্টা বলা হয়েছে, 

“আগ্নমীলে পুরোহিতং যজ্ঞসা দেবমৃত্বিজম- । হোতারং রত্রধাতমম- 11১ 

মণ্নিঃ পৃবেণভি খাঁষাভিরীড্যো নতনৈর্ূত | স দেবা এহ বক্ষতি ।২ 

অগ্নিনা বা্রমশ্রবৎ পোষমেব দিবোদবে । যশসং বীরবন্তমম- 11৩ 

অগ্নে ষং যজ্ঞ মধবরং বশ্বতঃ পাঁরভূ রাঁস। স ইব্দেবেধু গচ্ছত ।1৪ 

আগ্ন হোর্তা কীবন্রক্কতিঃ সত্য শ্চিনশ্রবস্তমঃ দেবো দেবোভরা গঃৎ ২11৫ 
অনবাদ-_-আঁগ্ন যজ্ঞের পুরোহিত এবং দশীপ্তমান, আশ্ন দেবগণের 
আহবানকারী খাত্বিক এবং প্রভৃতরত্বধারী, আমি আগ্নর স্তুত করি । আগ্ন 
পূর্বে খাঁষদের স্তৃতিভাজন িলেন। নূতন খাঁধদেরও স্ভৃতিভাজন। 
তান দেবগণকে এ ষজ্ছে আনুন । আ্ন দ্বারা যজমান ধন লাভ করেন। 
সে ধন দন-দন বদি প্রাপ্ত ও যশোপ্রাপ্ত হয় এবং তা দিয়ে অনেক বার 
পুরুষ নিযুভ্ত করা যায়। হে অগ্নি, তুমি যে যজ্ঞ চারাঁদকে বেষ্টন করে থাক 
সে যজ্ছে কেউ হংসা করতে পারেনা এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহে দেবগণের নিকট 
গমন করে। আঁগ্ন দেবগণের আহ্বানকারখ, 'সিদ্ধকমা) সত্যপরায়ণ ও 
বিবিধ কীতি“যুক্ত সে দেবদেবগণের সঙ্গে এ যজ্ছে আগমন করুন । 

বৈদক সমাজের ন্যায় রামায়ণী সমাজেও অগ্ন যজ্ঞ কল প্রদানকার?। 
অপলক রাজা দশরথ পন্ললাভের জন্য পযন্রেণ্ট যজ্ঞ সমাপ্ত করার পর হজ্ঞাধ্গন 
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২। ঝণ্বেদ সংহিতা, ১ম প্রাগুক্ত, ১-১।১-৫, প$ঃ ১। 


৩২ বাংলা স।হিত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


থেকে অত্হল প্রভাবশালী, মহাবশর্যঃ মহাবল, সর্ষের ন্যায় প্রথর দেহ, 
প্রদীপ্ত অনলাশখা তুল্য এক মহাপুরূষ আবিভ্ত হয়ে পত্র উৎপাদক দিব্য 
পায়স দশরথকে দান করেছিলেন১। এ মহাপুরুষ আর কেহ ন'ন 
সাক্ষাৎ অগ্ন। 
সবমানবের পাপপুণ্যের দ্রদ্টা ও যজ্ঞফল প্রদানকারী এই আঁঞ্নকে 

রামায়ণে আরও একবার আ'বভৃত হতে দেখা যায়। রামচন্দ্র সাগর পারে 
রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন । কিন্তু দীর্ঘাদন 
[তাঁন রাক্ষসগ্‌হে বাস করায় রামচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করলেন না। স্বামী 
পারত্য &া সীতা আত্মবসজনের জনয লক্ষমণকে চভা প্রস্তুত করতে বললেন । 
লক্ষণ চিতা প্রস্তুত করলে পাতা রামচন্দ্র ও আঁঞ্নকে প্রদক্ষিণ করে 
বলনেন, 

"যথা মে হয়ং নিত্যং নাপসর্পণত রাঘবাং । 

তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সবতঃ পাত পাবকঃ।।২৫ 

যথা মাং শহদ্ধচারিতাং দংঘ্টাং জানাতি রাঘবঃ | 

৩থা লোকস্য সাক্ষী মাং সবতঃ পাতু পাবকঃ ২।।২৬ 
অনুব।দ-_যখন আমার মন কখনো রামকে বিস্মৃত হয়নি তখন লোক সাক্ষী 
পাবক মাময় সবতোভাবে রক্ষা করুণ ।বশদ্ধা চরিঘ্রা আমাকে স্বামী যেরূপ 
দুষ্টা মনে করলেন, সেরূপ লোকের প।পপ-ণ্যের সাক্ষী ভগবান পাবক আমাকে 
সবতোভাবে রক্ষা করুন-এই বলে সীতা নঃশঙকচিতে অনলে প্রবেশকরলেন । 
সর্বদশী” লোকসাক্ষণ পাবক ৬খন সশরীরে আবিভ্ত হয়ে বৈদেহীকে রামের 
নিকট »্€াপন করে জগৎ সমক্ষে ঁর বিশুদ্ধতা ঘোষণা করলেন । 

এভাবে দেখা যায় রামায়ণী সমাজে ইন্দ্র, বরুণ, 'গিন্র, বর্ষা প্রভতৃত 

দেবগণের সঙ্গে অগ্নি একটা 'বশেষ স্হান আঁধকার করেছেন । রামায়ণে 
বহদেবদেবীর বন্দনার কথা আছে। কিন্তু সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণীর 
হৃদয়ভত অদ্বৈত ব্রহ্মা বা একেশ্বরবাদের কথা নেই । উপানষদের ষুগে 
একে*বরবাদের সচনা। উপানিষদের মন্ত্রষ্টা খাঁষরা এই পারদশ্যমান 
জগৎপ্রপণ্কে এক অদ্বৈত সত্তার উপলাব্ধি করেছিলেন । 


১। বাজ্মশীক রামায়ণম-, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪। 
২। বাল্মীঁক রামায়ণম- প্রাগন্ত পৃঃ ১১৯৮। 


রামায়ণ পরিচয় ৩ 


“্রদ্বেবেদমমতং পুরস্তাদরদ্গ 
পণ্চাদবদ্দ দাঁক্ষণতশ্চোত্তরেণ । 
অধচ্চোধবণ্ঠ প্রসৃতং ব্রদ্বেবেদং 
[বিশ্বমিদং বারষ্ঠম- ১1 ১১ 
অনুবাদ-_-“পুরোভাগে অবাস্হত এই সমস্ত অমৃত স্বরূপ ব্রদ্ধই, পশ্চাংভাগে 
ব্রদ্ই, দাঁক্ষণে ও উত্তরে ব্ুহ্ষ। অধঃ ও উধ্ধাদকে ব্র্ধই ব্যাপ্ত । সবণ্প 
প্রসৃত এই বিশ্ব বরেণ্যতম ব্রহ্ধই । 
উপাঁনষদের দার্শানক তত্তেহ যে ব্র্ষবাদের সচনা মহাভারতে তার প্রচার 
ও প্রসার । 
মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগদ্গগতা একেশবরবাদ প্রচার করেছে, 
“ত্বমাঁদ দেষঃ পুরুষঃ পরাণ 
ত্বমসা বিশবস্য পরং নিধানম । 
বেওাসি বেঙ্যণ্ পর ধাম 
ত্বয়া ততং িশবমনন্তরপম্‌ ২। 
অনবাদস্প্হে অনন্তরুপ ! তমি আদিদেব। তহমিই পুরাণ পুরুষ । 
তমই এই বিশ্বের একমান্ন লয় স্হান । তশ্শমই একমান্ন জ্ঞাতা গুজ্দেয় বস্তহ। 
তহমিই পরম ধাম, এই গব*ব ব্যাপি তহামই অবস্হান কর এবং তুমিই বিশ্বের 
আদি কারণ। 
সবভূতের আদ কারণ স্বরূপ এই একেশ্বরবাদের কথা রামায়ণ 
অনুপাস্হত | রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য । গৃহধর্মকে রামায়ণে সবোপাঁর 
স্হান দেওয়া হয়েছে । তাই রামায়ণের যুগে যজ্ঞ, উপাসনা, দান, সত্যপালন 
আতিখি সংকাণ্ণ প্রভূতিই কর্ম। এই কর্ম অন:সরণ দ্বারা ধম” অর্থ, কাম 
ও মোক্ষপ্রাপ্িত ঘটে । এই ছিল সে যুগের বিশ্বাস । এই 'বিশবাসেক্স উপর 
ভান্ত করে রামায়ণের সমাজ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্ত ক্রমশঃ মানুষের 


৩৪ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


এই ধব*বাস 'শাথল হয়ে এল । সবসময় আশানুরূপ কর্মফল লাভ করা 
গেল না। ফলে এই সবকর্মের উপর সন্দেহ দেখা দিল। মানুষ কর্মফল 
অপেক্ষা ভীন্তবাদের উপর নিভ'রশশল হয়ে উঠল ৷ এই শ্বাস ও ভান্তর যুগ 
মহাভারতের যুগ । রামায়ণের যুগ হল কর্মের যুগ । রামায়ণের যুগে 
মানুষ দৈব ়াভরতা অপেক্ষা আপন পৌরুষ ও আত্ম শাঁক্ততেই আধক 
বিশ্বাসী । যৌবরাজ্যে আভষেকোন্মখ রামচন্দ্র তার 'নবাসন দণ্ডকে 
দৈবাবিডদ্বনা বলে মেনে 'নয়োছলেন । কিন্তু লক্ষণ দৈবশান্ততে বিশবাস 
করতেন না। তান রামচন্দ্রকে পুরুষকারের দ্বারা হতরাজ্য জয় করে 
নেওয়ার পরামর্শ 'দিয়ৌোছলেন। রামচন্দ্র গিত্‌সত্য পালনের জনা বনগমনে 
দ্‌ঢ় সংকজ্জের কথা জানালে লক্ষণ রামচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে 
বললেন, 


“বক্রবেো বীর্য হখনো যঃ স দৈবমনু বর্ততে | 

বীরাঃ সুভাবতাত্মনো ন দৈবং পর্যযপাসতে 11১৭ 

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমথণ প্রভাধতহম । 

ন দৈবেন বিপন্না্থঃ পূরুষঃ সোহবসীদাঁতি ১।। ১৮ 
অনুবাদ--“যে নিস্তেজ ও বীর্যহীন সেই দৈবের অনুগামশ হয়ে থাকে। 
যে পুরুষের পৌরষদ্ধারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তান দৈব 
নিবন্ধন বপন্ন হলেগড অবসন্ন হননা,॥ রামায়ণের যুগে নিজের দভ্শগ্যকে 
কেউ দৈব বিড়ম্বনা বলে মনে করেন না। তাই বিপদ মুন্তর জন্য দেবতার 
সহায়তা প্রার্থনার রীতও রামায়ণে অনুপাঁস্হত । রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক 
অপহৃতা সীতা গনজের 'বপদমনন্তর জন্য কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা 
জানান 'নি। বরং রামের বাহবলের উপর ছিল ভার অগাধ বি*বাস। 
আমত শান্তশালী মহাবাহ্‌ রাম জানতে পারলেই যে তাঁর ভার্ধাপহরণকারশকে 
সবংশে নিধন করবেন এতে সখতার কোন সন্দেহ ছিল না। তান রাবণকে 
কটযীন্ত কয়ে বললেন, 


১। বাল্মীক রামায়ণমং, প্রাগৃত্ত, অযোধ্যা কাণ্ড, চত্শীবংশঃ সগণ+, 
পঃ ২০১---২০২। 


রামায়ণ পরিচয় ৩ 


“নাহ চক্ষৃঃপথং প্রাপ্য ত্বয়োঃ পাঁথব পুতয়োঃ! 

সসেন্যোহপি সমর্থক্ত্বং মুহুর্তমপি জশীবিতুম 11১১ 

ন ত্বং ত্বয়োঃ শরস্পরশং সোডুং শশুংকমণ্টন । 

বনে প্রজানতস্যেব স্পশমিগ্নে বিহিঙ্গমঃ১ ॥| ১২ 
অনুবাদ_“তুই সটৈন্যে সেই রাজনন্দনের দর্ষ্টপথে পড়লে মৃহ্তকালও 
জশীবত থাকতে পারাবনা । পাখশীরা যেমন বনমধ্যে প্রজহীলত আঁন্ন স্পর্শ 
সহ্য কারতে পারেনা । তুইও কোন মতে তাঁদের বাণ স্পর্শ সহ্য করতে 
পারিনা? | 

রামায়ণে দেবতার গুণকীর্তন কর! হয়ান । মানুষই 'নিজগুণে দেবতা 
হয়ে উঠেছেশ । রামায়ণের ধর্ম মানুষের ধর্ম। রামায়ণে মানুষ 
দৈবাঁনভ'রিশীল নয়-_আ.ত্মশান্ততে শাক্তমান ও স্বানভ'র ! 
কোন এক সুদহুর অতীত কালে ভারতধয় লোকঁচত্তে রামায়ণ ও 

মহাভারতের উৎপান্ত হয়েছিল । এই লোকগাথার কাহনী মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পড়োছণশ আসুমদুদ্র হিমাচল ভারতের সরতে । লোকথাথার কাহিনী 
লোকান্তর ও স্হানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বোঁচত্র্যও লাভ করোছিল এক 
একটি অঞ্চলে । কাঁবগ্ুর বাল্মীক এই লোকগাথাগ্লিকে সুসংহতও সুসংবদ্ধ 
করে মহাকাব্যের রুপ দান করে গেছেন । বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও 
বেদবাযাসের মহাভারত ভারতের “ভূতল-জঠর থেকে উদ্ভূত হলেও ভারতের 
মণত্তক। ছাড়িয়ে ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল । ভারতীয়, শিক্ষা 
সভাতা, সংস্কৃতির আলোক বার্তকাটি একদিন ভারতের সীমা অতিক্রম করে 
বৃহত্তর ভারতে ছাঁড়য়ে পড়োছল। সৌদন বাঁহ“ভারতে ভারতগর সংস্কাঁতির 
প্রধান অবলম্বন ছিল রামায়ণ ও মহাভারত এই দই মহাকাব্য । 
ব্ধদেশ শাম, কম্বোজ, চম্পা, সমাঘনা) জাভা ও বালগ্থাপ 


প্রভাত দ্বীপগহলিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির শিকড়টি 
এত গভীরে প্রবেশ লাভ করেছিল যে কালে কালে নানা জাতি ও ধমের 
উত্থান পতন সত্তেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি আজও সেখানে অক্ষ 
রয়েছে । জাতিতে তারা বৌদ্ধ, মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও 
সংস্কাতর দিক 'দয়ে সেখানে আর্য প্রভাব এখনো বিদ্বামান। দ্বীপময় ভারত 
রাঙ্টের ভারতে প্রোরত প্রথম রাস্ট্রদত শ্রীষফত সুদর্শণ ভারতবর্ষে অবস্হান- 
কালে একসভা্ন বলেছিলেন--“ইন্দোনোঁসয়ার ধার্মিক ও সাংস্কীতিক জাঁবনে, 


১। বাল্মীকি রামায়ণম: অরণ্যকাণ্ড, চতুঃপঞ্তাশঃ সগণ্, পৃঃ ৫০৬। 


৩৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতখয় জীবনে রামায়ণ 


বাহিরে মুসলমান ধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও 
[বিশেষ বিদ্যমান*' | তাদের উৎসব. স্হাপত্য, ভাস্কর্য, লোকসংস্কীতি পর্যন্ত 
এখনো রামায়ণকে কেন্দ্রে করে বিস্তার লাভ করছে । রামায়ণ 'মাশ্রত এই 
উৎসবগালকে জাতধর্থ-বর্ণ-নাবশেষে সকলেই নিজেদের জাতণয় উৎসব বলে 
মনে করেন। ইন্দোনোসয়ায় আধকাংশ লোকের নামকরণ এখনো হিন্দু 
ধর্মীশ্ররীঃ ভারতাঁয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটি কোন সুদুর অতীতে কখন ষে 
ভারতের সীমা আতক্রম করে বাঁহভারতে বিস্তার লাভ করোছিল এই বিষয়ে 
পৃণ্ডিতাদগের মধ্যে আজও মতদ্বধতা আছে । ভারতীম্ন সভ্যতার বাণণ বহন 
করে একাঁদন বাহভারতীয় দবীপগহুলতে যে ভারতণয় নৌবহর ভড়োছিল 
কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রীবিজয় লক্ষমী” কাবতায় তার সুন্দর বাকপ্রাঁতমা 
রেখে গেছেন, 

“মন্দাকনণর কলধারা সোঁদন ছলো ছলো। 

প.ব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, চলো চলো ॥ 

রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে । 

আমার বাণগ পার করে দাও দূর সাগরের ম্রোতে।। 

তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা_ 

বললে আমি এ পারেতে বাঁধব নূতন বাসা || 

আমার দেশের হাদর সেঁদন কইল আমার কানে, 

আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদুর দেশের পানে ৮” 
১। রামায়ণ কাঁতিবাসাঁবরাচিত শ্রিরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদত, 
সাহত্যসংসদ, ১৩৬৪, ॥ 

২। রবীন্দ্ররচ্নাবল-_রধশীন্দ্রনাথ ঠ্যকুর, ২য় খণ্ড, জন্মশত বার্ধকী। 
সংস্করণ, পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার, পঃ ১৫৭ | 
কাব গুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভা যাত্রীর পর গ্রন্থেও ভারতীয় সংস্কীতর 
1বশেষত রামায়ণ মহাকাব্য ভাবে বাঁহভারতে আজও প্রভাব বিস্তার 
করেছে তার স:ন্দর পাঁরচয় 'দয়েছেন__ "'ষ্লামায়ণের মহাভায়তের গল্প 
এদেশের লোকের মনকে, জীবনকে ?ক রকম গভশীর ভাবে আঁবকার করেছে তা 
এই কয্াদনেই স্পম্ট বোঝা গেল । ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে 
অনুকূল ক্ষেত্রে কোন প্রাণী বা টাদ্ভদের নতন আমদানি হবার অনাতকাল 
পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে । এমন কি যেখান 


পাশপাশি পম 


রামায়ণ পরিচয় ৩৭ 


থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের অপারামত প্রভাব নেই । রামায়ণ 
মহাভারতের গল্প এদের চিত্ত ক্ষেতে তেমাঁন করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে । চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলা রচনায় গনজেকে প্রকাশ না করে 
থাকতে পারেনা | সেই প্রকাশের অপরণাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল । বরবু- 
দরের মর্তকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়ে পুরুষ নিজেদের দেহের 
মধোই যেন মহাকাব্যের পান্নদের চারতকথাকে ন:ত্য মূতিতে প্রকাশ করেছে, 
ছন্দে ছন্দে এদের রন্ত-প্রবাহে সেই-সকল কাঁহনাী, ভাবাবেগে 
আন্দোলিত১ ”। 

রামায়ণের সুদ প্রসারী ফলশ্রদ্তি এই দেশের আকাশ, বাতাস, মাটিকে 
আশ্রয় করে আজও জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে। তাঁরা 
রামায়ণ মহাভারতের কাহনধকে যে কেবল পাঁরবর্তন করে সেই দেশের 
উপযোগণ করে নিয়েছেন তা নয়, রামায়ণ মহাভারতের কাহনীকে তাঁরা 
পারবর্তন আর পাঁরবর্ধনও করেছেন। তাঁদের জীবন যান্রার প্রাতাঁট ক্ষেত্রে 
রামায়ণ কাহনশ জাঁড়য়ে মিশিয়ে আছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর “জাভা যাীর পল্ল" 
গ্চ্ছের অনান্ধ বলেছেন, রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমৃ্তিতে 
এদের দেশেই বিচরণ করছেন, আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপণী 
পাঁরচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন 
করে বিরাজ করেন না"? 1২ অধ্যাপক শ্রীযুন্ত সুনীতি কমার চট্োপাধ্যায় 
তাঁর “রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে বাঁভারতে ভারতীয় 
সভাতা ও সংস্কৃতির সুদ্‌র প্রসারণ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন । দ্বীপময় 
ভারতের প্রাচদন সাহিত্য সবধিশে ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ শাস্ত 
প্রভণতর দ্বারা প্রভাঁবত । শ্রী হমাংশু ভূষণ সরকার তাঁর দ্বাঁপময় ভারতের 
প্রাচশন সাহিত্য গ্রন্ছে বাহভারতে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রচার ও প্রসারের কথা 
বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে বলেছেন__ 
“প্রাচীন ষবদ্বীপের িছহ কিছ? কাবাগ্রন্থ এবং বহহ “ওয়েয়াঙ গঞ্প রামায়ণ্র 
বাভন্ন আখায়কা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে অথবা উহার দ্বারা 
অনপ্রাণিত হইয়াছে, কিল্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের 
মধ্যে কোনটি যে সুমনসান্তক, অর্জহনাববাহ, হরিশ্রয় প্রভ:তি কাকাবিনের মূল 


১, ২। র্বীন্দ্ুরচনাবলণ, জাভা যাব্নীর পর, দশমখস্ড, ২৫শে বৈশাখ, 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পঃ ৬৫০, ৬৫৩ । 





৩৮ বাংলা স্মাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


উৎস তাহা আজ বলা দুঃসাধা। সাহিত্যিক এবং এঁতিহশাসক 'দিক হইতে 
বচার করিলে সৃমন-সান্তক কাবাটি একাঁট 'চত্তাকর্ষক গ্রন্থ, কারণ ইহা যে 
কেবল মান সংস্কৃত ছন্দে ঈবরচিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষয় বস্তুও 
ভারতীয় সাহত্য হইতে গংহখীত হইয়াছে 5+£। 

সুমান্রা, জাভা, বাঁলদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভত বাহভরিতাঁয় অঞ্চলে 
ভারতীয় সভাতা ও সংস্কীতির ব্যাপক ধিম্তারের আর একি কারণ ভারতবর্ধ 
তখন সমগ্র এীশয়া ভ্‌খণ্ডে জ্ঞানও সভাতাব দ্বীপ শিখাটি জবালিয়ে রেখেছিল । 
উপ্ানবেশ স্হাপনের সঙ্গে সঙ্গে আত সহজেই এই সমস্ত অনুন্নত দেশগৃলিতে 
ভারতের সাংস্কৃতিক 'বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে ডঃ রমেশ চন্দ্র 
মজ.মদারের আভমত উল্লেখ করা যেতে পারে £ 
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17161101 01$1115901010 00198 11760 00101900 110) ৪ 900091101 ০0106, 
1 69008115 (61061 60 06 17161050 11701) 01)6 12061, 005 1865 2170 
05 65600 06 6013 70:090659$ 06175 06661177115 50161 0 6176 
08090165 01 006 006 (0 99510011900, 2110 01 (6 06061 0০ 05০91৮ 
ড/1)61) 075 13100105 619 56610160 17 ১0৪1118,01701)1 8110 ০91015 
1209 01996 89300186101) ৮111) 1761 199010165, 6115 17010906598 
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ভারতের বাইরে যে রামায়ণ কথা প্রচারিত হয়েছিল তা যে কেবল দেব 
ভাষা সংস্কৃতের মধ্যে আবঙ্গধ ছিল তা নয়, প্রাচীনকালে ভারতীয়রা যে সকল 
স্হানে উপানবেশ স্হাপন করোছিল সেসব অণ্ুলের কবির নিজের ভাবার 
রামায়ণ মহাকাব্য অনাদতও হয়েছিল । ব্রহ্ধদেশ, শ্যাম, কদ্বোজ, বালি দ্বাঁপ, 
জবদ্বীপে এর্‌প স্হানীয় ভাষার রামায়ণ পাওয়া যায়। যেস্হানে আর 
সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল সেখানকার রামায়ণে আর্ধ প্রভাব বেশী, 
শ্যামদ্দেশে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল । সেজন্য শ্যামদেশে বালমী!কর 
মৃূল রামারণই প্রচালত ছিল । আবার অনার্য প্রভাবত অঞ্চল সমূহে দক্ষিণ 


রামায়ণ পারচয় ৩৯ 


ভারতীয় রামায়ণের প্রভাব বেশী । এছাড়। বিভিন্ন ষুগে 'বাভন্ন আগন্তুক 
জাতদের দ্বারা রামায়ণ কথা প:থবীর 1দকে 'দিকে ছাড়িয়ে পড়োছল। যখন 
যে জাতি ভারতে এসেছে তখনই সে জাতি ভারতের জাতণয় জীবনের এই 
মনোরম মহাকাব্যের কাঁহনী ও ভাবধারা যত্রের সঙ্গে তাদের দেশে বহন করে 
নিয়ে গেছে। অনেকের বিশ্বাস হোমারের হীলয়াডত মহাকাব্য রামায়ণের 


অনুকরণে রাচত। অনেকে আবার রামায়ণে গ্রধক প্রভাবের কথাও বলে 
থাকেন।১ 


বাভন্ন যুগে রামারণ মহাকাব্য 'বাভন্ন হিম্দ্ু উপানবেশ সমূহে বিস্তার 
লাভ করেছিল। এ সকল উপানবেশ সমূহে রামায়ণ কাঁহুনশর বাভন্ন রুপ 
দেখা যায় । সম্ভবতঃ ধ্রীষ্টীয় পণ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ কথা জবুদ্বীপে প্রচার 
হয়োছিল। এই সময়ে রামায়ণ মহাকাব্যে উত্তর কাণ্ড গ্রাথত হয়ান। তাই 
সমসাময়িক যুগে যবদ্বীপীয় রামায়ণে উত্তর কাণ্ড সংযুন্ত হয়না কাব 
কৃত্তবাস যেমন বাংলার পাঁলমান্তকা সংলেপন করে বালন্ীকির রামায়ণ 
কাহননকে বাগ্গালণীর ঘরের কাহনশতে পরিণত করেছেন । ভারতের বাইরে 


প্রচারত রামায়ণ কাহনণও স্হানশয় কাঁবভাষার জারক রসে জারিত হয়ে একাঁট 
স্হানীয় রুপ লাভ করেছে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত ভারতের "বাঁভল্ন আণ্াঁলক ভাষায় রুপাস্তারত 


রামায়ণগহীল বালমীকি রচিত রামায়ণের সঙ্গে হবহ? এক নহে। 'বিভিন্ব 
প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরের সময় বাল্মীক রামায়ণের এরপ উল্লেখযোগ্য 
পাঁরবর্তন দেখা যায় হিন্দী ভাষায় রাচত তুলসীদাসী রামার়ণে 
এবং কৃাত্তবাস রচিত বাংলা রামায়ণে। দীক্ষণ ভারতে প্রচারিত তামিল ও 
তেলেগহ ভাষার রামায়ণ, দশরথ জাতক, অধ্ভ্ত রামায়ণ ও যোগবাশিচ্ঠ 
রামায়ণ প্রভ্ীতর কাঁহনীও হুবহঃ বালমীক রামায়ণের সঙ্গে এক ছল না, 
বালনীীক রামায়ণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রাঁচত রামায়ণ কাহিনণ ও 
বাহ্ভারতে বিস্তার লাভ করোছল। বাঁহ“ভারতে প্রচারিত রামায়ণগালির 
মধ্যে যবদ্বীপীর রামায়ণের নাম সর্বাগ্রে উলেখ করতে হয় । যবদ্দীপীর় 
ভাষায় যোগী*বর রচিত রামায়ণ কাকাবিনটি সবধিশে বালনীকি রামায়ণের 
অনুরূপ নয়। ডঃ 'হমাংশু ভূষণ সরকার বাকী রামায়ণ ও 


যবদ্বীপাঁয় রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বালক 
রামায়ণ অপেক্ষা ভাটুকাব্যের সঙ্গে যোগীশ্বরের রামায়ণের মিল বেশী । কাৰি 
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৪0 বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতধয় জীবনে রামায়ণ 


যোগাশ্বরের সংস্কৃত সাহতোর সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল। তাঁর রামারণের 
সর্বঘই ভাট্টকাব্যের নিদর্শন মেলে । ভট্রিকাব্যের মত যোগীম্বর মঙ্গলাচরণ 
ছাড়াই তাঁর কাব্য আরম্ভ করেন। রামায়ণ কাকািন ছাড়াও রামায়ণের 
কাহিনী অবলদ্বলনে বহ্‌ যবগ্বীপণয় কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল । 'হারশ্রয়” ও 
“সুমনসন্তক' প্রভ”ত কাব্য গ্রন্হ তার শ্রেষ্ঠ নদর্শন । সমনসন্তক অর্থাৎ 
পুষ্প দ্বারা 'নিহত। এর কাঁহন? ভাগের সঙ্গে কালিদাসের রঘঃবংশের অজ- 
ইন্দমতাঁর ক।হনশর অদ্ভূত মিল দেখা যায় । 

যবদ্বীপে আর যে কয়টি রামায়ণ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে ধুহয়াকৎ সৌর 
রম” এবং সেরেৎথণ্ডের সঙ্গে অদ্ভূত রামায়ণের সাদশ্য দেখা যায় । অদ্ভূত 
রামায়ণে কাথত আছে যে খাঁধগণের রন্ত পান করে রাবণেন পত্রী মন্দোদরণীর 
গর্ভে গডম্বাকারে সাতার জন্ম হয়। রাবণ তখন একশত বৎসর লঙকার 
বাইরে ছিলেন বলে মন্দোদরী লোকলজ্জার ভয়ে ডিম্বটি ত্যাগ করেন। 
মাঁথলার জনক রাজা চাষ করার সময় 1ডদ্ব ফেটে সীতার উৎপান্ত হয় । 
লাঙলের মুখে জন্ম বলে তাঁর নাম সীতা । সেরেৎথণ্ডে রহবন ও নকল 
বন্দোদ্দারর কন্যা হল দন্ত দেবী বা সীতাদেবী। সেরেংথণ্ডে উল্লেখিত 
হয়েছে যে রহবন মন্দ্রপুরের রাজা দশরথের রাণী বচ্দোদারর সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হয়ে তাকে দাবী করে ৷ বন্দোন্দীর রহবনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জনা 
নিজ দেহের রেদ থেকে বন্দোদার ক্লালার নামে একাঁট প্রাতমার্ত তৈরী করে 
রহবনের কাছে পাঠিয়ে দিল ।॥ রহবনের সহবাসে নকল বদ্দোর্ধরি সম্তান- 
সম্ভবা হল। রহবন জানতে পেরে প্রাতিজ্ঞা করে যে যাঁদ তার স্ত্রী পনর 
সম্তান প্রসব করে তবে তার সঙ্গে রহবন যুদ্ধ করবে । আর যাঁদ কন্যা সঙ্তান 
হয় তাকে স্পীরুপে পারিগ্রহ করবে । নকল বন্দোদারর একটা কন্যা জন্মাল। 
কন্যা শরীর অবতার । যেমন সীতা লক্ষমীর অবতার ছিলেন ॥। রহবন যা 
এই কন্যাকে বিবাহ করে এই আশংকায় মাতা তাকে সমুদ্রে ডাসিয়ে দিল । 
মনতিলির রোসকল বাক্সে ভাসমান কন্যাকে নিজ কন্যার্‌পে গ্রহণ করে 
নাম দিলেন পঁসম্ত' ৷ 'সিন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রোসকল স্বর্গ থেকে একটা ধনুক 
প্রাপ্ত হল। রেসিকল ঘোষণা করলেন যে ব্যন্তি ধনুকে টঙ্কার দেবে এবং 
নয়টি তালবক্ষ ছেদন করতে পারবে তাকেই 'সিস্তদেবা প্রদান করা হবে। 
রহবন বহু চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারল না। অবশেষে মন্দ্রপ্রের 
বলাদ্রুর প্র বেগগব ধমকে জ্যা রোপন করে 'সিন্তদেবণ লাভ করলেন। 


রামায়ণ পারচয় ৪১ 


এই ঘটনা ট রামায়ণে রামের হরধনু ভঙ্গের কাহনখর অনুরূপ । “বদ্দোদারি- 
রলালার” বা নকল বন্দোদরির উৎপত্তি ও 'সিন্ত দেবীর জন্ম কাহনণ রামায়ণ 
বার্ণত সাতার জন্ম কাঁহনীর বিকৃত স্বরূপ । এ ছাড়া রামায়ণের উত্তর 
কাণ্ড অবলম্বনে আরও অনেকগুলি রামায়ণ কাকাবন রাঁচত হয়োছল। 
সেগুলির মধো “রম কিদুঙ বলি “রম পিউ ও অর্জন বিজয়? গ্রন্হে 
রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে ।১ 

রামায়ণ কাহনী কেবল যে বৃহত্তর ভারতে বস্তার লাভ করেছিল তা 
নয়, ভারত ও ভারতের প্রত্যন্ত দেশ ছাড়িয়ে উহা পাঁথবশীর দিকে 'দিকে 
ছাঁড়য়ে পড়োঁছিল । চীন, জাপান, পারস্য ইরাণ প্রভাত দেশেও রামায়ণের 
অনুবাদ সাদরে গহীত হয়োছল । ১৯০৩ গ্রাষ্টাষ্দ্রে অধাপক স*লভা লেভখ 
রামায়ণের চৌনক সংস্করণের কথা সর্ব সমক্ষে প্রচার করেন । এই রামায়ণাটর 
নাম “ীক--ফকিতা য়ে এর রচনাকাল ৪৭২ থ্াঁ্টাব্দ বালমীকি রামায়ণ 
অপেক্ষা দশরথ জাতকের সঙ্গে এর সাদশ্য বেশী ।২ কেবল চীনদেশে নহে, 
সপ্তম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে রামায়ণ কাঁহুনী পারস্য, ইরাণ তুকচ্হান 
প্রভাত দেশেও ছাঁড়য়ে পড়েছিল । 

পারস্য ভাষায় দ: খানা রাময়ণের অনুবাদের প্রাতিলিপি 'িলাতের 
ইন্ডিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়েছে । তুলসশ রামায়ণের পারসী অনুবাদ 
'ব্রাটশ মিউাঁজয়ামেও আছে । এই রামায়ণগুলিতে বালনীক রামায়ণ ও 
দশরথ জাতকের সংশিশ্রন ঘটেছে । গ্রন্থাটর অনুবাদকের নাম দেবদাস কার়স্হ | 
বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশিদ বিভিন্ন ভারতাঁয় শাস্রগ্রন্থের সঙ্গে 
রামায়ণ ও মহাভারতের পারসী ভাষায় অনৃবাদ কারয়েছিলেন।৩ ষোড়শ 
শতাব্দীতে বিদ্যোৎসাহণী সম্রাট আকবর 'বাঁভন্ন ভারতীয় সাহত্যের অনুবাদের 
সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করান । ৯৯১৯ হজিরা অব্দে জামদশ্ডান- 
আওয়াল মাসে বর্ছাউনি রামায়ণের অনহবাদ্ শেষ করেন । তাঁরখি- বদায়ু- 


৪২ বাংলা সাহত্য ও বাগালণীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


নীতে এই অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।১ ইংরাজাদগের ভারত 
আঁধকারের পর 'বাভল্ন ইংরাজ ও ভার তীয় মনীষীদিগের চেষ্টায় দেশে ও. 
'বদেশে রামায়'ণর বহু ইংরাজী অনুবাদ সংকালত হয়। 

কেবল দ্বীপময় ভারতের কবিরা রামায়ণ মহাকাব্য অবলহ্বন করে 
1বপুলায়তনে সাহিত্য সংছ্টি করেছেন তা নয়, দক্ষিণ পূর্ব এীশয়ার ভাস্কর 
এবং শিঙ্পীরাও মান্দর-গন্ে সেই কাহনশকে শাশ্বত র্‌প দিয়ে গেছেন । 
তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রাম্বানন, পনতোরন, বাপুয়ন ও 
আঙঁকোরভাটের মাঁন্দরগহীলর প্রস্তর গান্নে। প্রাম্বাননের মান্দর থাঁন্টীয় 
নবম শতাব্দীতে নামত হয়োছল । পনতোরণের মান্দির এর কয়েক শতাব্দী 
পরে খহবষ্টীয় ১১৯৭--১৪৫৪ খটিজ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়োছিল বলে মনে 
হয়। পনতোরন, আঙকোরভাট ও প্রা্বাননের আঞ্কিত রামায়ণ 'বষস্নক 
শচন্রগহলি বহুলাংশে বালমীক রামায়ণের অনুকরণ না হলেও শিল্প সৌকর্ষে 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করোছল। অধ্যাপক াবজন রাজ চ্যাটাজরঁ তাঁর [17018 
101160095 10 0০091709018 গ্রন্হেও প্রাম্বাননের মন্দির গান্রে অঙকিত 
1চন্রাবলণর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন-__ 

[1165 6151 912 596063 215 815০9 6০980100 117) 075 [5879 £২০1161 
০ 0121001981090 11) 060018138৬৪ & (50016 ০6 005 96) 80001 
/৯, 19 0105 21050098210 1511555 216 0601৫6019 90061101 11) 
05010 1700110, 610০90181) 0106 ৫০ 006 (011099/ ৬ 81101175 [২ 81085808, 
০1056197.২ 

এইভাবে দেখা যায় রামায়ণ কাহনশ যুগে যৃগে ভারতে ও ভারতের 
বাইরে সাহতা, শিল্প, ধর্ম ও দর্শণকে প্রভাবিত করে আসছে । রামায়ণের ষে 
কাহনী অবলম্বনে কবিরা বিপুলারতন সাহত্য স্টি করে চলেছেন শিল্পীরা 
সে কাহনীকেই অবলদ্বন করে শাশ্বত শিল্পরূপ ঘিয়ে যাচ্ছেন । সুতরাং 
রামায়ণ কাহনী কালে কালে, দেশে দেশে সমস্ত ন্ট ধমীঁ প্রেরণার" 
উৎস স্বরুপ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতীয় শিল্প, ধম” ও দ্শণনে রামায়ণ 


প্রাচীন ভারতাঁয় শিল্পের ইতিহাস সমগ্র ভারত আত্মার মস্ত ও চিত্ত 
[বকাশেরই ইতিহাস । পাশ্চাত্যশিজ্পের মত তা [শল্পণর ব্যন্তি কোন্দ্রিক নয়। 
ভারতশিল্প প্রাতিট স্তরে ভারতর এীতহ্কে অবলম্বন করে বিকশিত 
হয়েছে । প্রাচ্ঈন ভারতীয় শিল্প ধর্মের মাধামে জাতির আত্মচেতনাকে 
উদ্দখপ্ত করার চেষ্টা করেছে । ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যানা ধর্মসম্প্রদায় 
ও জাতির অধ্যাত্মচেতনা থেকে ভারতীয় শিজ্পকলা এক স্‌ 1ভীত্তর উপর 
প্রাতিচ্ঠিত হয়েছে । ভারতাঁয় শিষ্পে জাগ্গাতিক বা গ্রাহক ভাবধারা অপেক্ষা 
পারলৌকক বা অধ্যাত্ববাদীয় ভাবধারার পরিচয় মেলে আধক। অবশ্য 
কোথাও কোথাও বাস্তব জীবনের চিত্ও আছে। ভারতবর্ষে যুগে যুগে 
বিভিন্ন জাত ও 'বাভন্ন মের লোক বাস করেছে তাদের ধম্ণীয় ?বম্বাস ও 
জাতীয় জীবনের নানান দিক ভারতাঁয় শিম্পকলায় প্রাতফলিত হয়েছে।' 
জাতির ধর্ম-ীবশ্বাসকে প্রাধান্য 'দিতে গিয়ে অনেক সময় শিজ্পধর ব্যান্ত সত্তা 
বিকাশ লাভ করতে পারেনি । প্রাচীন ভারতাঁয় শিল্পকলা 0৮1০01%৩ বা 
বাস্্বারিত শিপ নয়--এ হচ্ছে ৮০০৫৩ বা আদর্শায়ত এক অপরূপ 
সৌন্দর্য সাত্টি। শিল্প? তাঁর শিজ্পকলার মধ্যে রূপের প্রকাশ করতে গিয়ে 
অর.পেরই সম্ধান পেয়েছেন । প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্ষে হরপার্বত+, 
লক্ষমীনারায়ণ,রামসাীতা, যক্ষর়-যাঁক্ষন্রণীর যে বাভন্ন মহর্ত ও চিন্তাবলী রয়েছে 
তাতে সাধারণ মানুষের জীবন ধান্রার কথা থাকলেও তা আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনের তচচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে এক অতাঁম্দিয় জগতের দিকে 
আমাদের চিন্তব-শুকে টেনে নিয়ে যায় ॥ প্রাচীন ভারতণীয় দেবদেবপর মুতি'- 
গুলি এক অপার্থব ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ ও ম্বগ্ী় সুষমার মণ্ডিত। 
এদের চোখ, মুখ, নাকের গড়নে নিটোল দৈহিক সৌন্দঘ' অপেক্ষা এক অপ- 


৪8 বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রূপ জ্যোতির্ময় সোন্দর্য ও অপার্থক ধ্যেয়রূপই অধিক প্রকাশ পেয়েছে। 
ডাগোবার্ট ভিরানসূ ও হ্যারণ 'জ ম্রীকল তাঁদের 81০5010786418 ০1 11)6 
£৯109- গ্রচ্থে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার এই শ্রেষ্ঠত্বের বথা উল্লেখ 
করেছেন- 

14১10 10 1100199 81106 105 0991101)11005+ 1185 0661) 0601080650 01 
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রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের জাতীয় মহাকাব্য । স্মরণাতীত কাল 
থেকে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের জাতাঁয় জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত 
করে আসছে। ভারতীয় কাঁবক্‌লাঁচত্তে রামায়ণ কাঁহনী কাবা প্রেরণার 
উৎস স্বরূপ । ভারতায় সাঁহত্যের ন্যায়, ধর্ম, দর্শন শিল্প, সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসও রামায়ণের দ্বারা 'বশেষভাবে প্রভাবিত । এক কথার 
ভারতায় জনজীবনের প্রাতাঁট স্তর রামায়ণ কাঁহন' অবলম্বনে পারপহান্ট লাভ 
করেছে। ভারতীয় শিল্পে রামায়ণের একটা উল্লেখযোগ্য স্হান আছে। 


১।:121005010086019 01 005 4১115) 105800611 10 01065 & 
শিওাত 0501011001৩, ৩ ৭০01, 1946১ 10, 45556. 


ভারতীয় শিল্প, ধম“ ও দশ“নে রামায়ণ ৪৫ 


হরপার্বতাঁ, লক্ষী-নারায়ণ, ব্রহ্ধা, বিষ্ু ও অন্যান্য দেবতা ও পুরাণ কাহনগর 
মত রামায়ণ ক্যহিনী এবং রামায়ণের চাঁর্ত ভারতীয় শিল্পীর হাতে ি₹পর:প 
লাভ করে ভারত শিল্পের সৌম্ঠব ও শ্রীব্দ্ধিসাধন করছে । রামায়ণ শুধু 
ভারতীয় শিল্পকলাকে সম্‌দ্ধ করেনি, রামায়ণের কাঁহনশ অবলঘ্বনে সুদুর 
শ্যাম, কদ্বোজ, জাভা, বালদ্বীপ সংবর্ণদ্বীপ প্রভাত দেশের ধমণশল্প, সাহিতা 
ও লাঁলতকলা প্রভ:তিও সম্যাদ্ধ লাভ করেছে । কোন- সদর অতাতে রামায়ণ 
কাহনী প্রথম ভারতাঁশল্পে রূপলাভ করোছিল তার যথাথ' কাল 'নর্ণয় আজও 
সম্ভব হয়নি । ভারতাশল্পে রামায়ণ কাহনশীর কাল 'নণয় করতে হলে 
প্রথমেই ভারত-শিল্পের প্রকীত নিরূপন করা প্রয়োজন। ভারত আত্মার 
অকলগুক অতুলনীয় প্রাতমা আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতীয় শিল্পকলায় । 
ভারতাঁশস্পের এক একাঁট অংশের মধ্যে তার ঘৃগোত্তবীণ' সমগ্র সন্তাটিকে 
উপলা্ধ করা যায়। আর্য ও অনার্ধ সংস্কাতির ?মলনের : লে হন্দুর সভ্যতা 
ও সংস্কাীতর সংঘ্টি। শহন্দ সংস্কৃতির গঠনে প্রাণময় গাতশখলত। দিয়েছে 
অনার্য জাতি আর আন্তচেতনা 'দয়েছে আর্য জাতির দ্রার্শীনক চিন্তাধারা । 
আসমদ্র হিমাচল ভারতের 'বাভন্ব মান্দরগাত্রে মতি শিল্পে ভারতপয় 
এীতহ্যের চিহুদ্বরূপ আঙ্কিত রয়েছে 'বাভন্ন দেবদেবীর িন্ররুপ ও হিন্দুর 
নানান পুরাণ কাঁহনীর দৃশ্য । এই চিন্রগুীলর মধ্যে আছে বহু লৌকিক 
1ব*বাস ও জনজীবনের িকংবদন্তী। ভারতাঁশল্পে রামায়ণ মহাভারতের 
1চন্রগ্ীলির মধ্যে বাল্মীক ও ব্যাস কাঁথত কা!হন? যেমন র.প লাভ করেছে 
তেমনই জনজীবনে প্রচালত অন্যান্য কাঁহনী গুঁলও স্হান লাভ করেছে। 
এ সমস্ত শিল্প সষ্টর আধিকাংশই রান্ট্র, সমাজ ও প্রাকীতিক বিপর্যয়ের ফলে 
মহাকালের সীমাকে আঁতক্রম করে একালের দ্বারে এসে পৌছাতে পারে 'নি। 
তাই গনপ্তফুগের পূবে আমরা ভারত শল্পে রামারণের বিশেষ কোন চিহ্ন 
দেখতে পাই না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় 'শিজ্প সং্টর নদশন প্রথম 
আ.'বজ্কৃত হয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে গিম্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে । 
রামায়ণ আরও পরবতন্ঁ কালের স্টি। আধুবনক পাঁণ্ডতাঁদগের মতে 
রামায়ণ খহজ্চীয় ২য় বা ৩য় শতকে রাঁচিত হয়োছল। রামায়ণ কাহন"ও 
সমসামায়ক কালে বা তার কিছ: পরে শজ্পরূপ লাভ করেছিল বলে মনে হয়। 
পদ্ধুসভ্যতায় যেখানে ভারতাঁশিজ্প চরম উৎকর্ষ লাত করেছিল এবং আধ- 
জাতির শিল্পের সঙ্গেও তার নিকট সাদশ্য রয়েছে, সেখানে ভারতের জাতীয় 


৪৬ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীর জগবনে রামায়ণ 


মহাকাব্যের কাঁহনী শিজ্পর্প লাভ করেনি একথা 'বশবাস করা যায় না। 
আজও ভারতের 'বাঁভন্ন পবণ্তগান্রে ও মান্দরের ধবংশাবশেষের মধ্যে বহু 
ভারতীয় শিজ্প সম্ভার অবলহীপ্তর পথে চলেছে । যার সংরক্ষণ ও পরিচর্যার 
ব্যবস্হা আজও হয়নি । যার ফলে গ:প্তযৃগের পূর্বে সম্ধুসভ্যতার শিল্প 
গনদর্শন ছাড়া ভারতাঁশজ্পের আ র কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

গুপ্তযূগ ভার তাঁশজ্পের চরম উৎকর্ষের যুগ । এ যুগের শিল্প, ভাস্কর্ষ 
ও স্হাপত্যের নদর্শন আজও গৌরবের বস্তু ॥ গনুপ্তযৃগ ভারতীয় শিজ্প, 
স্হাপত্য ও ভাস্কর্ষের করমাবকাশের ইতিহাসে সবর্ণ যুগ নামেও পারাঁচত । 
এযুগকে 'হন্দরু বা ব্রাহ্মণ সংস্কীতর যূগও বলা যায় ॥ এই সময়ে ভারতীয় 
[শিল্পকলা ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। 'হন্দু বা ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আর কোন সময়ে এতটা বস্তার লাভ করতে পারোন। 
সেই সুদূর অতণতকাল থেকে ভারতে 'বাঁভন্ল মাঁন্দরগাতে, তোরণে দেবদেবীর 
চনত, পুরাণ কাহনন ও £বীদ্ধ জাতকের উপাখ্যান চিন্রত হয়ে আসছে। রামায়ণ 
মহাভারতের কা?হনন ও ভারতের 'বাভন্ন মান্দরগান্রে নিপুনভাবে খোদত 
হয়োছল এবং ভারতের 'বাঁভন্ন স্হানে রামসীতার মান্দরও প্রাতঙ্ঠিত হয়োছল । 
মথ.রা ও সারনাথের বহদ্ধম্ত' সুলতানগঞ্জের তাম্রমত, উদয়াগার, খণ্ডাগার 
ও নাগ গারর ভাস্কর্য মৃর্তি এবং অজন্তার 'চন্র ও ইলোরার স্হাপত্য 
এযুগের বিস্ময়কর সৃষ্টি । শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য অপেক্ষা ভাব ও ব্যঞ্ান। 
ধা্মতাই এই যুগের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 


বধ বিভিন্ন যুগে ভারতবাসীর অন্তরে চ্হায়ী আসন লাভ করেছে । 
ভারতীয় ব্রান্মণ্য বা হিন্দ? ধর্মের মূলে দুইটি দেবতাই প্রধান । প্রথম শিব, 
দ্বিতীয় ফু । বক? অপেক্ষা শিব আধকতর প্রাচঈন দেবতা । কারণ শিবের 
প্রাকতরূপ আমরা দ্রাবিড়দের মধ্যেও দেখতে পাই । আর 'িধ্চু যুগে যুগে 
বাঁভন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। উদ্দার শৃহচ্দ্ু ধর্ম আয" অনা" ও বৌছ্ছ- 
মতকে সাঙ্গীভূত করে দশ অবতারের কল্পনা করেছে । তাই হিচ্দুর 'বাভন্ন 
ন্হাপত্য কাতর মধ্যে দশ অবতারের মান্দির উল্লেখযোগ্য । এই মান্দরগৃলির 
দেওয়াল গাত্রে দশ অবতারের 'বাভন্ন দৃশ্য অধঞ্কিত হয়েছে । কোথাও বা 
মন্দিরের 'ভতরে অবতারগথাঁলর মঘর্ত প্রাতচ্ঠিত হয়েছে । মৃতিগৃলির মধ্যে 
বরাহ অবতারের মতি উত্তরভারতের প্রায় সবর দেখা যায়। খুখম্টণয় ষ্ঠ 
শতকে উত্তর প্রদেশের ঝান্সী জেলার দেওঘরের পাথরের তৈরণ মন্দির ও 


ভারতার শিল্প, ধম ও দশননে রামায়ণ ৪৭ 


কানাপহুরের ভিতর গাঁওয়ের ইটের মন্দির দ:ট খুবই বিখ্যাত | দশ অবতায়ের 
মন্দিরটি মস্ত বড়। মন্দিরের 'উপরের 'দকটা চূড়া বিশিষ্ট বলে ইহাকে 
1শকর মাঁন্দর ও বলা হয় । দেওয়ালের গায়ে বেদধুর চারাদিকে,মন্দিরের ভিতেও 
রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা হয়েছে । মান্দিরটির [নাকে মহাযোগণ 
শিব, গজেন্দ্রমোক্ষ ও বিষুগ্নি অনন্ত শয্যার তিনাট মতি খোণদত হরেছে। 
ঘারে গঙ্গা যমুনার দুহাঁট মাত দ্বার রক্ষার কাজ করছে। শ্রীসরসী কৃমার 
সরসঞতা গুপ্তযুগে দেওঘরের শিষ্পরীতর যে তাৎপর্য ব্যাখা করেছেন 
ভা এপ্রসঙ্গে উল্জেখ করা যেতে পারে 
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খচ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অজন্তা, ইলোরা ও বাগ গুহায় আঁঞ্কত চিন্র 
ভার তাঁশঞ্পের আর এক অপ.ব নিদর্শন ইলোরাম্ন কৈলাস পর্বতে [শবমান্দিরের 
ভাস্কর্ষের চিন্ন গপ্তষুগের আর এক বিস্ময়কর সাষ্ট । রাবণের 'দিগিৰ- 
জয়ের একটি দংশ্য অবলদ্বনে ইলোরার ভাঙ্কর্যাট রুপ লাভ করেছে । রাবণ 
[দাঁগৰজয়ে বের হয়ে দেবাঁদদেব মহাদেবের আবাসস্হল কৈলাস পরত উত্থো- 
লনের চেষ্টা করে ৷ রাবণের আকর্ষণে পর তবাসা ভয়ে বিকাম্পত হল ॥ ভীত 
সল্পস্হা পারবতি মহাদেবকে আগলঙ্গন করে রইলেন । মহাদেব পায়ের আঙ্গুলের 
চাপে দশাননকে সেই পর্বতের নিচে আটকে রাখলেন । দশ্যটি যেমন জাবন্ত 
তেমনই বীরত্বব্যঞক । এর মধ্যে একটা নাটকীয় বাঞ্জনা ও প্রাণচাঞ্চলা 
আছে । শিল্পী রাবণের মূর্তির মধ্যে যেআঁদম বন্যতা ও শৌর্যবীর্যের 
পরচয় 'দিয়েছেন তাতে দ্রাবিড় শিল্পের ও খানিকটা প্রভাব আছে । ইলোরার 
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8৮ বাংলা সাহত্য ও বাগঙালনীর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


এই ভাস্কর্যাট সমহথ্ধে আনন্দ কৃমার স্বামণ তাঁর “100০9006100 110. 
[10012910411 গ্রন্হে বলেন- 
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খাীষ্্রীয় অ্টম শতাব্দীতে অজন্তার ছিন্ন ও ইলোরার স্হাপত্য শিল্পে 
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের দশ্য, গিখ্রাজ জটায়;র রাবণকে বাধা দানের চেঙ্টা 
এবং রাবণ কতক জটায়;কে মতপ্রায় করে রাখা, বাল সংগ্রীবের যুদ্ধ, হনং- 
মানের লৎকা দহন, রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য বিশেষভাবে উজ্লেখযোগ্য । গুপ্ত 
যুগের ন্যায় চালুক্য ও রাষ্্রক্‌ূট বংশের পজ্ঞঠপোষকতায়ও ভারতায় 'শিচ্গ, 
ভাস্কর্য ও স্হাপত্য অভূতপ্ব উন্নাত লাভ কয়োছল। অজন্তা ইলোরার 
গুহাঁন্রের অনেকগুলি 'চিন্র চালুক্য রাজগণের রাজত্বকালেই আগ্কিত 
হয়োছল । বাতা ও পাট্রাদাকালে বৃহৎ মাঁন্দরও এসময়ে নামত হয়োছল। 
চালুক্য বংশের রাজত্বকালে পাপানাথ শান্দরের 'বভিন্ন চিপ্লের মধ্যে রামায়ণের 
কাহিনীও চন্ররূপ লাভ করোছল। চালকরা সূর্য ও অণ্নি প্রভাত 
দেবতার মাতির সঙ্গে রামসীতার মূর্তি ও আঁঞ্কিত করোছলেন। মাদ্রাজ 
গমউীজয়ামে চালুক্য বংশীয়দের স্হাপত্য ও ভাগ্কর্য িজেপর যে নিদর্শন 
রাখা হয়েছে তাতে রামসীতার মূর্তি ও আছে। বিজয় নগরে “পেনু- 
কোণ্ডাতে” শিবের মন্দিরে যেমন শৈব সম্প্রদায়ের নানা রকম চিন্ন অ্কিত 
হয়েছে তেমনই হাজরা রামস্বামী মদ্দিরে রামায়ণ ও ভাগবতের কাহনা 
মান্দরগান্রে চিত্ররূপ লাভ করেছে । এই সকল কাঁহনীর মধ্যে রাম এবং 
কৃষের বালায-লীলাই প্রধান। 

রাষ্ট্রক্টযুগে ইলোরায় কৈলাসনাথের মন্দির সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
এই মান্দরাটর শিল্প সৌকয' যে কোন যুগের যেকোন জাতির গৌরবের 
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ভারতশয় শিল্প ধর্ম ও দর্শনে রামায়ণ ৪৯ 


বস্তু বলা যেতে পারে। এই মান্দরের মৃখ্য দেবতা শব । একখান বিল্লাট 
পাথর খোদাই করে মান্দরাঁট ধ্নার্মত হয়েছে। ইহার সৌন্দর্য এখনো 
মানৃষের মনকে মুগ্ধ করে। ইলোরার কৈলাসনাথের মান্দরে খোদ্]য় করা 
1বাঁভন্ন রামায়ণ কাহনীর মধ্যে কৈলাস পর্বতের সানু দেশে একটি গুহার 
মধ্যে বন্দী রাবণের আস্ফালনের দশ্য রামায়ণ কাহিনীর বাভন্ন উৎসের মধ্যে 
আর একট উৎসের সন্ধান দেয়। এই চিন্রাটতে কৈলাস পর্বতের উপরে 
দেবাদিদেব মহাদেব প।বতিশ ও তাঁর অন্যান্য অনুগামীদের দ্বারা পাঁরবেন্টিত 
হয়ে আছেন । পর্বতের তলায় একটি গৃহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে পরাজিত 
করে শাস্তস্বরূপ বন্দী করে রেখেছেন । রাবণ তার দশমূণ্ড কাড় হাতে 
পর্বত'টকে উপড়ে ফেলতে চায়। এই চিন্রের কাহনণর সঙ্গে গ্রীক পুরাণের, 
[িটানের কাহনীর সাদশ্য আছে। রাবণও মাঝে মাঝে টটানের মত 
প্রচণ্ডবেগে পবতিটাকে ঝাঁকৃনি দিচ্ছে । এই ঝাঁকরৃনির ফলে পাথবাঁতে 
ভূমিকঘপ হয়। সম্ভবতঃ এই 'চিন্রাট ৭৫৩--৭৮৩ খুখংটাব্দের মধ্যে অগ্কিত 
হয়েছিল বলে মনে হয়। এই চিন্রাট সম্বন্ধে জগার তাঁর 20৩ &:0 ০1 
[100191), 4১518 গ্রীন্হে উচ্েলখ করেছেন 
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কৈল।সনাথ মান্দিরে বন্দশ রাবণের ম্‌1তটতে আষ" রামের সঙ্গে অনা 
রাবণের সংগ্রামের কথা স্মরণ কারয়ে দেয়। শান্তশাল? আযদের কাছে 


$০ বাংলা সাহত্য ও বাগালখর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


অনার্যরা পরাজত ও বন্দী হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে শোধ বীষের 
অভাব ছিল না। পরাজত ও বন্দী অবস্হায় ও তারা যে তাদের বীরত্বের 
পারচয় দিয়েছে বন্দী রাবণের চিন্তাট তারই সাক্ষ্য বহন করছে । 
সপ্তদশ-অন্টাদশ শতাব্দীতে জম্মূর ভোগরা পাহাড়ে আঙ্কিত রামায়ণের 
য়েকাঁট চিন্ন আবিষ্কৃত হয়েছে | চি্রগীলরমধ্যে উচ্লাসন বানর সেনার সেতু পার 
হয়ে লঙ্কা জয়ের দ'শ্য এবং গুহক ও রামের মিলন দশ্যের চিত্র দুইটি শিল্প- 
1সীকর্ষের অপূর্ণ নিদর্শন । নাকমুখ ও চোখের গড়নে 'চিন্রগীল একেবারে 
[খত । রাজপুত ও পারসীয়ান শিল্পের সংমশ্রণে জম্মূর এই অপরূপ 
[চতাশল্প গড়ে উঠেছে । ডোগড়া পাড়ে আঙ্কত এই চিন্রগ্ীলর শিলপরশীতি 
সম্বন্ধে বেঞ্জামন রোলান্ড, 11075 &৮ 200 /১101010506019 ০01 [17019 
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দাঁক্ষণ ভারতীয় শপ, স্হাপত্য ও ভাঙ্কর্যে রা্টুকৃট ও চোল ধংশীয় 
রাজারা বিশেবভাবে প্ঠপোষকতা করোছিলেন, '্রিবাঙ্কুর কোিনে মষ্রনচের? 
রাজপ্রসাদের সংপ্রশস্হ সভাগ্হে শহদ্ধান্তপুরে রামচরিত ও কৃষ্ণলীলার চিন্ন 
আঁঙ্কত হয়োৌছল ॥ কেরলের রাজধানী নরিবান্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভ বিষ মন্দিরের 
তংঙ্গ তোরণ শোভত মান্দরের স্হাপত্য ও ভাম্কষে'র অতন্যৎকৃষ্ট চিন্রকলায় 
ধবঙ্চ, শিব ও কৃন্ভসীলার সঙ্গে সঙ্গে রামলণীসার কাঁহনা উৎকীর্ণ হয়েছে। 
মান্দরের উপরের দিকে দেওয়ালচিন্নে অশোকবনে বাণ্দিনী সীতাদেবাঁর বিষাদ 
প্রীতমা আঁন্কত হয়েছে । নীচে সবটা দেওয়াল জুড়ে বিশাল দণ্ডকারণ্য । 
মান্রান্তের 'ব্রনোভেলশ জেলায় খইম্টীয় দ্বাদশ বা ব্রয়োদশ শতাব্দীতে আিকত 
রামসঈতা, লক্ষণ ও হনুমানের কতকগীল ভঙ্গ ব্রোঞ্জ মার্ত পাওয়া 
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ভারতীয় শিল্প, ধর্ম ও দর্শনে রামায়ণ &১ 


গেছে। রামলক্ষ্রণের হাতে ধনুবণি নেই, ছিন্তু হাত দুটি রয়েছে ধনধারণ 
মুদ্রায় । প্রীতিটি মৃর্তি পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান, সীতার দাক্ষণ হাত 
গনচের কে নামানো । বাম হাতটা রয়েছে বুকের কাছে । হনুমানের বাম 
হাত কোমরে, ডান হাত মূখের কাছে । প্রতিটি মতই রত্বালংকার শো1ভত। 
মাদ্রাজের 'ত্রনোভেলী জেলায় রামায়ণে বা্ণত চরিঘ্রের আর কয়েকটি বরোঞজ- 
মূর্ত পাওয়া গেছে । একটি 'চন্রে রামলক্ষ্ণ সীতা ও হনহমান রয়েছে। 
রামের একপাশে সীতা আর এক পাশে লক্ষণ ॥ হনুমানের দুই হাতে দুইটি 
[শবালঙ্গ | শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধে স্হাপনের জন্য শিবালঙ্গ হনুমানকে 'দিয়ে 
আনিয়েছিলেন ৷ মাদ্রাজের মহাবালপুরের বিষুঃমান্দিরে রামচন্দ্র ও হন্‌মানের 
একটি পাথরের খোদাই মর্তি পাওয়া গেছে । এই মুর্তীটতে ধনুরধারশ 
রামের পাশে অঞ্জালবদ্ধ হনুমান রামের বন্দনা করছে। 'িবান্দ্রমে রাম, 
লক্ষণ, সীতা, ভরত, শঘুঘ এবং হনুমানের একসঙ্গে পাহাড়ের গায়ে খোদাই 
করা একটা মার্ত পাওয়া গেছে । 'ত্িবান্দ্রমের আট্রীমউীজয়ামে মার্তিগুলির 
ফটোগ্রাফি সংরাক্ষিত হয়েছে । 

বাংলার মন্দিরগান্রে, চালাচন্রে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকাঁচন্র 
বাংলার 'িজস্ব চিত্রীশল্পের পাঁরচয় বহন করে । এই টেরাকোটা বা পোড়া- 
মাটির ফলক চিন্রগীলর মধো কাঁব কৃীত্িবাস বিরচিত রামায়ণ কাহনী এক 
বহশষ স্হ'ন লাভ করেছে । মান্দরগান্নে ও চালাচন্রে আঁগুকত 'বাভন্ন দ'শ্যের 
মধো রাম রাবণের যুদ্ধ ও শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন আরোহণের দৃশাই বেশীর 
ভাগ দেখা যায়। অন্যানা চিনও আছে তবে সেগ্ীলর বেশীর ভাগই পরস্পর 
বাচ্ছি্ন। রামায়ণ কাহিনীর ন্নায়ত পোড়।মাটির চিতশিজ্পগৃলি পূর্বব্গ 
অপেক্ষা পঁশ্চমধঙ্গের বীরভূম. মর্শদাবাদ, নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া 
জেলায় আঁধক উন্নীত লাভ করেছে । বীরভূম জেলার ইলামবাজারের 
লক্ষমীজনার্দন মন্দিরের চাতালে, মাঁন্দরের দেওয়াল গাঘে রথারোহণী রাম 
রাবণের যহন্ধের টন্ন, বনবাস থেকে ফরে আসার পর সাীঁতাসহ রামের 'সিংহা্গন 
আরোহন ও শ্রী রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্জে আহৃতি দেওয়ার চিত দেখা যায় । 
বীরভ্‌ম জেলার জয়দেব কে্দুলীতে জয়দেব মান্দরের দেওয়ালগানে 
রামরাবণের য্ধে বানরসেনাদের রামচন্দ্রকে সাহাধ্য করার চিন্নঃ রথারোহশ 
রামলক্ষমণ, দশমহণ্ড কাড় হস্ত রাবণের 'দকে বাণ বরণ করার চিন্ন, এ ছাড়া 
রামচন্দের বানর সেনাদের কেউ গাছের ডাল, কেউ পাথরের টুকরো নিয়ে বানর 
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সেনাদের সঙ্গে যদ্ধ করার বারত্ব ব্যঞ্জক চিত্র আঞ্কিত হয়েছে । চিন্রগযালর 
মধ্যে একটা নাটকাঁয় লক্ষণ আছে । এছাড়া বীরভূম জেলার সুরূলের 
স'রূল মন্দিরে পোড়া মাঁটর ফলকচিত্রে হনুমানের সতানেবষণ চিন্র রাবণের 
চেড়ীর্দের হাতে সীতার লাগনার দংশ্য আিকত হয়েছে । আর একটি চিন্রে 
[বিভীষণ সীতাকে শ্রীরামচন্দরের হাতে ফেরত দিতে বলায় রাবণ পদ।ঘাতে তাকে 
বিতাড়িত করার দৃশ্য এবং হনুমানের লগ্কা দাহনের চিত্র রূপায়ত হয়েছে । 
সরূলের আর একটি মান্দরে রামলক্ষণ সীতার বনগমনচত্র ও রামচন্দ্র 
[সংহাসন আরোহনের চিন্ন আঁঙ্কত হয়েছে । 'চন্রটিতে সীতাকে বাঙ্গালীর 
গৃহঙ্ছ বধূর মত দেখাচ্ছে । নদীয়া জেলার চাকদায় পালপারা মান্দরে রাম- 
রাবণের য:ছের ঘটনা, সীতাহরণ হনহমানের লগ্কা দাহন, সীতার আগ্রপরণক্ষা, 
সীতার পাতাল প্রবেশ ও লবক:শের রামায়ণ গান প্রভখতর জীবন্ত নর আঁঞ্কিত 
হয়েছে । বাংলার মান্দরগান্রে আঁঞ্কত চিন্রগ্ীল রামায়ণের এক একটি খণ্ড 
চন্ন হলেও 'বাচ্ছন্নতার মধ্যে পারস্পারক একটা যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। 
নাটকীয় ব্যঞ্জনা ও বীর রসের প্রাধান্যে চিন্রগুলির একটা বাস্তবারত 
রুপও লক্ষ্য করা যার । ভারতাঁশল্পে বাঙালীর পোড়ামাটির চন্রাশল্গ 
1বশেষ গৌরব ও শ্রীবদ্ধি সাধন করেছে । এর উপকরণ আঁত সামান্য [কিন্তু 
শিল্প নৈপন্যে যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পের সমকক্ষতার দাঁব রাখে। 

পাথবাঁতে মুনবজাতি দুইটি উপায়ে প্রাধান্য লাভ করেছে । একদল সার্বজনীন 
উদ্দার মানবতাবাদ, ত্যাগ স্বীকার ও উচ্চ নোৌতক আদশের দ্বারা, দ্বিতখয় 
শৌরবীর্যভোগ ও এম্বমের চরম বিকাশের পথে বিশ্ব ব্যাপী শক্তির দম্ভ 
প্রকাশ করে আত্ম-প্রাতত্ঠা লাভ করেছে । ভারতবষ ত্যাগের আদর্শে বড় । 
ভারতবাসী এই ত্যাগের আদর্শ তার জীবন থেকে পেয়েছে । ভারতীয় 
সভ্যতার মূল 'ভান্তি ধর্ম। ভারতায় সভ্যতায় আচার-ব্যবহার, রাম্ট্রীবধান 
সমাজব্যবস্হা ও সংস্কীত সমস্তই ধমের উপর নিভভ'রশীল । বোদক খাঁষ 
ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে 'গয়ে বলেছেন-__” লোকধারয়তি ধর্ম।+ যা মানব 
জীবনকে ধারণ করে তাই ধর্ম অর্থাৎ চেতনার বাহনের নাম ধর্ম 
ধর্ম মানব জীবনে উত্তরোত্তর চেতনার বিকাশ ঘটায় । এই ধর্ম বেবল বাত 
[বিশেষের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম নয়। ভারতীয় খাঁষর চিন্তায় উপলব্ধ এক শা*বত 
সত্য থেকে এর উদ্ভব | বিরাট মহীরুহের মত বহু শাখা প্রশাখা বিস্ভার করে 
ভারতীয় জনজীবনের মর্ম স্থলে এই ধর্ম প্রবেশ লাভ করে আন্ত প্রবাহিনশ ফঙ্গু 
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ধারার ন্যায় জাতীয় জীবনকে পাঁরপহষ্ট ও পাঁরশোধিত করে আসছে । এর 
বহু শাখা-প্রশাখা বহু কাণ্ড, 'িন্ত্‌ মূলতঃ তা এক এবং আঁভন্ন । তাই 
ভারতীয় সনাতন 'হিদ্দুধম” 'বাভন্ব বর্ণ, 'বাভন্ন ভাষাভাষী লোকের মধো এক 
আঁবাচ্ছিন্ন যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে । হিন্দ, বৌদ্ধ, জৈন ও সযেপালক, 
পারাঁসক, খীম্টানও মুসলমান ধর্মকেও ভারতীয় হন ধর্ম স্বীয় উদার নীতির 
দ্বারা সাঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছে । আবার এই ধম* যখন বিকারগ্রস্ত হয় 
সমাজ ওরাম্ট্রীয় জীবনে অধঃপতন দেখা যায় । জাতীয় জীবনকে এই অধঃপতনের 
হাত থেকে বাঁচানোর জনা সমাজের প্রয়োজনে সমাজ দেহে ধমেরি নবরচপোয়ণ 
ঘটে । রামায়েৎ সম্প্রদায় বা রামভন্ত সম্প্রদায় ভারতপয় সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের 
এরুপ একটি নবরূপায়ণ । উদার বৌদ্ধধর্ম এককালে শুধু ভারতবর্ষে নয়" 
ভারতের সীমা ছাঁডিয়ে সারা পাথবাঁতে পরিধ্যাপ্ত হয়েছিল কিন্তু আজ তা 
সবদেশেও অবলযাপ্তর পথে চলেছে । ভাগবত বৈষ্ণব ধমণ শান্তধর্ম এবং শৈব 
ধর্মও কালপ্রবাহে নীতি ভ্রন্ট হয়ে নৈতিক পতনের চরম সীমায় উঠোছল । 
বহতা নদীর মত ধর্ম, সমাজ ও রাঙ্ট্রজীবনে একটা পরিবর্তনের প্রবাহ চলতে 
থাকে। যার ফলে পুরাতন জরাজীর্ণ মোহান্ধকার দূর হয়ে নবধমের 
প্রবর্তনায় সমাজ সাঁচস্নাত হয়। ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের এমন একটি নোঁক 
উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন পারশদ্ধ রূপ হল রামায়েৎ বৈষব ধর্মবা রামভক্ত সম্প্রদায় । 
( 29108, 96005 ) 

রামায়েৎ বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক কে একথা নিশ্চয় করে ব্লাযায় না। এক 
হসাবে কাঁব গুরু বালনীীকিকেই এই ধর্মের প্রবতকি বলা যেতে পারে। 
ভারতীয় জনজীবনে বাল্মীকর রামচারন্র যে অতুলনীয় প্রভাব বস্তার 
করেছে জগতের ইতিহাসে তা দূলভি। কাঁব মানব চাঁরন্ত অঙ্কন করতে গিয়ে 
মানবকেই দেবতা করে তুলেছেন ॥ কাঁব রবীন্দ্রনাথ ও বাল্সশীকর মুখ 'দয়ে 


বলেছেন__ 
“তুলব দেবতা কাঁর মানুষেরে 


মোর ছন্দে গানে ।» 


[তানি আদর্শ মানব চরিত্র অঞ্কন করেছিলেন । কিন্তু বালমীকর নরচন্দ্রমা 
রামচন্দ্র ভারতবাসণর অন্তরে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । ভারতবাসাঁ 


রামচন্দ্রুকে দশ অবতারের এক অবতারে পাঁরণত করেছে । রমোয়ণের আদ ও 
উত্তরকাশ্ডে রামচন্দ্রের এই দেবত্ব স্বীঁকীত পেয়েছে 
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“ইত্যেতঘ্চনং শ্রুত্বা সরাণাং বিষ ্বাত্মববাণ। 
পতরং রোচয়ামাস তা দশারথং নপম- ||১ 

অবশ্য আদি ও উত্তর কাণ্ড বাল্মশীকর পরবতণ“কালের রচনা, মহাভারত, 
বায়ুপুরাণ, বষ্দপঃরাণ, বৃহৎসংাহতা, রঘুবংশ প্রভ:তিতে রামচদ্দ্রকে বর 
অবতার রূপে কম্পনা করা হয়েছে । খীষ্টীয় সপ্তম শতকে রামভীন্তবাদ উত্তর 
ভারত থেকে দাক্ষণ ভারতে ছাঁড়য়ে পড়োছিল। কেবল নংপাত কৃলশেখর 
আলবার তাঁর ইম্টদেবতা রামচন্দ্রের মীহমা কীর্তন করে যে সকল ভান্তসঙ্গীত 
রচনা করোছিলেন তা আজও দাক্ষণ ভারতে প্রচালত আছে। খীষ্টীয় একাদশ 
শতকে আমিতাঁগার নামক একজন জৈন লেখক রামচন্দ্রকে বিষ্ুর অবতার রূপে 
দৌখয়েছেন । তাঁর ধর্ম পরণক্ষা পুস্তকেও অনুরপভাবে রামচন্দ্র উপর 
দেবত্ব আরোপ করেছেন ॥ শ্রীরামচন্দ্র জগৎ পালক সবজ্ঞ 'বষ্চুরই অবতার । 
ব্যাপকভাবে রামভান্ত শাখার প্রচার ও রামপ্রাতমার পূজা প্রচলন সম্বন্ধে 
পাণ্ডতাঁদগের মধ্যে মতদ্বধতা আছে । অনেকে মনে করেন রামানুজই রামভন্তি 
শাখার প্রবর্তক ॥ রামানন্দ সর্বসাধারণের কাছে তা পেশীছয়ে গদয়েছেন। 
কাঁবর, দাদু, রামানন্দ এরা রামায়েৎ সম্প্রনায়ের একাঁট সাবজনশীন উদার 
মানবতাবাদী রূপ সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচার করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
ডঃ আসতকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় খনীষ্ডীয় দ্বাদশ শতক থেকে রাম প্রাতমার 
পুজা প্রচীলত 'ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন --” দীর্ঘকাল পরে প্রায় খুঃ 
১২শ শতাব্দী হইতে কৃষ্ণ ভক্ত শাখার অনুরূপ রাম ভান্ত শাখার অভ্যাথান হয় 
বাঁলয়া অনুমিত হইতেছে ॥ ১১১৭ খতীঃ অব্দে সুদূর কাশন্নীরে রামদেব নামক 
একজন বৌদ্ধ নৃপাতি আরগোম (শ্রীনগরের ১৫ মাইল দক্ষিণ পাঁশ্চমে 
অবাঁস্হত ) নামক স্হানে নূতন করিয়া রামচন্দ্রের মন্দির সংস্কার করাইয়া 
ছিলেন, অথাৎ তাহার পূর্বেও রামচন্দ্রের মন্দির বা বিগ্রহ ছিল। নংপতি 
রামদেব তাহারই সংস্কার করেন।২ ন্রয়োদশ শতাব্দীতে আনন্দতীথ- বা 
মাধবচার্যষের ইতিহাসে আবার রামপ্রাতিমা পূজার প্রচলন দেখা যায় । মাধবা- 
চার্য গিিজে বদারকাশ্রম থেকে একটি রামপ্রাতমা সংগ্রহ করেন । এছাড়া তাঁর 
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1শষ্যকে দিয়ে পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে ও দুইটি রামসীতার প্রাতমা 
আনিয়েছিলেন । এই শতকেই হেমাদ্রী নামক একজন লেখকের ব্রতখণ্ড নামে 
একটি “রামব্রতকথা” পাওয়া যায় । এতে চৈত্র শুক্লা নবমশ তিথিতে রাম 
পূজার বিধি বধান দেখা যায়। আজও উত্তর ভারতে রামনবমী পৃজার 
[বিশেষ প্রচলন দেখা যায় । চতুর্দশ শতকে অধ্যাত্ম রামায়ণ নামে কোন এক 
অজ্ঞাতনামা লেখকের একখান রামায়ণ পাওয়া গেছে। রামের ঈশ্বরত্ব 
প্রতিজ্ঞা এবং রামায়েৎ ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
এর একাঁট অংশ রামগতা নামে খ্যাত । রামগণতা ভগবৎ গীতার অনহকরণে 
রাঁচত।॥ পুস্তকটিতে লক্ষমণকে উপদেশ দেওয়ার ছলে রামভান্ত ধের অধ্যায় 
ব্যাথ্যা দেওয়া হয়েছে । এছাড়া আরও একখান রামগীতা পাওয়া গেছে 
তাতে আছে সাঁতার মুখে হনুমানকে উপদেশ দান । অধ্যাত্ম রামায়ণের 
তন্তবাদর্শে অন:প্রাণত হয়ে পরবতীকালে ভুলসীদাস ভরি অমরকা ব্য রামচারিত 
মানস রচনা করোছজেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৈঠথিল কাব বদযাপাঁত রাম- 
সশতার কাণহনী অবলম্বন করে পদ রচনা বরেন। হরপাবতখর মভ রামসীতাও 
তাঁর উপাস্যদেবতা 'ছিল। উত্তর ভারতের প্রায় সবই এভাবে 
রামকাহন?, রাম মতির পূজা ও রামগতা প্রচাঁরত হতে দেখা যায় । ১৪০০ 
খ:স্টাব্দ থেকে ১৪৭০ খনঘ্টাব্দের মধ্যে রামানন্দের রামারেৎ সম্প্রদায় সমগ্র 
উত্তর ভারতে রামভন্তিবাদের প্লাবন স্ঘট বরে। বল্লভাচ।য যেমন কৃফায়েৎ 
বা কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃষ্থান্খয় ছিলেন, রামানন্দ ও তেমনি রামায়েৎ 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । তাঁর এই নবধমেরি প্রানে তারতায় ধর্ম; সমাজ ও 
সাংস্কতাঁতিক জশবন নব প্রাণ রসে সঞ্জঈনীবিত হয়। এক কথায় ভারতায় জন- 
জীবনে তিনি সবভারতণয় ভাবধারার প্রবর্তন করেন। রামানন্দ রামায়েং 
সম্প্রদদারের মধ্যে থেকে ভারতীয় 'হন্দু জাতির দ:ুম্টক্ষত জ।?তভেদ প্রথা বলযপ্ত 
করেন । এই 'দিক থেকে রামানন্দকে মধাযুগীয় রেনেসণ বা নবজাগরণের 
প্রবতণক বলা ষায়। রামানন্দ প্রবর্তিত ধমন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে একমাত্র 
রামমোহন প্রবাতিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কীতগত তিমুখাীঁ আন্দোলনের তুলনা 
চলে । রামানন্দ প্রবাততত ভারতণয় নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করে, 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন ও রামানন্দের সঙ্গে রামমোহনের তুলনা করে 
বলেছেন-আধনক কালে ভারতীয় হীতিহাসে রামমোহনের যে স্থান, 
মধ্যযুগের ইতিহাসে রামানন্দেরও সেই চ্ছান বললে অত্যুন্ত হয় না।১ 
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রামানঙ্দের জীবন চাঁরত আজ ও অজ্ঞাত । কেবল এই টুকু জানা যায়যে 
কনোৌজের ব্রা্ষণ পাঁরবারে তশার জন্ম হয়। কাশীতে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত 
করে 'তিনি রামানুজ আচার্য প্রাতাঁন্ঠত বৈধব সম্প্রনায়ে যোগ দান করেন। 
কিন্তু সেখানে ধর্মীয় অনুদার নশীত ও শবাভন্ব সামাজিক কারণে স্বসম্প্র- 
দায়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ টপাঁস্হত হয়। 'তাঁন অপমানিত হয়ে উত্তরভারতে 
প্রত্যাবর্তন করে স্বাবজনীন উদার এক নব সম্প্রদায়ের প্রবত্ন করেন! 
রামানন্দ প্রবর্তিত এই নব আ?বভ্ঠাবের হীতিহাসের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় 
রাজনোতিক কাঠামো িবশেষ ভাবে জড়িত ছিল । খহীত্টীয় চতুদরশ শতাব্দীর 
মাঝামাঁঝ সমগ্র উত্তর ভারতে মসলমান শাস্ত প্রাধান্য লাভ করার পর 
ভারতীয় 'হন্দু সমাজ ক রাজনোৌতিক, দি সমাঁজক সাব দিক দিয়ে পঙ্গু 
হয়ে গয়েছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে এমন কয়েকজন মহাপুরহষের 
আবিত্ণব ঘটে যাঁরা সমস্ত নংকীর্ণতার পণ্ড ভেক্গ দিয়ে মানবতাবদের 
উচ্চ আদর্শে সবধিমের সমণ্বয় সাধনে ব্রতী হন। অপরাঁদকে রক্ষনশল 
1[হন্দহ সমাজের স্মার্ত পণ্ডিতেরা কঠোর সামাম্রক 'বাঁধ-বিধান প্রয়োগ করে 
বৈদেশিক স্পর্শ বাঁচয়ে সমাজ রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেন। রক্ষনশীল ও উদার 
নীতর বিরোধের ফলেই রামানন্দ দাক্ষণভারত থেকে উত্তর ভারতে কিরে 
আসেন। কারণ দাক্ষণ ভারতে রামানুজাচাষেরি বৈষ্ণব সম্প্ররারের মধো 
ধমের ক্ষেত্রে ভক্তি ও মীন্তর সমানাধকার স্বীকীত পেলেও বিবাহাঁদি 
সামাঁজক ব্যাপারে বণবৈষম্য শবদামান হল । রামানন্দ ভারতীয় বৈষ্ণব 
সমাজের ধর্মসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাঁজক সাম্য ও প্রাতষ্ঠা করেন। এই 
1বষয়ে রামকৃঞ্জ গোপাল ভাগ্ডারকারের উক্তি প্রাঁণধানষোগ্য-_ 
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তাঁর তৃূলনা হতে পারে না। গোঁতমবহদ্ধের ন্যায় রামানন্দেরও সকল বর্ণের 
শিষ্য ছিল । তাঁর বারজন 'শষ্যদের মধ্যে একজন নাত ( তাঁর নাম সোনা ), 
একজন চামার (নাম রুইদাস) একজন মুসলমান জোলা (নাম কবীর )। 
বৃদ্ধের ন্যায় রামানন্দও নারীর ধর্ণচচাঁয় স্বাধীনতা স্বীকার করোছিলেন এবং 
পদমাবতী ছিলেন তাঁর নারী 'িষ্যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
রামভন্ত সাধক, সর্ব প্রথমে এভাবে যে ধম" ও সামাজিক মাান্তর দ্বার সকল 
সম্প্রদায়ের 'নিকট খুলে দিলেন এর একটা এতিহাঁসক তাৎপর্য আছে। 
বালমীক রাঁচত রামায়ণের মধ্যে এই মহক্তর বীজ 'নাহত ছিল । 'নষাদরাজ 
গ্‌হ রামচন্দ্রের পরম বন্ধ ছিলেন । বালমীকর রামায়ণের- 

“তন রাজা গুহো ন!ম রামস্যাতআসমঃ সখা || 

নিষাদ জাত্যো বলবাণ স্বপাতিশ্চোত বশ্রুতঃ ॥৮৩৩ 

তমাত€ সম্পারম্বজ্য গুহো রাঘবম: ব্রববথ । 

যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কং করবাণতে |২৩৬ 
সেই প্রদেশে নিষাদ জাতীয় স্হপাঁত বলে বিখ্যাত বলবান গুহ নাট রামের 
প্রাণত্লা পপ্রয়সথা এক রাজা ছলেন । পুরুযশ্রেষ্ত রাম তাঁর রাজ্য মধ্যে 
এসেছেন শুনে তান বদ্ধ জ্ঞাঁত ও অমাত্যগণে পাঁরবত হয়ে রামকে আলিঙ্গন 
করে বললেন, অযোধ্যা নগরে আপনার যে রকম অধিকার, আমার রাজ্োও 
আপনার সেরকম আঁধকার । রামানন্দ প্রবর্তিত রামারেৎ সম্প্রদায় উচ্চ নৌতিক 
আদর্শ ও দার্শীনক তত্বের উপর প্রাতাঁঞ্ঠত ছিল বলে ভারতের প্রত্যেকাঁট 
অগুলে এই ধমের্র প্রভাব বিস্তার লাভ করোছিল। পরবতশীকালে বাংলায় 
টচৈতন্যদেব রামানন্দের মতই বলতে পেরোছিলেন_-“চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ 
হাঁরভান্ত পরায়ণ” । তিনিও রামানন্দের মত যবন হরিদাসকে তাঁর শষ্য 
করোছলেন ৷ উত্তর প্রদেশে কবীর, পাঞ্জাবে নানক এবং মহারাষ্ট্রে একনাথ 
সকলেই বণবৈষম্যের মূলে আঘাত করে 'হন্দুসমাজের জাতভেদের মূলে 
ক্‌ঠারাঘাত করোছিলেন । তাছাড়া মুসলমান শিষ্য গ্রহণ করে তিনি হিন্দ: ও 
মৃসলমানের ধর্ম ও সংস্কীতির সমণ্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছিলেন। 

সমাজিক ব্যাপারের ন্যায় নৌতিক ব্যাপারেও রামানন্দের প্রবাতত ধর্ম 

দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করোছিল। দেশে যখন ক'্ফায়েৎ সম্প্রদায়ের 


বাল্মীকি বামার়ণমহ, প্রাগৃন্ত, অযোধ্যাকান্ড, ৫০1৩২।৩৬, পঃ ২৬৯ 


&৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতশয় জশবনে রামায়ণ 


কৃষককে আচ্ছন্ন করে রাধার প্রাধান্য সমগ্র দেশের চিন্তকে মোহগ্রস্ত করাছল 
তখন রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের পরিবতে“ রামসীতার উন্নেত আদর্শকে জাতির সামনে 
তলে ধরে হিন্দ; জাতির পাঁরবারক জশবনকে কলষমূন্ত করলেন। 
রামভাঁন্তর প্রভাব জাতীয় জীবনকে ক ভাবে প্রেরণা 'দয়োছল কাঁবগুরু 
রবীন্দ্রনাথ লোক সাঁহত্য প্রবন্ধে তার পারচয় গদিয়েছেন-__ 

“রামায়ণ কথায় একাঁদকে কতাবোরি দুরুহ কা'ঠন্য অপরাঁদকে ভাবের 
অপাঁরসীম মাধূর্য একন্ন সাঁমমালত ॥ ভাহাতে দাম্পত্য, সৌদ্রাত, 'পিতৃভান্ত, 
প্রভুভান্ত প্রজাবাৎসল্য প্রভীতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চাঙ্গের হৃদয় বণধন 
আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পাঁরস্ফুট হইয়াছে । তাহাতে সব প্রকার 
হৃদ্য়বভতকে মহৎ ধর্ম 'নয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত কারবার কঠোর শাসন 
প্রগারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা 
আর কোন দেশে কোন সাহিত্যে নেই । বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ 
কথা হরগোৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তহীলয়া উঠতে পারে 
নাই তাহা আমাদের দেশের দুভগ্্যি । রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কমরক্ষেত্রে 
নরদেবতার আদশ* বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়াছে তাহাদের পৌরুষ ও বর্তবানিষ্ঠা 
ও ধম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর ।”৮১ স:পরিকল্পিত 
সপ্তকাণ্ড র(মায়ণের স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন_ 

রামচন্দ্রের প্‌জাস্মতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্হান্তরের অনুসরণ 
কাঁরয়া আপনার পজনীয়তাকে সাধারণের ভান্তবশীস্তর উপযোগী কাঁরয়া 
তুীলতেছিল। কাব ভাঁহার প্রাতভাঝ দ্বারা তাহাকে এবজায়গায় ঘননীভন্ত 
ও সুস্পষ্ট কাঁরয়া তুীললেন। তখন সর্ব সাধারণের ভীঁন্তবান্ত চাঁরতার্থ 
হইল । 

রামায়ণের আদ কাব গাহন্হ্য প্রধান 'হন্দু সমাজের যত কছহ ধর্ম 
রামকে তাহারই অবতার কারয়া দেখাইয়ীছলেন। পুভ্ররুপে” ভ্রাতর্‌পে 
পাতিরপে বন্ধূর:পে ব্রাহ্ষণ্য ধন্মেরি রক্ষাকতরিঃপে । অবশেষে রাজার:পে 
বাল্মীকর রাম আপনার লোকপজ্যতা সপ্রমান কাঁরয়াছিলেন'ঃ | ২ 


১। রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খণ্ড, জন্ম শত্বার্ধকী সং, পঃবহ সঃ 
১০৬৮, পঃ ৭৩৩-৭৩৪:। 
২। রবীন্দ্র রচনাবলণ, প্রাগযুন্ত পৃঃ ৭১০। 


ভারতীয় শজ্প, ধন ও দশ“নে রামায়ণ 6৯ 


রামানন্দ এই সবঙ্গিন মনুষ্যত্বের আদর্শকেই দেশের সম্মহখে তুলে 
ধরোছলেন। রামানন্দ ভাবাবেগ ও অন্জ্ঠানাদর পারবতে যুগ নষ্তাকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন । সম্ন্যাসের নিল্কীয়তা অপেক্ষা কর্তব্য নিষ্ঠাই ছিল তাঁর 
কাছে বড় । কেবল ধর্মও সামাঠজক ব্যাপারে নয় ভাযা ও সা'হত্যের দিক 
দয়েও রামানন্দের বাঁলম্চ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তান 1বদ্ধংজনের ভাষা ও 
সংস্কৃতের পাঁরবর্তে সর্বসাধারণের বোধগমা ভাষা 'হিন্দ্রীকে তাঁর নব ধর্ম 
প্রচারের বাহন রুপে গ্রহণ করেছিলেন । এই 'দিক 'দিয়ে ভান শাস্তা গৌতম 
বৃদ্ধের পথ অনুসরণ করেছেন । গৌতমব্দ্ধ ও সবসাধারণের বোধগম্য 
ভাষায় বা প্রাকৃতজনের ভাষায় উপদেশ 'দিতেন। রামানন্দ 'হন্দীতে আত 
সহজ সরল ভাষায় রামচন্দ্রকে নিয়ে কতকগুলি পদ রচনা করেন। তাঁর 
পরে অনেক কবি রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী নিয়ে বহু গীতি কবিতা ও কাবা 
রচনা করেন। রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে কাব্য বা গাথা রচিত হয়েছিল ত। 
রামভন্তি স্কুল অব পোয়োদ্রি (2878. 91190 ১০০০] ০£ 1১০৩১ ) 
নামে পরিচিত । এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাব তুল্সাদাসই ছিলেন শ্রেম্ত। 
তুলসীদাসের «রামচরিত মানস" কাবোর মাধ্যমে সারা উত্তর ভারতে রাম 
ভান্তবাদের এক অপূব প্লাবন দেখা দেয়-ভাক্তর বন্যায় সারা দেশ ভেসে 
যায়। হন্দুর গীতাও থ্ীম্টানের বাইবেলের মত তুলসীদাসের রামচরিত 
মানস? কাব্য সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাতি ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠন-পাঠন হত । 
তুলসীদাসের” রামচরিত মানস' কাব্যের মত কোন পুস্তক এত জনাপ্রয়তা 
লাভ করতে পারেন ॥ আর তুলসখদাস তাদের কাছে কেবল একজন হিন্দ 
কাব ছিলেন না। তান ছিলেন একজন সন্ত ব্যন্তি। তুলসীদাসের এই 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে রাম ওয়াধ দ্বিবেদী বলেন-_ 

«শু 81510855819 (0 10610) 7000 01019 106 £1521651 [11101 0০9০1 
ঢ001 2150 005 5911] 01? 5911)5১ 2170 1105 06%০9669 091 1২91000. 
11105 1015 ০9106 1185 ০ ০ [010 2101)011 2,110 1715 1)91)9, 15 
7090 01019 0621 ০0 580160 (09 1711700105১ ?? | 

ভক্তমাল অনৃযার তৃলসঈদাস রামসীতার ভন্ত গছলেন। ভাঁরাহন্দী 


১1 71001 11157181016) তি. 4৯০ 10%1%61, 150 £) 1953, 
7. 4£9-50 


৬০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালটর জাতপয় জশবনে রামায়ণ 


রামায়ণ ভন্ত ডারতবাসীর আতি আদরের বস্তু ॥। শাহজাহানের রাজত্বকালে 
তানি একবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বানরের উৎপাতে বাধ্য হয়ে সম্রাট 
তাঁকে মান্ত দেন। মান্ত লাভ করে তিনি ব-ন্দাবনে বাস করতে শুরু করেন । 
এর পর থেকে তানি রামসখতার পূজা শুরু করেন। বন্দাবন থেকে তানি 
দেনারসে আসেন এবং তাঁর ধিখ্যাত রামায়ণ রচনা শুর করেন। ইহা 
ছাড়া তিনি রামগণাবলী নামে আরও কতকগ্ীল রামপ্রশাস্তমলক কাব্য 
রচনা করেন । বেনারসে তিন রামসশীতার একট মান্দরও তৈয়ার করান । 
তুলস্শীদাসের রামচাঁরতমানস কাব্য একখানা ভক্তির আকর গ্রন্থ । ইহা 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধের সন্টি করেনা বরং 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মধো একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে । তিনি তাঁর র্লামচরিতমানস 
কাব্যে ?িবের সঙ্গে রামের পূজা প্রচলন করতে চেয়েছেন । ধমের ব্যাপারে 
তাঁর এই দুরদন্টি ছিল বলে উত্তর ভারত এ সময়ে ধমীয় ক্লেশ থেকে উদ্ধার 
পেয়েছে । রামচ্রিত মানস কাবা মধ্যযুগে 'দিগদ্রান্ত মানুষকে পথ 
দোঁখয়েছে । ইহাতে কেবল ধম্ীয় কাহনখ শোনান হয়নি । তিনি মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের সমন্বয় সাধন করতেও চেয়েছেন ॥ 
পাঁর্থব জগতে এই কাবা মনিষকে সদভাবে জশবনযান্রা নবহি করার জন্য 
ও অনহ্প্রেরণা যোগাবে । মধ্যযুগে তলসাীদাসের বিরাট প্রাতভার কাছে 
অন্যানা রামচরিত গ্রন্থগুলি ম্লান হয়ে আছে । রামান্দীপন্থীদের মধ্যে 
ভক্ত কাঁবর, আগ্রাদাস, নাভাজ, প্রভাতি কবিরা রামভান্তবাদের কাব্য রচনা 
করেন। ১৭২৬ শ্রাষ্টাব্দে প্রাণ চাঁদ চৌহানের বামাযণ মহানাটক ১৬২৩ 
থখঃ অঃ হৃবদয়রামের হনুমান নাটক উনাবংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মহান্ত 
রামচরণ দাস, বাবা রঘুনাথ, রেওয়ারের রাজা রঘুনাথ সিং রামায়ণ কাণহনশী 
অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। 


ভূভীয় অধ্যায় 


প্রাক চৈতন্য যুগে রামায়ণ 


রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় মহাকাব্য যুগ ষুগ ধরে 
ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও জনজীবনকে এই দুই মহাকাব্য 
প্রভাবিত করে আসছে, ভারতায় জীবন ধারার প্রাত'টি স্তরে রামায়ণের প্রভাব 
অসাধারণ । সুদূর হিমালয়ের উত্তঙ্গ শিখর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত 
ভারতের প্রাতাঁট প্রান্তরে, প্রতাঁটি জনপদে রামায়ণ কাহনন সমাদ.ত এবং 
জাতির জীবস রস্বধারায় আজও পাঁরপুস্ট, পারবাধত। রামকথা, রামায়ণ 
কহন বাঙ্গালীর ঘরের কথা । শ্ররামচন্দ্র বাঙ্গালীর অন্তরের দেবতা । 
রামায়ণের চর বাঙ্গালীর মানস লোকের আদর্শ । তাই কীত্তবাস কাঁবর 
রামায়ণ রচনার পূর্বে যখম রামায়ণের অম.ত শনষ্যন্দীী কাহনী সংস্কৃত ভাষার 
আবরণে আব:ত ছিল তখনও বাঙ্গালীগ এখবনে রামায়ণ চচ্চা ব্যাহত হয়নি। 
বাঙ্গালীর লোকসঙ্গীতে লোক কথায়, যাঘা পালা-গ্ান, প'"থপন্রে কথকথায় 
পটুযা সঙ্গীতে, সবই রামায়ণ কাহনা ছড়িয়ে পড়েছিল। 

সংস্কৃত ভাষার বাঙ্গালীর প্রথম রামায়ণ চ৮ শুরু হয় আভনন্দের 
রামচরিত গ্রন্হে। গ্রন্টিতে রামচন্দ্রের পূজার দ্বারা নয়-_হনুমানের মুখে 
স্তবে দেব মাহাত্বয প্রচার করা হয়েছে । রামপালের মহামন্তী প্রজাপতি 
নন্দীর পুর সম্ধ্যাকর নন্দীও একটি রামচারত কাব্য লখোছলেন । আত্ম 
পাঁরচয়ে [তান গিজেকে কাঁলকাল-বালনীক বলে আঁভাহত করেছেন? এই 
গ্রন্থখান এক অর্থে রামায়ণ কাহিনী, আর এক অথে রামপালের কীর্তি । 
মূরারী মিশ্রের “অনর্ঘ রাঘব, গ্রন্হাটও বাঙ্গালীর রামায়ণ চ্চার আর একি 
[বশেষ নিদর্শন । এ ছাড়া রামায়ণ কাহিনী অবলখনে কৈকয়ীভরত, কৃত্যারাবণ 
ও বালিবধ প্রভাত নাটকও রচিত হয়ো ছিল ।১ 


৬২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীর জখবনে রামায়ণ 


খুম্টয় দ্বাদশ শতকে বাংলা ভাষা যখন মাত'গভস্হত ভ্রুনের ন্যায় 
প্রাটতের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তখনও বাঙ্গালী সাহিত) রচনার রঘু- 
কূলপাতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন । পিঙ্গলাচাষের প্রাকৃত ভায়ায় রচিত 
প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্হের আশীব্িন পুম্পিকায় রাধাকৃষ্ণহরগৌয়ী,গণেশ প্রভাত 
দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকেও বন্দনা করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্ 
এখানে মানবশ্রেষ্ঠ নহেন-_তিনি মানবজীবনের বিগ্হন্তা, বিপদতারণ, 
কল্যাণের দেবভারুপে বাঁণ্দত হয়েছেন_ 
““ীহা বীহা কামো রামো 01৩ | 
জহা জুঝঝে সঃভভং দেউ১ 008 | কাম। 
অনুবাদ-হে পরম পুরুষ পরম সংন্দর রাম, যেখানে দহঃখ যেখানে যুদ্ধ 
বা জীবন সংগ্রাম সেখানেই তুমি চির মঙ্গলময়ী রূপে বিরাজ কর । 
অন্যত্র আছে-_ 


“জহা, বপণতা ডীত্ত [সরে তান 'লিঙ্জভা 
তোঁজ্জতা রঙ্জ বণন্ত চলে বিণ 
সোঅর স্ন্দার সঙ্গাহ লগ.গিতা 
মারু বিরোধ কবন্ধ তহা অণু । 
মারুই 'মাল্লতা বাল 'বংহভিতা 
রঙ্জ সুগশবহ দঙ্জ অকণ্ট অ 
বন্ধু সমুব্দ বিনা সতা রাঅণ 
সো তুতা রাহব 'দিজ্জউ নিভভতা+? ॥| 
॥ কিরীট ।।২ 


অনুবাদ-_পিতৃবাক্য শিরোধার্য করে সোদর ও সংন্দরী (শ্রা) সঙ্গে লয়ে 
বনি বনান্তে চলোছলেন, বিরাধকে, কবন্ধকে মেরোছলেন, মারহতির সঙ্গে 
মালিত হয়ে বালি বধ করে অকণ্টক রাজ্য সঃগ্রীবকে দিয়েছিলেন এবং সমুদ্র 
বন্ধন করে রাবণকে মেরোছিলেন সেই রাঘব তোমাদের নির্ভয় দান করুন । 


১। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌, পিঙ্গলচা্, 
101) ০9000)910021165 ০1 915%/9 500 791001)217810) 
3800150 150195100 21689, 19092.প্‌ঃ ৩88 


২। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, প্রাগন্ত, পৃত ৫৭৬ । 


পাক চৈতন্য যুগে রামায়ণ ৬৩ 


গাথাসপ্তশতাঁ দাঁক্ষণ ভারতের সাতবাহন নৃপাঁত হালের রচিত বলে 
পাঁরাচাতি লাভ করলেও বহুলোকের হস্তাবলেপে এই গ্রন্টি সমদ্ধ লাভ 
করেছে ॥ বহু বোচন্রপূর্ণ লৌকিক প্রেমকাহনীর মধোও কাব এখানে 
রামায়ণের আদর্শ চারত্র লক্ষণের কথা স্মরণ করেছেন-_ 
“দঅরসংস অপ-ঃদ্ধ-মনসংস কৃলম্বহ নিজ কৃড-ভ শীলাহ আইং। 
[দিঅহং কহেই রামানুলগ্ন-সৌমাত্ত-চার আইং ১ 11 ৩৫।। 
এখানে দুষিত চিত্ত দেবরের কাছে কৃলবধ, রামানুরক্ত স্ামন্রানন্দন 
লক্ষমণের চাঁরত্র বণনা করে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করছে। 
খহনজ্টীয় ভ্রয়োদশ শতকে সেন রাজাদের রাজত্বকালে রাজসভায় ও সমস্ত 
সভায় বাঙ্গালীর রামায়ণ চা অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালীর সমস্ত সাহত্য 
কাততে রামায়ণের কাহনী উপাদান যুগিয়েছে । লক্ষণ সেনের মন্ত্রী 
হলায়ুধ 'মশ্রের সংকলন গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক, গল্প ও কাহিনগর মধ্যে 
রানারণের উল্লেখ পাওয়া যায় । সেক শুভোদয়ার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত 
হয়ছে যে মুসলমান ফাঁকর জলালডন্দীন ভাব্রজ সেক সাহেব রাজা লক্ষণ 
সেনের মন্ত্রীকে কমের পাঁরণীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে রামায়ণের 
দৃত্টান্ত গ্রহণ করেছেন-- 
সেক--“রাম রাজা বর্ত ইন্দ্র বর্ষে জল। 
যে বক্ষ রোয়ে তার অবশ্য ধরে ফল? || 
মন্দী-যে বক্ষ রোয়ে ভার অবশ্য কাঁরয়ে আশ 
যাঁদ বা শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস ২ ॥। 
রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় সাহত্যের দুই পাদস্তম্ভ ॥ রামায়ণ 
মহ[ভারতের কাঁহনখ বাংলায় রচিত হয়েছিল এবং বাংলায় রাঁচত রামায়ণ 
কাঁহনী প্রধনঠঃ গের ও পাঞ্চালনী কাব্য হলেও বাঙ্গালীর সকল সাহত্য 
কৃতি রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবত। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মনসা মঙ্গল 
চণ্ড়ীমঙ্গল পর্যক্ত সর্বন্ই কি চিত্র 'চিন্রনে, ি ঘটনা সম্নিবেশনে রামায়ণের 
উল্লেখ দেখা যায়। 


১। হালের গাথা সপ্তশতী, ডাঃ রাধাগোঁবিন্দ বসাক প্রণীত, ১১৫৬, 
প্‌ঃ১৫। | 
২। সেক শুভোদয়া-__হলাঘ্নুধ মিশ্র দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পু ৬১। 


৬৪ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


বাংলা সাহত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চযাপদে মায়ামোহময় জগৎ প্রপণ্চে 
মোহতরু ছিন্ন করে নিবণি বা বোধিলাভের কথা বলা হয়েছে । আর 
রামায়ণে মানবজীবনেরই জয়গান করা হয়েছে । তাই আপাতদর্ন্টতে মনে 
হয় চর্যাপদের কাব রামায়ণ ভাবনা শবযুক্ত ; কিন্তু চর্যাপদগহীলির গভঙগরে 
প্রবেশ করলে রামায়ণ? প্রভাব বরল দর্শন নয়। “্দশ্দশ+, দশবল', রাজা; 
প্রভৃতি শব্দ চয়ণে কাঁব ব্লামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনেকে মনে 
করেন। শুধু শব্দ চয়নে নয়, তত্গতভাবেও যোগবাশিম্ঠ রামায়ণের সঙ্গেই 
চর্যাপদের সমাধক মিল রয়েছে ।১ 
৩৪ সংখ্যক চর্যায় “রাআ রাআ রাআরে অবর রাআ মোহেরে ২ বলতে 
যে মোহবিম্ট রাজাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যোগবাশিম্ঠ রামায়ণের 
লশলার কাহনবরই রুপান্তর মাত্র । লীলার আরাধ্যা দেবী জ্ঞানদায়িনগ 
সরস্বতণকে ২ সংখ্যক চায় এবআতাী' দেবী৩ বা অবধুতিরূপে কল্পনা 
করা হয়েছে। 
স্বামীর মতত্যুর পর সমাধিস্হ লীলার প্রাত দেবী সরস্বতীর উপদেশ-__ 
“পচদাকাশং চিদাকাশমাকাশং চ তৃতীয়কম- 
দ্বাভ্যাং শণ্যতরং 'বাছ্ চিদাকাশং বরাননে 11১০ 
তশ্চিদাকাশ কৌশাত্ম চিদাকাশৈক ভাবনাং। 
অবিদ্য মানসপ্যাশ? দশ্যতেহথানুভয়েতে |1১১ 


দেশাব্দেশান্তর প্রান্ত সংবদো মধ্যমের যৎ। 
[নাঁমষেণ 'চিদ।কাশং তাদ্বাদ্ধ বরবার্ণান ৪ 1১২ 


এই শম্লোকাঁটরই প্রাতধৰাঁন করে &০ সংখ্যক চযাঁয় বলা হয়েছে-_ 
গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী। 
কণ্ঠে নৈরামাণ বাল জাগন্তে উপাড়ী ॥। 
ছাড়; ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী । 
মহাসূহে বিলসান্ত শবরো লইআ সহণ-মেহেলী || 
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমভুলা । 
সুকড় এ সেরে কপাস ফুটিলা ৫ ॥। 
১, ২৩ । চযাপিদ, শ্রীমনীন্দ্র মোহন বসহ, কমলা বুক ডিপো, ভ্মকা 
প:ঃ২।। ২, পঃ ১৬৬, ৭। 
৪1 যোগবাঁশষ্ঠ- শ্রীমদ্বাল্মশীক মহার্ঘ প্রণীতেষ, বাশহদেব লক্ষণ 
শাস্ত্র পাঁণকংকার সম্পার্দিত ১৫শ ২০শ সর্গ পু ১৭১। 
ে। চযপিঘ, প্রাগুক্ত পংঃ২২১। 


প্রাক-চৈতন্য যুগে রামায়ণ ৬ 


অথ বাঁশম্ঠ রামায়ণে যে চত্তাকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ বা সর্বব্যাপধ 
মহান চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে চর্ধযাপদে তাকেই শন্য, আতিশ্‌ন্য বলা 
হয়েছে । চিত্তস্হ সমুদর বাসনা নিবন্ত করে এই 'চিদাকাশ বা মহাশূন্যে 
অবস্হান করতে পারলেই সবধার অথাঁধ সবত্মিক তত্তব লাভ করা যায়। 
বাশিষ্ভ রামায়ণের এই মূল তত্তহ চর্যাপদের প্রায় প্রাতাটি ছন্নে অনুস:ত 
হয়েছে । এছাড়া &নং চর্যায় বার্ণত-_ 
“ভিবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী। 
দুআস্তে চাীখল, মাঝে ন থাহশ ॥ 
ধামার্থে চাঁটিল সাঙকম গটঢই । 
পারগামি লোঅ নিভর তরই ১ 
এর সঙ্গে তুলননয় কৃত্তিবাসী রামায়ণোন্ত-_ 
“রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা । 
ভবাঁসন্ধু তাঁরবারে রাম নাম ভেলা ২ || 
অর্থাৎ নদীর্‌প এই ভবে 'দিনরাতি কামনাময় গবষয় তরঙ্গ উত্গত হচ্ছে, লয় 
পাচ্ছে বলে ইহা আতশয় ভয়গুকর। কামনাময় এই ভবনদশ পার হওয়ার জন্য 
[সদ্ধাচার্য চাঁটিল এক সাঁকো 'নিমণ করেছেন। চিত্তের বিষয় তৃষ্ণা দূর করে 
ত্কানলোকে এই সেতু 'নিমণি করা হয়। এই সাঁকো বেয়ে অজ্ঞান-আধার 
রূপ ভবনদী পার হওয়া যাবে । 
অনুরহপভাবে কৃত্তবাসী রামায়ণে র।মনামের ভেলা বেয়ে ভবাস'ধু পার 
হওয়ার কথা বলা হয়েছে । 
বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম কাঁহনখ হলেও 
রাধাকৃফকে রাম-সশতার অবতাররুপে দেখান হয়েছে । শ্রীকৃষ্কণর্তন কাব্যের 
কালীয় দমন খন্ডে বলভদ্র কৃষ্ণকে পব্বকথা স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন-_ 
“বামনরূপে* তোহেম বালক ছলিলে। 
পরশুরাম রুপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলে*।। 
শ্রীরাম রূপে* তোহেম বাধলে রাবণ। 
বুদ্ধরুপ ধরিআ চান্তলে নিরঞ্জন ॥। 


১। চষপিদ, প্রাগযন্তঃ পঃ ২৫ । 
২। কৃন্তিবাসণ রামারণ, প্রাগুক্ত, প্‌ ১৫৭। 
& 


৬৬ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


ক্কিরূপে' তোহে। দলিলে দুন্টজন । 
এবে উপাঁজলা কংস বধের কারণ ॥॥১ 
শ্রীক্কফকে রামচন্দর সঙ্গে অভিন্বরপে দেখান হলেও শ্রীরািকাকে সীতার 
সম মর্যাদা ঘেওয়া হয়ান । বড়াঁয় শ্রী রাধিকাকে সশতার সম মর্যাদা দিতে 
রাজি নহেন"- 
«আযোড় যোড়ন আহে] কারবাক পারি। 
সোক রাঁধকা ভৈলী সাঁতা সত নারী ॥ 
আহমার হাথত দেহ কিছ? ফুল পানে । 
তাক লইয়া যাই আহেম রাধিকার থানে ২ | 
অন্য শ্রীকৃ্ক 'নজেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে আভল কঙ্পনা করে শ্রীরাধিকাকে 
বলেছেন” 
“রঘুবংশ পরধান আহের শ্রীরাম নাম 
আহার শুন তোহে। কথা । 
সপনৃত্র বান্ধবে বাড়ে লঙকার রাবণে ল। 
তাহার কাটিলো দশমাথা ॥। 
রাধা ল। আহেম 'চত্ত নেবারিল ভোরে । 
বাপ বসল মাত দৈবকী ইল মোয়েও | 
রাধা বিরহ খণ্ডে, বিরাহনণ ব্বাধাকে কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যযন করলে য্যক্তিস্বরূপ 
রাধা বলেছেন-_ 
[বণি দোষে কেহ নাহি তেজে রমনী ॥ 
[সতারামে ছুংখ পাইল স্ন চকু পাণি ॥।৪ 
ভারভায় নারণর সতত্বের চরম আদর্শ সীতা । তাই সাহত্যে যখনই 
নারশর সতশদ্বের চরম আদর্শ দেখান হয়েছে সেখানেই সীতা চরিত্র গ্রভাব 
পড়েছে। শ্রশকৃষকীর্তন কাযষো আইহন গহন? শ্রীমতাঁ রাধিকার চরিত্রের 
ক্মবিকাশ ঘটেছে । শ্রধীরাধকা সতণস্থের তেজে তেজাস্বনী। কৃফকে 'তিনি 
গ্রাহ্য করেন না। সশতা পরম" ঘৃণা ভরে রাবণের আবেদন-নবেদন জগ্াহ্য 


১, ২) শ্রীকৃষ্ককীতন, বড় চণ্ডীদাস, ডঃ কৃষগোপাল গোস্বামী 
সম্পাদিত, প্‌ ১৩২, ৯৪। 
৩১৪1 শ্রীকৃফ্ণ কীর্তন, প্রাগুন্ত পঃ ৩৩৪, ৩৩৭ । 


প্রাক চৈতন্য যগে রামায়ণ ৬৫ 


করেছেন, শ্রীরামচন্দের সঙ্গে তূলনায় রাবণকে সিংহের কাছে শ'গালের 
ন্যায় মনে করেছেন । শ্রীরাধিকাও প্রথম 'দকে শ্রকৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম ও 
বড়াই করকি আনাঁত শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুল উপহার প্রত্যাখ্যান করোছলেন। 
চারন্র বিকাশের প্রথম স্তরে রাধা নারণীসৃলভ সতীত্বের তেজে সীতার মতই 
তেজাম্বনী ছিলেন। 

রামায়ণের কাহিনী কালের কম্টিপাথরে ধাচাই হয়ে সর্বকালের শর্ব- 
মানবের জাতীয় সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে । এই সব কাহন সব দেশের, 
সব সাহতোরই আদরণীয় এবং সব দেশের, সব কবির কাব্য প্রেরণার মূল 
উতস। মধাষুগের বাংলা সাহত্যেও মঙ্গল কাব্যের কাঁবগণ রামায়ণের আদর্শে 
প্রভাবিত হয়ৌছলেন এষং বাংলা দেশে রামায়ণ ও মঞ্গলকাধ্যগহীল যেন 
পরস্পরের পাঁরপূরক | রামায়ণে যেমন দৃঢ় ও অনমনীয় পৌঁরঘ চঁরিপের 
প্রতীক রাধণ, মনসা মঙ্গলেও তেমাঁন চাঁদসদাগর একাঁট দ্ঢ অনমনায় কঠিন 
চার । চাঁদের শৌর্য-বীর্য ও কাঠিনোর সঙ্গে একমান্র রামায়ণের রাবণ 
চারতের তুলনা চলে । রাবণ যেমন মারশীচের 'হিতোপদেশ, মাতামহ মালাবাথ, 
সুমালণ, ভ্রাতা ভীষণ, জননী নকষা, ও সর্বশেষে পড়ী মন্দৌদরণর 
অনুরোধ অগ্রাহা করেছে তেমনই চাঁদলদাগর পত্ভী সনকা ও পপ বধু 
বেহলার অনুনয় খিবনয় অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া শঙ্কর গারড়ীর 
কাহিনীর সঙ্গে ও হন:মানের কাণহনীর মিল পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালী কাব দুঃখের কণ্টিপাথরে যাচাই করে নার চরিত অঞ্কম করতে 
গিয়ে নারশর সতীত্বের চরম পরাকান্টা দেখিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে 
বা পরোক্ষ ভাবে সীতা চারের ছ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। 
মনসামঙ্গল কাবোর বেহুলার অপাঁরসীম দুঃখের সঙ্গে একমাত জনক-নপ্দিনী 
সীতার দুঃখের তুলনা চলে। বাসরগৃহে বেহহলা হারালেন তাঁর স্বামী 
লখিন্দরকে। রাজনন্দিনী রাজবধু স্সীতা রাবণের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও 
শেষপধন্তি ব্লামচন্দ্রু তাঁকে রাজপুরী থেকে 'রবাঁসত করলেন। রামচন্দ্রে 


সঙ্গে সীতার চিরাবচ্ছেদ স্‌চিত হল। 
সীতা রাবণগ:হে, বেহুলা জলপথে বহু; কষ্ট ভোগ করেছেন। বাঙ্গালী 


কার বেহুলা বাল্জীকর সাতারই প্রাতল্ছবি। অধ্যাপক ডঃ আশনতোষ 
ভট্টাচার্য রামায়ণের সঙ্গে মনসা মঙ্গলের তুলনা করে বলেছেন-_ 


৬৮ বাংলা সাহিত্য ও বাগালশর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


“মনসা মঙ্গল বাঙ্গালীর রামায়ণ । বেহুলা ইহার সীতা । চাঁদসদাগর 
ইহার রাবণ। সেইজন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য ।১ 
মনসামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও র্লামায়ণের দ্বারা াবশেষভাবে 
প্রভাবত হয়েছে । চণ্ডীমঙ্গলের খান্পনা চাঁরন্রের সঙ্গে রামায়ণের পাতা 
চাঁরঘ্রের তূলনা চলে । জনম দু£ঁখনী সীতা নিজের আজখবন দুঃখের জন্য 
কখনো স্বামণ রামচন্দ্রকে দায় করেন নি বরং নিজের মন্দ অদ'্টবেই তান 
দায়ী করেছেন। খুল্পনাও জীবনের কঠোরতম দুঃখের মধ্যে স্বামীর প্রতি 
তাঁর প্রেম ও নিষ্ঠাকে কখনো চলান হতে দেননি । একাঁট সুদ বিশ্বাসের 
উপর 'ভীন্ত করে খুল্পনা চঁরন্র আগ্ুকত হয়েছে । লহনা ও খনল্পনা পরস্পরকে 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন | রামায়ণের মন্থরার মত দুব্লা দাসী খুল্পনাকে 
1নষতিন করার জন্য লছনাফে কৃপরামর্শ দিল। দঃবলার উপদেশ কাজে লাগল। 
খুল্পনাকে স্বামীর চোখে বিষ করার জন্য লহনা নানারকম মন্ত্রপূত ওষধের 
ব্যবস্হা করলেন। লহনা যেন রামায়ণের কৈকেয়ী চরন্ত্র। কৈকেয়ী 
স্বপত্নীপনত্র রামচন্দ্রকে জটাবল্কল প'রয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন । লহনা *বামীর 
একাঁট জাল চাঠ দেখিয়ে স্বপত্বী খুল্পনাকে ঢেশিকশালে শয়ান, একবেলা আধ 
পেটা আহার এবং খুয়া বস্ত্র পাঁরধান করিয়ে বনে ছাগল চরাতে পাঠিয়োছল । 
গৃহের নিরাপদ আশ্রয় থেকে যুবতী খুল্পনা বন্য প্রকৃতির শ্যামল প্রদেশে 
আশ্রক্ন গ্রহণ করেন । রাবণ কর্তৃক অপহ্বতা সীতা তরহ-পল্লব-নদনদীর কাছে 
রামকে সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুনয় াবনয় করেছেন-_ 
“আমন্য়ে জনস্হানং কীর্ণকারাংশ্চ পরীষ্পতান। 
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধবং সতাং হরাঁতি রাবণ; ॥ 
হংস সারস সঙ্‌্ঘষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীমহ। 
'ক্ষপ্রং রামার শংসধৰং সীতাং হরতি রাবণঃ২ || 
অনহবা--হে জনস্হান! হে প্াঞ্পত কর্ণিকার ব্গসবল! আম 
তোমা'দগকে অনহনয় করিতেছি, তোমরা রামকে শীঘ্র সংবাদ দাও যে রাবণ 


১। বাইশ কাঁবর মনসামঞ্গল, শ্রীআশহতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রী শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪, প:ঃ ভীমকা ১ 
২। বান্মীক রামায়ণমং, প্রাগুভ্ডই, অরণ্য কাণ্ড, পঞ্চদশ সগণ 
প-ঃ ৩০-৩১। 


প্রাক চৈতন্য যুগে রামায়ণ ' ৬৯ 


সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে । সাঁতার মত খুল্পনাও কোকিলকে অনঃরোধ 
করেছেন ধনপতি সদাগরের কাছে বাওয়ার জন্য-_ 
“সদাগর আছেন জথা কেহনাহশীজায় তথা 
এই বনে ডাক অকারন ১ 

সীতা ও খুুল্লনা উভয়ে প্রকৃতি-দহিতা । প্রকীতর শ্যামশ্রীর মধ্যে 
উভয়েব চাঁরন্র মাধুর্য আরও াবকশিত হয়েছে । রাবণগ:হে বাস করার জন্য 
সীতাকে বার বার পরীক্ষা 'দিতে হয়েছে । খুল্লনাকেও অন্তঃপ্‌রের বাইরে 
বনে ছাগল চরানোর জন্য নিমীচ্মিত জভ্যাগতদের সামনে নানান পরণক্ষা দিতে 
হয়েছিল । তাঁকে জলে ডুবান হল, সর্পদ্বারা দংশন বরান হল। অবশেষে 
জতুগহে রেখে আগ্নসংযোগ করা হল। কিন্তু তাঁর কিছুই হলনা, তিনি 
সতী। সতীত্বের জোরে সকল পরীক্ষায় তিনি জয়লাভ করলেন । সাতা, 
বেহুলা ও খংল্পনা এরা তিনজনেই প্রায় সমজাতীয়া নারী । সশতা দ:ঃখের 
আগ্ন পরীক্ষায় উত্তীণাঁ। খুল্পনা বিপদে ধৈযশশলা, আর বেহলার 
সতীত্ব বেহ্‌লাকে মরণ-সাগর উত্তীর্ণ করেছে । 

এইভাবে দেখা যায় প্রাকচৈতনা যুগে চণ্ডী, মনসা, 'শিব প্রভাতি বাভন্ন 
দেবদেবীর কাহন] বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালী কাঁবরা রামায়ণের কাঁহনশ ও 
চাঁরন্রের দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এযুগের মঙ্গলকাব্য 
রচাঁয়তাদের মধ্যে কানাহরি দত্ত, বিজয় গৃপ্ত, নারায়ণ দেব, কাব জনার্দন 
চক্বতর্ণ, মানিক দত্ত প্রভৃতির নাম বশেষভাবে উলেখযোগ্য । 

চৈতনা পূরবতর্ঁ পদ্কতাদিগের মধো একমাত মৈথিল কাব 
ধিদ্য।পৃতি রামায়ণের বিষয় নিয়ে পদ রচনা করেন। 'বিদ্যাপতি মিথিলার 
কাব হলেও বাংলা দেশেই তাঁর আঁধকাংশ পদ সংরক্ষিত হয়েছে এবং বাংলা 
সাহত্য ভাণ্ডারকে রস সমহ্ধ করেছে । বিদ্যাপাতি রাধাকৃষফের সঙ্গে সঙ্গে 
হরগোৌরী ও রামসীতার বিষয় নিয়েও কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। 
রামায়ণ বিষয়ক পদগযুলির মধ্যে রামসীতার বন্দনা ও রাবণের খেদোঁন্ত 
বিষয়ক পদগহীলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

“জানকী বন্দনায়” সগতার জন্ম, বিবাহ ও পাতাল প্রবেশ আত সুন্দর 
ভাষায় বাণত হয়েছে__ 


১। কাব কঙকন মুক্‌ন্দ রাম 'বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সুকৃমার সেন 
সম্পাঁদত, সাহত্য অকাদেমি, পঃ ১৪৩। 


৭0 বাংলা সাহত্য ও বাঙালণর জ্বাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“হে নর নাহ সতত ভজহ তাহা । 
তাহ, নাহ জনন জনক নাহ জাহী।।২ 
বসহ নই হরা সুসূরাকে নাম। 
জনানিক সির চ়ি গোল বাহ গাম 18 
সাসূক কোর মে" সজল জন্মায় । 
সমাঁধ ?বলহ তৌ 'বিলহন জায ।।৬ 
জাহ ওদর সে বাহর ভোল। 
সে পূনি পলাঁট ততম্ন চল গোঁল ॥৮ 
ভন বিদ্যাপাঁত স্ুকবশ ভান। 
কাঁবকে কাঁব কহ কাব পহচান১ ॥।১০ 
অনুবাদ--হে নরনাথ যাঁর জনক জননী নেই সতত তাঁকে ভজনা কর। 
বাপের বাড়ীতে বাম করে জননীর মাথায় চড়ে (প.থবগর মাথায় পা দিয়ে) 
“তিনি প্রাসদ্থ শ্বশুরের গ্রামে গেজেন। শবশুরের কোলে জামাই শুনেন। 
যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দি্ট থাকে তার স্চেই সম্বন্ধ হয় ॥ ষে গর্ভ থেকে 
[তাঁন বের হয়োছিলেন আবার সেই গভে'ই তান ফিরে গেলেন। অথাঁং 
( ভূতলে প্রবেশ করলেন ) স:কাঁব বিদ্যাপতি বলেছেন--কবিকে কাঁব বলেন, 
কাব তাহা বোঝেন । 
অপর একটি পদ্দে শ্রীরাধার ঠবরহ বর্ণনার অনুবরণে বাঁব জানবশর বর 
বর্ণনা করেছেন-__ 
“কসম রস আত মুদিত মধৃকর 
কোকিল পণ্চম গাব । 
ধত; বসন্ত বিদেস বালভং 
মানস দহো দিস ধাব সাজানআ । 
তেজল তেল তমোল তাপন 
সপন নাস সখ রগ্গ। 
হেমস্ত বিরহ অনন্ত পাঁবতা 
সুমার সুমার প্যা সঙ্গ সাজনিয়া ।18 


৬ 


১। বিদ্যাপাত, অমূলাচরণ 'বদ্ব্যাভ্ষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত, 
২য় সং, প: ৩২৮। 





প্রাক চৈতন্য যুগের রামায়ণ ১ 


মোর দার সোর অহনিসি 
রাঁরস বৃ“ সবৃন্দ। 
বিসম বাঁরস বিনা রঘুবর 
বরাঁহনি জীবস অন্ত সার্জানআ ॥ ৬ 
সমৃখি ধৈরজ সকল সাধ মিল 
সৃনহ কত সবাঁণ। 
সাঁসর শৃভাঁদন রাম রঘুবর আগুব। 
তুআ গুণ জান সজানআ ১ 17৮ 
অননবাদ-_কৃসমম রস পানে মধূকর আতি আনান্দিত। কোকিল গণ্চম 
সরে গান করে॥ ধাতু বসন্ত, বঙ্জভ [বদছেশে । হে সঙনি মন দর্শকে 
ধাবিত হচ্ছে। তেল, তাম্বুল, রৌদ্রু এবং নিশাকালে আনন্দময় সংখ স্বগ্ন 
ত্যাগ করলাম। হে সজান, প্রিয়তমের সঙ্গ চ্মরণ করে হেমজ্তের অফুরন্ত 
বিরহে ময়্‌র দদ্“ অহনিণশ রব করে। বজ্দু বিজ্ঘ্‌ বৃষ্টি পড়ছে । হে 
সঙ্গনি রঘুবর বিনা িবষম বর্ধা খত বিরাহনর জধীবনান্ত করছে ।.হে সৃমুখাঁ 
ধৈর্য ধারণ করলে সকল 'সাদ্ধ মেলে । কত সৃবাণী শুন। তোমার গুণ 
জেনে রামরঘুবর 'শাশরের শৃভাঁদনে আসবেন। 
এই পদটিতে কাব বিরাহনী জানকীর বিরহ বর্ণন৷ প্রসঙ্গে বাভিন্ন খত. 
পষণরের বর্ণনা করেছেন। 
আর একাঁট পদে 'বদ্যাপাঁত দশানন রাবণের আক্ষেপ বর্ণনা করেছেন ॥ 
রাবণ শিব-দৃগ্গার ভন্ত । রাম-রাবণের মহাসমরে যতক্ষণ শিবদু্গা রাবণের 
পক্ষে ছিলেন ততক্ষন রাবণ রামের অজেয় ছিল । যে মুহতে শিবদূর্গা 
দ্বশাননকে পাঁরত্যাগ করলেন তখন থেকেই রাবণের পরাজয়ের স্মন্রপাত । 


শিবভন্ত রাবণ তাই থেদেক্ত করছে-_ 
“জো হম জাণত হু ভোলা ভেলা ঠেকনা । 


হোই তহ*হ রাম গুলাম গে মাই ॥ 
ভাই 'বভীখন বড় তপ কৈলাহু । 
জপলক রামকা নাম গো মাঈ ॥। ২ 
পুর্ব পাঁছম একো নাহ গেলা । 
অচল ভেলা যাঁহ ঠামঃ গে মাঈ॥। 
১। বিদ্যাপাত- প্রাগন্ত প:ঃ ৩৩৭ । 


৭২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জীবনে রামায়ণ 


বীস ভ্জা দস মাখ চড়াগাল । 

ভাঁগ 'দহল ভর গাল, গে মাঈ 11৪8 

এক লাখ পুতা সবা লাখ নাতাঁ ॥ 

কোটা সোবরনক দান, গে মাঈ ॥ 

গুণ অবগনন সব একো নাহ বৃবলহ্ি। 
রথলাহু রাবণক নাম, গে মাঈ || ৬ 

ভন 'বদ্যাপাঁত সু কাব পুণিত মাত । 

কর জোর ধিনও মহেশ গেমাঈ ১ ॥৮. 


*অনুবাদ--হে মা, আমি যাঁদ জানতাম ভোলা আমাকে এমন প্রভারণা 
করবেন তবে আম রামের গোলাম হতেম । ভাই 'বভীষণ অনেক তপ 
করোছল তাই কোনস্হানে না 'গিষে রামের নাম নিয়ে অচল হয়ে রইল । আম 
বিশ হস্তে দশমাথায় শবকে প.জা করলাম, গালভরে ভাঙ- দিলাম এক লক্ষ 
নাতি। কোটি সুবণের দান দিলাম । গুণ দোষ শিব কিছুই দেখলেন না। 
রাবণের নাম ল7প্ত করলেন । স:কাঁব 'বব্যাপাঁত বলেছেন হর দোষগণ 
কিছুই মনে রাখেন না। এই পদাঁটর মধে। বাংলা লোক সাহতোর পৃব্ণাভাস 
রয়েছে। এখানে শব লোক স্াহত্যের িব-_ভাঙ্গ ধূতুত্না খায়, আপন 
ভোলা মহেশবর । 

বাংলার লোক সাহত্য বাঙ্গালীর প্রাণের স্াহত্য ৷ এই লোকসাহত্যের 
মধ্যে বাঙ্গছলীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায়। পল্লশ জীবনের নিত্যনৈমাত্তক 
বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাত্ক্ষাকে কেন্দ্র করে লোক সাগহত্যগল 
গড়ে উঠে। বাংলার লোসাহত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী ও হর গোৌরণর 
গ্‌হস্হালণ একাঁট বিশেষ স্হান আধকার করেছে৷ রামনণতার কাহনী এখানে 
অনেকটা গৌণ হলেও সংপ্রাচন কাল থেকে বাংলা দেশে রামায়ণের একাঁট 
লোকায়ত ধারা চলে আসছে । কাবগরু রবধন্দ্রনাথও তার লোকসাহিত্য 
প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলেছেন-_ 

“বাংলার গ্রামা ছড়ার ঠর গৌরণ-এবং রাধাকৃঞ্চের কথা ছাড়া সীতা রাম 
ও রামরাবণের কথাও পাওরা যায়, কিন্তু তাহা ত্বলনায় স্বল্প 1...... 
বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগোরণ ও রাধাককফের কথার 


১। 'বিদ্যাপাত, প্রগবন্ত, পঃঃ ৩২৬ 


প্রাক চৈতন্য যুগের রামায়ণ ৭৩ 


উপরে যে মাথা তাঁলয়া ডাঠতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের 
দুভশাগ্য |৮১ 
রাধাকৃষ ও হরগোরীর কাহনখ বাংলার লোকসাহিত্যে একট বিশেষ স্হান 

অধিকার করলেও জন্ম দুধঁখনী সশতার বারমাসী, রত্বাকর দসহার কাব 
বাল্মীকতে পাঁরবতণনের কাহিনশ, রাবণ ও হনুমানের বীরত্ব পল্লী কাঁবকে 
মুগ্ধ করেছে। পল্লী বাংলার গো-চারণের মাঠে, চণ্ডীমণ্ডপে যারা গানের 
আসরে এগাল সদর অতাীতকাল থেকে একটি বিশেষ স্হান আধকার করে 
আছে । বাংলার পল্লশ কবিরা মনসার গীতের মত রামায়ণ গানের 
মাধ্যমে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের দ:ঃখ, কম্টের কথা প্রকাশ করেছেন । রাধা 
কৃষের প্রেম কাহনী অপেক্ষা এইগদাল তাঁদের হত্দয়কে আধক নাড়া দেয়। 
রামায়ণের সীতা চীরন্রের আদর্শ সকল বাঙ্গালীরই অন্তরের শ্রদ্ধা আকষণি 
করে। সাঁতার অসামান্য দুঃখ থেকে পল্লী কাবরা সখতার বারমাসী, ফল্পরার 
বারমাসী, রাধার বারমাপী বা বেহুলার অষ্টমাসী বা আট মাসের দুঃখ 
বর্ণনার প্রেরণা লাভ করছেন। এই বারমাসী গঁলর মধ্যে চির দূঞাখনী 
পল্লশবালাদের জীবন কাহনী বার্ণত হয়েছে । পল্লীকাবর হাতে সীতা 
দাঁরদ্রু বাঙ্গালী ঘরের বধ । রত্বাকর দস্যর কাঁব বালম্ীকতে পাঁরবতনের 
কা?হনী বাংলার পল্লী কাঁবদের ববশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে । এই কাঁহনশীটি 
বাভন্ন অঞ্চলের লোকসাহতোর মধ্যে দিয়া 'বাভন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। 
এভাবে মৈমনাসংহ গ্ীঁতিকায় দসহ্য কেনারামের পালা ও দক্ষিণপব বঙ্গে 
ণনজাম ডাকাতের পালার উৎপান্ত হয়েছে । শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে 
পল্লগ গ্রামে রামসীতাকে অবলম্বন করে ছড়া কাটা হয়। পত্র সন্তান জন্মালে 
রামের ব্ন্তাম্ত কন্যা সন্তান জন্মালে সীতার জন্ম বন্তান্ত গান করা হয়। 
যেমন- 

“দশমাস দশাদন গো পৃর্ণিত হইল । 

সব সুলক্ষণ গো শিশু ভূমিষ্ট হইল ॥ 

সংবর্ণ কাটারিতে গো ধাই নারিচ্ছেদ করে। 

জয়াদ জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মান্দরে ॥ 


১। রবীন্দ্র রচনাবলা, ঘয়োদশ খণ্ড, 
জন্ম শত বার্ধকণ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পঃ ৭৩৩--৭৩৪ 


৭৪8 বাংলা সা'হত্য ও বাঙালশর জাতগয় জীবনে রামায়ণ, 


দ্‌তে গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে । 
হাঁরামণ মানিকা দিয়া গো রাজা পুরমুখ দেখে ॥১ 
রাধাকৃঞ্ষের প্রণয় সঙ্গীত লোক সাহত্যে একটি বিশেষ চ্হান জাঁধকার 
করলেও বাঙ্গালীর গববাহ লঙ্গীতে রাধাকৃষের প্রণয় প্রসঙ্গ অপেক্ষা রামঙ্গীতা ও 
হরগোরা্স বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুীলই বিশেষ স্হান অধিকার করেছে। কারণ 
বাঙ্গালী দাম্পত্য জীবনে উন্বততর আদর্শ গহসাবে রামসীতার দাম্পত্য, 
জীীবনকেই গ্রহণ করেছে । রামসাঁতার বিবাহ প্রসঙ্গ অবভ্দ্বন করে বাঙালপর, 
বাহ অনুষ্ঠানে বহ্‌ লোকগণখীত রচিত হয়েছে £- 
“সীতারে সাজইল রে সথাঁগণ মোল। 
বাজ "ছল, খাড়াল, দিল পাঁচ লহরী ।। 
সাঁতারে সাজাইল রে আইয়গণ মেলি । 
মাথায় ঘটুক 'দিল আ্নি পাটের চোল ॥। 
সাঁতারে সাজাইল রে মায় সুমত্রা রানী । 
লঙ্জাবস্ঘ দিয়া মুছে নয়ণের পানি” ২ 
এখানে বাঙ্গালীর কনে সঙ্জার গানে সীতার 'ববাহ সঙ্জা বর্ণনা করা 


হয়েছে। অন্যত্র আছে-- 
«আইজ রাণশ হরষিত মনে, লক্ষণরে পাঠাইয়া 'দিল দ-গণর কারণে । 
জোর হস্ত কইর্যা লক্ষণ নমন্তম্ করে, যাইতে হবে দর্গামাগো 
শ্রীরামের উৎসবে তোমার যাইতে হবে 17৮৩ 
এভাবে লক্ষননণকে দিয়ে গঙ্গা, পদ্মা, কালী, লক্ষনী প্রভত সব দেবতাকে 
এনমন্রণ করা হয়। গায়ে হলুদের তত্ব পাঠানোর সময়ও গ্রাম্য মাহলারা, 


রামায়ণ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে গান করেন-_ 
“রামের মা কৌশল্যা রানী বলে তোরা আয়। 
তৈল কাপড় আর্ঘবার শুভ সময় বইস্লা যায় ।। 
যাইতে এঁব 'মাথিলাতে জনক রাঞ্জার বাড়ী। 
সেইখানে হইব য়া তাহার কুমারী || ৪ 


সর ৯. লস ০. সস স্ সপ 


১। বাংলার নোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্রাচার্য, ১ম খণ্ড, 
৩য় সংস্করণ, ১৯৬২১ প্‌ঃ ৩০৩ ॥ 
২,৩, ৪1 বাংলার লোক সাহিতা, প্রাগ7ক্ত, ৩য় খঃ 
৯ম সং, পাঠ 806৬9 ৮১-৮৭২, ৩৭৬ 


প্রাক চৈতন্য যুগের রায়া়ণ ৭৫ 


পাশা খেলা বাঙ্গালী বিবাহের একাঁট বিশেষ আনন্দানফ্ঠান। এ 
অনুষ্ঠানে সবসময়ে বর হারে, কনে জিতে । এখানেও রাঃসীঁতার পাশা 
খেলার রাম হারলেন, সীতা জয় লাভ করলেন-_ 

€৫ছু* ছি, ছি লাজে মার, 
আরাম হারিল খেলাম, | 
জিতল জানকী”। € 

নৌকা বাইছে জয়লাভ করে বিজয়ী বার আসার সময় নৌকা চলার শব্দের 
তালে তালে রামায়ণ প্রসঙ্গ গান করা হয় ঃস" 

“জর দেলো রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে। 
ধানদৃর্বা বরণকূলো দেলো এঁ গলুয়ার কপালে? ॥২ 

বরের সঙ্গে সখাদের রহস্যালাপে ও রামসাঁতা বিশ্বয়ক গ্রাম্য ছড়ার সূ্টি 
হয়েছে 

সখী--'শুনিয়াছি অজ নাকি তব পিতামহ । 

মান:ষ করেছ রাম ছ“ইয়্া পাথর | 

বিদ্যাবদ্ধ সব দিক দোখলাম ভাই ভালো । 

জানকণ সংন্দর 'কল্তু তুম সথা কালো ॥ 
রাম--সুন্দর জোত যদ মাথি সবগায় 

সুন্দর করিব সখা এ কৃষ্ণ কায়” 1৩ 

কন্যা বিদায়ে জননীর বাথা প্রকাশ পেয়েছে সীতার *বশর বাড়ী যাত্রা 

[বিষয়ক কয়েকটি ছড়ায়, যেমন, 
সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো । 
বড় পৃক:রের ভঙ্দই চিংড়ি কে খাইবে গো 
মাছের তলায় ছাতূর হাড় কে খাইবে গো 
সখতা মোর ঘর যাইবে গো । 


১1 বাংলার লোকসা'হত্য প্রাগনন্ত, ২য়, প:ঃ ৩০৭ 
২। এ, ৩য় খঃ, প:ঃ ৫৯২ 
৩। বাংলার গ্রাম্য ছড়াঃ বিমলা চরণ মুখোপাধ্যায়ঃ পু ৫০ 


৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালণর জাতণয় জশবনে রামায়ণ 


সাত গাইয়ের দুধ খাঁবয়ে | 

সাঁতা তব মোর পরের যো 

সাঁতা মোর ঘর যাইবে গো 1১ 
কৃষপ্রধান বাংলা দেশে রাবণের নামে কয়েকটি হে*য়ালী ছড়া প্রচালত আছে । 
অবশ্য এই ছড়াগঁলর সঙ্গে রামায়ণের রাবণের কোন সম্পর্ক নেই একাঁট 
ছড়ায় শুনতে পাওয়া যায়__ 

“ভাদ্র মাসে রোয়ে কলা 

সবংশে মলো রাবণ শালা; |২ 
সীতাহরণের কোন কোন পালায় রাবণ রাজা পল্লী কাঁবর হাতে ভোমরাজায় 
পারণত হয়েছে 

“রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চাঁড় যার । 

পথত: পাইয়ে লাল কে"য়রা, 

সীতারে হরি নিয়ে রাজা ডোম যায় 0৩ 

এভাবে বাগগলীর জনজীবনে রামসীতা প্রসগ্গ ওতপ্রোত জাঁড়য়ে মিশিক্স 
আছে। 
পটুয়া বা পটাচন্র লোক সাগহত্যের আর একটি ঠিশেষ অঙ্গ । বাংলা 

দেশের সবর সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে পটুয়া বা পটশিজ্পীরা পট দেখিয়ে 
গান করেন । এদের মধ্যে একদিকে শিল্প প্রতিভা ও অপরাদকে কাঁবিত্ব 
শাঁক্তর পাঁরচয় রয়েছে । সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও 
মঙ্গলকাব্যের কাঁহনী এই চিন্বগুলতে অঞ্কন করা হয় ॥ "চন্গণীল নিবচিন 
করার সময় 'চিন্রকর সমাজের উন্নততর আধ্যাত্মক ও নোৌতক আদর্শের প্রত 
লক্ষ্য রাখেন । কৌত্ককর বা লঘ; হাস্যরসোপযোগণী কোন বিষয়ই এতে থাকে 
না। এই "চিন্তন ও গানগুীল পরস্পরের হুবহু অনুকরণ নহে । চিন্রকর চিত্রের 
সাহাযো যা প্রকাশ করতে পারেননা গানের সাহায্যে তা ফুটিয়ে তোজেন। 
ইহাই বাংলা লোকসাহত্যে পটুয়া সঙ্গীত নামে পরিচিত । রামায়ণের মধ্যে 
পারবারিক জীবনের যে আদর্শের কথা আছে সেই আদর্শকে 'ভাত্ত করে 
পট:য়া চিত্র আওকত হয়। তার ফলে সহজ সরল পল্লাীবাসণরা এর মধ্যে 


১। বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, প্রাগুক্ত, প্‌ ৪২৭ 
২,৩। এ ২য়, ১৯৮) $০০ 


। প্রাক চৈতন্য ধূগের রামায়ণ ৭৭ 


একটা গাহ্স্হ জীবন রসের সন্ধান পায়। পটঃয়ারা নিষক্ষর। রামায়ণের 
মূল কাহনীর সঙ্গে তাঁরা পারচয়হীন । সুভ্রাং ব।ম্ক্ষতরণ পাতার মধ্যে 
দিয়ে তাঁরা বাঙ্গাল পাঁরবারের পাঁত-পত্ররও ভ্রাতা য়-ভ্রাতায় সহক্ত স্বাভাবিক 
সম্পকে কথাই প্রকাশ করেছেন । ফলে পটয়াদের আঁঙকত ও গত রামায়ণ 
কাঁহনন বাঙ্গালী গ:হস্হের জীবনায়ন হয়েছে । এই পটুয়া সঙ্গীতে কোন 
পরমাঁর্থক জগতের কথা নেয়। বাঙ্গালখর গাহ্হ্য জীবনের পারিবারিক 
সম্পকের মধ্যে যে অপাঁরসীম মাধূষের স্বাদ আছে পল্লী কাব তাই চিন্রও 
সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এমন ি ভাগবত পুরাণের মধ্যেও 
ণনরক্ষর পট;য্লারা ভান্তবাদের কোন সন্ধান পানান। ভাগবতের বাধসল্য 
রসট্‌কু মান্র তাঁরা চিত্রে অিকত করেছেন। 'চিন্রগুীলও বাৎসল্য রসের 
উপযোগী ছিল। অন্যন্র বেহুলা এবং সীতার দুঃখ বেদনার কথা স্মরণ 
করে পল্লী রমনশরা নিজেদের জীবনের দুঃখ বেদনা উত্তরণের শান্ত সয় 
করতেন ॥ এভাবে পটুয়া সঙ্গীত গল যেমন সরল পল্লশবাসগর জীবনে 
আনন্দ পাঁরবেশন করত অন্যাদকে তেমনই লোকশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারের 
একাঁট শ্রেষ্ঠ বাহন ছল । লোকাঁশিক্ষা প্রচারে পুয়া সঙ্গীতের স্হান 
[নরেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভ্াচার্য মহাশয়ও বলেন-_ 
*চন্তর ও সঙ্গীতের ভিতর দয়া সমাজ শিক্ষার বিষয় যে ভাবে পাঁরবেশন করা 
হইত তাহাতে 'শক্ষা ও আকরষণনীয় হইয়া উঠিত এবং ইহার ভিতর দয়া 
সমাজ ষে শিক্ষা লাভ কাঁরত জীবনে তাহার ফল সুদূর প্রপারী হইত” 1১ 


১। বাংলার লোক সাহত্য, ১ম, প্রাগন্ত, ভূমিকা প:ঃ৮১ 
রামায়ণের লৌকিক . ধারা সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তৃত 
আলোচনা হয়েছে। 


চতুথ' অধ্যায় 
রুত্তিবাস 


মধযুগে বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ নামে পারাচিত। 
এই ষুঃগে মুসলমান বিজেতারা বংলা দেশের শাসন ক্ষমতা 
হাতে নিয়ে স্হায়ীভাবে বসবাস কবতে শহর? করলেও তাঁরা সূদড় স্হায়ণ 
শাসন বাবস্হা প্রবর্তন করতে পারেননি । বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন 
ভিন্ন শাসন কতাঁর অধীন ছিল বলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায়ই 
লেগে থাকত। বথাঁতয়ারের মৃত্যুর পর হোসেন শাহের রাজত্বের পর্ব পযন্ত 
পাঠান 'খিলজী বলবন, মাহমুদ ও হাবসী সুলতানদের মধো বাংলা দেশের 
সিংহাসনকে কেছ্দ্র করে বর্বর চণ্ডনশীতি ও পরস্পর হানাহানি চলতে থাকে। 
বাংলাদেশের এই রাজনৌতিক আঁস্হরতার সুযোগ নিয়ে দিনাজপুরের 
ভাত্াঁড়রা গ্রামের হিন্দু জাঁমদার গণেশ ও তাঁর পুন যদ জালালউদ্দীন 
নাম ধারণ করে গকছৃদিন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন । 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কীত্তবাস রাজা গণেশের রাজসভায় এসোৌছলেন ১ 

যদ বা জালালউদ্দ্ীনের পর গৌড়ের [সংহাসনকে কেন্দ্র করে আবার 
অরাজকতা, তান্ডব হত্যালশলা চলতে থাকে । এই অবস্হায় গোঁড়ের 
আমণীর ওমরাহরা ইধলয়াস শাহী বংশের ন[সির্দ্দীন নামে অখ্যাত একজনকে 
গোঁড়ের সিংহাসনে গ্হাপন করেন । নাসরুজ্ধণীনের পর তাঁর সংযোগ্য 
পত্র রুক-নহদন্পীন বারবাকশাহ গৌড়ের সিংহাসনে বলেন। তিনি অতিশয় 
বা্ধমান, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন । সাহিত্য চচায়ও তিনি 
উৎসাহ 'দিতেন। ১৪৫৬-১৪৭৬ প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গৌড়ের সিংহাসনে 
আঁধাঁজ্ঠত ছিলেন । অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কবি কৃত্তিবাস 
রুকুনহম্দীন বারাক শাহের পঙ্ঠপোষকতায় রামায়ণের বাংলা অনহবাদ 
করেন ।২ 

১। বঙ্গভাষা ও সাহত্য, দীনেশচন্দুসৈন, ষষ্তসং, ১৮৯৬, পৃ ১৩৪ 


২। বাংলাদেশের ইতিহাস রমেশ চন্দ্র মজ:মথার, মধ্যবটগ, ২য়, ১৩৮০ 
প-ঃ ৫৮ 


কাতবাস ৭৯ 


প্রী্টীয় দ্বাদশ থেকে পণ্ছদশ শতাধ্দীর মধ্য ভাগ পযন্ত বাংলাদেশে 
কোন স্ানয়াল্মিত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্হা ছিল না। রাষ্ট-শান্তর বিপর্যয় 
ও উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কীতিক জখবনেও 
শীবপর্যয় দেখা দেয় । সামস্দ্দশীন ইজিয়াস শাহের পরে বাংলার রাজনৈতিক 
অবচ্হা গিছুটা 'স্হরতা প্রাপ্ত হলেও হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন রোধ করতে 
পারা বায়ান। রাজ্ট১ ও সমাজ 'বঞ্লবে বপর্যস্ত বাঙ্গালী চৈতন্যঘেবের 
আ'বিভবের পুর্ব পর্যন্ত আত্মবি*বাস ও জীবনের মূল্যবোধ ফিরে পায়নি । 
খুঙ্টয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাঙ্দীতে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালের 
পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমান শাসক ও তাদের অনুগামী ফাঁকর এবং 
আমীর ওমরাহদ্ের অত্যাচারে বাঙ্গালী "হন্দুর কোন রকমে আত্মরক্ষা করা 
দুরুহ হয়ে পড়ল। এ সময়ে হদ্দু সমাজে উপ্রোক্ষত চাঁড়াল, বারুই, চামার, 
দুলে, মালো প্রভূত নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ত্রাণ পণ্ডিত- 
[দগ্গের অত্যাচারে দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে । মসলমানরাও 
ছলে বলে কৌশলে 'হিম্দ্রের ধম্ান্তর করণ করতে লাগল । হিম্দুর 
দেবমান্দর, বৌদ্ধদের সগুঘারাম চংরশীবচূর্ণ হয়ে মসজিদে মিনারে পারণভ 
হল। স্যার যদুনাথ সরকার এই সময়ে হিন্দুর জাতীয় জশবন বিপর্যয়ের 
এক সংন্দর চিত্াকন করেছেন-__ 
“105 86580 119500৩ 01 17081099005 89 0081; 09 0106 50০9119-1102 
01171011000 8104 90001)190 910111068 ৪০০010108 10 [২ 1, 010928019- 
001059 900010151 5008 19৪ ৫1510870150 10 $90016 (1) 7060655819 
12161181$ 01105 ০011017)6, 0০ 006 16109170501 17110) 17)8858 
8৪ 51511 816 ৬181015 10 089 11) 6৮৩1৬ 10810 01 11)15 741090৪.১ 

রাষ্ট: ও সমাজ বিগ্লবের এই ঘ্‌ণাবর্তে পড়ে হতভাগ্য 1হন্দু জাতির 
ধমান্তির গ্রহণ অথবা মতত্যু ছাড়া আর কোন পথ রইল না। স্মাত' ব্রা্ষণেরা 
হন্দুর জাঁতক্‌ল রক্ষার জন্য সমাজে নানারকম 'বাঁধানষেধ অবতারণা করতে 
লাগল । ফলে 'হম্দ: সমাজ ক্রমশঃ আচারের বেড়াজালে দূর্বল হয়ে পড়ল । 


৮০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


বরেম্দ্রবাসী বোদক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কাব ভারতা বৌদ্ধ হয়েছিলেন বলে তাঁকে. 
স্বদেশ ছেড়ে সিংহল যান্রা করতে হয়েছিল ।১ গণেশের পুত্র যদ ইসলাঙ্গ 
ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রায়শ্চন্তের পরও 'হন্দ- সমাজ তাকে গ্রহণ করোনি 
ণহন্দ্‌ সমাজের এই অবজ্ঞা অবহেলার 'তাঁন যথাযোগ্য প্রতিদান 'দিয়োছিলেন । 
তাঁরই প্ররোচনায় পর ফাঁকর ও আমীর ওমরাহরা 'হিন্দুসমাজের উপর 
অমানষক অত্যাচার করে। কালাপাহাড়ের হিন্দু বিদ্বেষ ও মঠ মন্দির 
ধংস করার কাণহন*ও 'হন্দসমাজের এই অনার নগীতিরই ফল। 


কৃত্তবাস বিরচিত রামায়ণেও এই সমসামায়ক যুগের রাম্ট ও সঙ্গাজঙশবন 
1বশেষ ভাবে প্রাতফলিত হয়েছে । রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
মধ্যযুগীয় মুসলমান ন:পাতদের সঙ্গে হিন্দ রাজাদের যুদ্ধের কাহিনগ ও 
হন্দ জনসাধারণের উপর মুসলমান শান্তর অত্যাচারের কাঁহনশীর আভাস 
পাওয়া যায়। বাল্মীক রামায়ণের লগকাকাশ্ডে মকরাক্ষের সঙ্গে শ্রীরামচদ্দ্রের 
যৃদ্ধ বর্ণনায় গো বৎস সামনে রেখে গো চর্মে রথ ঢেকে যুদ্ধ করার ঘটনাটি 
অনুপাস্হত। কৃত্তবাস সমসামায়ক যুগ" প্রভাবে পরম বৈষ্ণব শ্রখরামচন্দ্রকে 
পরাঁজত করার জন্য গোবৎস সামনে দেখে চিনি রথ ঢেকে মকরাক্ষকে 
য়ে যুদ্ধ করিয়েছেন । 


নব নব বৎস সব রথে লয়ে তোলে । 
রথের চৌদকে ধেনু বান্ধে পালে পালে ॥।২ 
গোমাংসের দ্বারা হিন্দ জাতির ধর্ম বিনষ্ট করা, জোর করে হন্দুকে 
মুসলমান করা প্রভূতি ঘটনা মধ্যযুগে মৃসণমান সৃলতানদের একটি 
নিত্যনৈমীত্তক কম" ছিল । গড়ের সুলতান হুসেন শাহ রাজীর অনুরোধে 
তাঁর প্রাতপালক সাব্বাদ্ধ রায়কে মুখে গোমাংস দিয়ে জাতিচ্যন্ত 
করেন ।৩ 


কাবা ৮৯ 


“তোয়ারিখে জলালতে' বার্ণত হয়েছে যে সিকচ্দর শাহ মহামায়ার সেবক 
অসমীয়া ন-পাঁতি গোড়গো বন্দ শ্রণহটের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে 
গোমাংসের দ্বারা মন্দির অপ্াঁবঘ্ন করে শাহজলান নামক এক ফাঁকরের সাহাষ্যে 
শ্রীহ ট্ররাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও মুসলমান করেন ।১ ৃ 

এইভাবে 'বাভন্ন দ্রষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখান যায় যে, বাজ্মণীক রামায়ণ 
বাহর্ভূত গরুর পাল সম্মহখে রেখে মকরাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার কাঁহন1ট কফি 
কান্তবাস সমসামারিক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের রুপক 'হপাবে ব্যবহার 
করেছেন । উনাবংশ শতাব্দীতে সাহিত্য সম্রাট বাঁঞ্কমচন্দ্র তর রাজাঁসংহ 
উপন্যাসে, কংত্তিবাস 'বরাঁচত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্ের সঙ্গে মকরাক্ষের যুদ্ধ 
কৌশলের অনুরুপ একটি উদ্ধৃত মিমলকৃমারীর মুখ দিয়ে বের করেছেন । 
নিমলকুমারী মোগল বাদশাহের হারেমে ওুরঙ্গজেব বর্তক বন্দী হলে 
বাদ্শাহের সঙ্গে বাদানুবাদ করার সময় বলেছেন--“জান, গরুর পাল 
সম্ধুখে রাখিয়া লড়াই কাঁরয়া মুসলমান 'হন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে-_ নাহলে 
রাজপহতের বাহবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল সমহদ্রের কাছে গোস্পদ?? ২ 

থহখম্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পযন্ত 
সামসংদ্দীন ইলিয়াস শাহ, রাজা গ্রণেশ, সুজতান মাহমুদ প্রভত লুলতানদের 
হন্দুমুসলমানের প্রাত সমদ:ঘ্টি ও উদারনধাতর ফলে সহ্ধীর্ঘ দুই শত 
বৎসরের অরাজকতা ও পরস্পরের প্রাত হানাহানি দূর করে বাঙ্গালীর 
জীবনে কিছুটা শান্ত ও শঙ্খলা ফিরে এসেছিল । ম:সলমান সহজতানের 
রাজসভায় যোগ্য 'হন্দয আবার উচ্চাসন আধকার করল । হিন্দু জাতীয়তা 

বোধে উব্ুদ্ধ হয়ে মুসলমান শাসকদের অধীনে মুসলমান সেনাবাহিনধর 

সঙ্গে হাতে হাত মিছ্য়ে স্বধম স্বদেশ আকব্রমনকারীদের বিতাড়িত করতে 
অগ্রসর হয়েছে । উীঁড়ষ্যার গঙ্গরাজগণ বরেন্দ্রভুমি আক্রমন করলে বাঙ্গালগ 
হন্দু-মুসলমান শাসকদের অধশনে স্বধমী 1ভল্ন দেশীয় শতুদের তাড়িত 
করেছেন। ইলিয়াস শাহ ও আলিম:বারক 'হন্দুদের সাহায্যে পূব বঙ্গ 


১। বৃহ বঙ্গ (২য়), দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগযন্ত প:, ১০৮০-১০৮৯। 
২। বাঁঙ্কম রচনা সংগ্রহ, বাঁঞকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, 
১৩৬৩, প্‌ ৬৭৪। 
৬ 


ষ্২ ধাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


অধিকার করেন । 'ছিল্লীর সংলতান কতৃক আক্রা্ত হলে সামস্ম্বীন 
ইালরাল শাহ হজ্বের নিকট থেকে প্রভৃত উপকার পান। গৌড় রাক্গদরৰারে 
এখন থেকে গুণীজন সম্বর্ধনা শর হল। জালালউদ্দশন প্রা্ম্খ টীকাকার 
বহস্পাঁত 'মিশ্রকে আচার্য “কাব চক্তবতর্+)' পশ্ডিত সাবভৌম? ও “কাব পাশ্ডিত? 
প্রীত নানা উপাঁধতে ভতাষত করেন । রুকুনঃদ্দীন বারবাকশাহ মালাধর 
বস।কে গশরাজখাঁন উপাধ দ্বেন। কোন কোন এীতহাসিকের মতে কবি 
কাঁন্তবাপ র্‌ক-নাদ্দীন বারবাকণাহের আন:ক্‌ল্য লাভ করোছিলেন। কেবল 
রাজবায়ে নহে, ংন্দু মূললমানের ধর্ব ও সাংস্কীতক জীবনেও পারস্পারক 
ভাবের আদান প্রান, পরমত সাহঙ্ুতা প্রভশত উদ্ধারনীতির ফলে সমাজে 
একটা সাম্য ও 1দ্হতাবন্হা এএসহল । হন্ব্‌ মুসলমানের এই 'মালত 
সাধনা লক্ষ করে পাঁভ্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন-_ 

'শহন্দ; মুসলমান উভয়ে মালয়া শুধু সাহত্যই স্ন্ট হয় নাই, আমাদের 
উৎনব প্রভাততেও উভন্ন সপ্প্রথায়ের ধান আছে। পশ্চিমে মহরম প্রভএত 
মুসলমান পরে এবং 'হন্বুদের মেলায় ও যাত্রায় 1হন্দবমুসলমান উভয়ে 
চিরান যোগ দিয়া আপয়াছেন। আমাদের আগমনী গানে, ভাসানে, 
যাত্রায়, গণ্ভীরায়, নবলপুজায় গ্রামা গীতে, মালসীতে, কাব-গানে সাহত্যের 
কোন: ক্ষেত্রে হিন্দ-মহসলমান একত্রে না সাধনা করিয়াছেন” ॥১ 

ধমে'র ক্ষেত্রে নিবিড় এক্যের ফলে হিন্দ মুসলমানের 'মালত দেবতা 
সত্যপাঁর ও মাণিকপীরের হল আঁবভর্ব। মুসলমানের দরগায় হিন্দরা 
শিলনী দিতে ও মানত করতে শুর; করল। আবার অনেক মুসলমান 
পরিবারেও শীতলা, মনসা প্রভতর পূজা প্রচলন হল। [হঞ্দছুর দোল- 
দঃগেধিসবে মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করতে লাগল । 

সমাজক ও রাজনোতিক সাম্য অথনোতক ক্ষেত্রেও প্রসারত হল। 
নোগন শাসন বংগে বাংলার রাজস্ব দিল্লীর সাম্রাজ্য [বিস্তারে যুদ্ধের খরচায় 
বাইরে চলে যেত । ইংরাজ আমলে এই অর্থ নানা খাতে 1বদেশে চলে 
যেতে । কিন্ত পাঠান আমলে দেশের এই অর্থ দেশে থেকে যেত বলে 
বাংলার অথনোতক কাঠামো ভেঙ্গে পরতে পারোন। বরং আরও সদ 


১। হন্বং-মুসলমানের যত্ত সধনা, ক্ষিটতমোহন সেন, বিশ্বভারতী, 
১৩৫৬, প্‌ ৬৪। 


কৃতিবাস ৮৩ 


হয়েছিল । শিজ্পজাত দুব্য বাংলার বাইরে রপ্তানী হওয়ার ফলে [বিদেশ 
মুদ্রা স্বদেশে আহঙ্বণ করা হত। কারক ও মানাঁসিক শ্রমের মাধ্যমে দেশের 
সাধারণ লোকের ঘরে এই অর্থ ধকছুটা যেত বলে এ দেশে মোটামুটি একটা 
সচ্ছল অবস্হা বিরাজ করতো । সূতরাং পন্টঘশ শতাব্দী বাংলার 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে কেবল অরাজকতা ও বচ্ছি্রতার যুগ নয়-_ 
এই যুগে বাঙ্গালী 'হন্দ মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান প্রধান ও 
সাঙ্গীকরণ ঘটোছিল। এক কথায় এযুগকে সমন্বয়ের যৃগ বলা যায়। 
এ্রীতহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এই নব জাগত 


সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
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(কীত্তবাসের পা'রচন় প্রসঙ্গে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর চিন্তায়,মননে 
এবং বাঙ্গালগ মনশষীদের গবেষণায় আজও কাত্তবাস এক বস্ময়ের আবরণে 
আব:ত রয়েছেন । কৃন্তিবাসের কাল 'নর্ণয্র করতে গিয়ে পণ্ডিতাঁদগের মধ্যে বহু 
বিতকের সঠঙ্ট হয়েছে কিন্তু কাউুবাস সমস্যা আজও স-জ্টু সমাধান হয়ানি, 
কাত্তবাসের নামে যে সব প্রচলিত পথ রয়েছে সেগ্লিতে তাঁর বংশ পাঁরচয় 
পাওয়া যায়, কিন্ত তিনি কোন গোঁড়েশবরের দরবারে উপাস্হত হয়েছিলেন 
বা কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে কোন সময় নির্ধারক তারিখ পাওয়া 
যায় না। কাব প্রদত্ত তারিখ বহন আত্ম-বিবরণশীটি অবলম্বন করে বাংলা 
সাহত্যের এরীতহাসিকরা কীত্তবাসের আবির্ভাব কাল সম্বচ্ধে বাড পরস্পর 
বিরোধী সময় 'নিধারণ করেছেন। বঙ্গভাষার উপন্যাস প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৫৬১ খহষ্টাব্দে কাঁত্তবাসের জঙ্ম হয়, কিচ্তু তান 
তাঁর পুস্তকে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি । ১৮৭৮ খীস্টাথ্দে 
রাজনারায়ণ বস বাংলা ভাষা ও সা'হত্য নামক গ্রন্হে বলেন কণত্তবাস ১৫৩৮ : 
খীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। তানও এই সন তারিখের কোন প্রমাণ রাখতে 
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৮৪ বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গা্ীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


পারেন নি। ১৩০৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বস? বঙ্গের জাতীয় ইতহাস গ্রচ্হের 
বারেন্দ ব্রাহ্মণ [বিবরণ খণ্ডে কণত্তবাসের আত্ম পাঁরচয় মূলক নয়টি পয়্ার 
পতীন্তর উল্লেখ করেছেন । তিন কোন পথ থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন 
তার কোন প্রমাণ রাখেননি কৃত্তিবাস রহস্য উদ্ধারের জন্য । ১৮৯৫ খহখঘ্টাব্দে 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের উদ্যোগে কটীন্তবাস রামায়ণ সাঁমতির প্রতিষ্ঠা হয় । 
হারেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বদ্যানাঁধ, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বসন্ত 
রঞ্জন রায় 'বিদ্বং বল্লভ, নাঁলন? কান্ত ভট্রশালী প্রভাত বহু গবেষণার পর 
কত্তবাসের পরিচয় ও পথ সম্বন্ধে নানান তথ্য আবিচ্কার করেন ॥ কিন্তু 
তাঁরা কেউ একমত হতে পারেন নি বরং ক্ঠান্তবাস সমস্যাকে আরও জটিল 
করে তুলেছেন 9) ঝ্ান্তবাসের আত্মকাহনী থেকে জানা যায় তাঁর বৃদ্ধ 
প্রাপতামহ বেদানুজ মহারাজার পানর বা পুত্র নরাঁসংহ ওঝার আদ নিবাস 
[ছল প্‌বিঙ্গে । সেখানে ব্রাষ্ট্র বা সামাজক বিপর্যয়ে কোন বিপদ উপস্হিত 
হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাঁলয়া গ্রামে এসে উপাস্হত হন। করত্তবাসের 
আত্মীববরণী অনুসারে নরাঁসংহের পত্র গভে*বর, গভেশ্বিরের পূত মরার, 
মুরারর অন্যতম পদুত্র বনমালী। বনমালীর ছয় পুত্র। তার মধ্যে সবজে)০ 
কাত্তবাস। তান মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী 1তাথতে পুণ্য ব। পর্ণ রাববারে 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তান বদ্যাশক্ষা করার জন) গৃহত্যাগ 
করেন) নানান দেশের নানান গুরুর ীনকট বদ্যা শিক্ষা করে ভিন 
রাজকীয় সম্মান লাভ করার জন্য পাঁচাট শ্লোক রচনা করে রাঞ্জার কাছে 
পাঠিয়ে দেন। রাজসভায় প্রবেশ করে কাব দেখেন গোঁড়ে*বর পান্রামন্ত 
পাঁরবংত হয়ে বসে আছেন । তাঁর চতার্দকে জগদানন্দ, সংনন্দ, বেদার খা, 
দাহনে নারায়ণ, তরণী, গন্ধবরায়, সুন্দর, শ্রীবৎস, মুকঃন্দ পাঁণ্ডিত প্রভাত 
বসে আছেন- আঙিনায় পড়েছে রাঙা মাজুরী, রাজা পাত 'মন্্রপহ 
মাঘমাসের খরা উপভোগ করছেন। কণন্তবান সাতটি শ্লোক রাজাকে 
পাঠ করে শোনালেন। রাজা ক্ান্তবাসের ইচ্ছামত তাঁকে যে কোন বন্তৎ 
দান করতে চাইলে নিলো“ভ পণ্ডিত গৌরব 'ভন্ন কিছুই গ্রহণ করলেন না। 
বাজসভার বাইরে এলে [বিপুল জনতা তাঁকে সম্বধণা জানাল । ক্াঁত্তবাস 
কোন রাজার রাজমভায় এমোছলেন তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি, নিজের 
জন্ম সন সম্বন্ধেও কাঁবর লেখনী নীরব । 

' প্ুবানষ্দের মহাবংশাবলণ প্রভূতি কৃূলজীগগ্রন্হ, বহস্পৃতি 'িশ্রের কা'রিকা, 


কৃম্বিবাস ৮৫ 


ও রাগ শ্রেণীর ব্রা্ধণদের মেলবম্ধন ও সমীকরণ প্রভতর সঙ্গে মিলিয়ে 
ডঃ দশনেশচপ্জ সেন কৃক্তিবাসের আবিভাবকাল সম্বচ্ধে একটা আভাস 
দিয়েছেন । ডঃ সেন দেখিয়েছেন ষে ক্াত্তবাস উৎসাহ থেকে অধস্তন নবম 
পৃরুষ। উৎসাহ বল্লাল সেনের সভায় পূজিত হতেন। বল্লাল সেন 
১১৬৭ থ্ান্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিন পুরুষে একশত বৎসর 
ধরলে চতুর্দশ শতান্দশর শেষভাগে কত্বাসের জল্মকাল পাওয়া যায়। 
কশত্ববাস বার্ণত রাজস্ভা কোন "হিন্দু রাজার রাজসভা মনে করে ডঃ সেন 
আরও অন:মান করেন যে কাঁত্ববাস রাজা গণেশের প্ঠপোষকতা লাভ 
করোছিলেন।১ ্ 

' অধাপক মনীন্দুমোহন বস দীনেশ চন্দ্রের এই মত সমর্থন করেন না ॥ 
তাঁর মতে কাঁত্ববাস তাহরপূরের রাজা কংস নারারণের আদেশে রামায়ণ 
রচনা করেন, কারণ কণত্তবাস তাঁর আত্মাবববণীতে ষে সমস্ত ব্যান্তর নাম 
উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তাহিরপঃরের রাজা কংস নারায়ণর 
সঙ্গে সম্পাঁকতি, কেহ বা তাঁর সভাসদ ছিলেন ॥) কূলজাগ্রন্হছ অনুযায়ী 
শরীক) ভাদুরশী কংস নারায়ণের ভগ্রীকে বিবাহ করেন । তাঁর পিতার নাম 
মুকন্দ, পুনের নাম সুবৃদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায় । অধ্যাপক 
বসুর মতে কেদার খাঁ 'লাপ প্রমাদে কেশব খাঁতে পরিণত হয়েছে । কেশব 
খাঁর এক জামাতার নাম 'ছিল নারায়ণ। অতএব মনকন্দ, জগদানন্দ, কেদার 
খাঁ, নারায়ণ এদের সকলকে কংস নারায়ণের সমসামীয়ক কালে পাওয়া যাচ্ছে 
বলে(তাধযাপক বসু আঁভিমত প্রকাশ করেছেন যে ক্ণান্তবাস কংস নারায়ণের 
রাজসভায় এসোছিলেন এবং তাঁরই নিেশে রামায়ণ ব্লচনা করছিলেন 1২) 

রাজশাহী গেজেটিয়ার অনৃযায়ণ তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে কংস 
নারায়ণের পৌর ইন্দ্রাজ টোডরমজ্জের রাজস্ব বন্দোবস্তে সাহায্য করেছিলেন, 
ইহা ১৫৮২ খী্টায্দের ঘটনা । তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরলে কংস 
নারায়ণের সময় ১৪৮২ খীজ্টাব্দ পাওয়া যাবে । (কংস নারায়ণ ও কভিবা; 
সমসাময়িক হলে কণভ্তবাসের সময় পণ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হবে ) 


১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগণ্ন্ত পু, ১৩৪ 
২। বাংলা সাহিতা, (দ্বিতীর থস্ড ) মনীচ্দ্র মাহন বস: ১৯৪৭ 
পণ$ ১২৩ 


৮৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


অধ্যাপক বসুর মত ডঃ সুকৃমার সেনও মনে করেন যে কণতিবাস পঞ্চদশ 
শতাব্দশর শেষ [দিকে বর্তমান ছিলেন । সনাতন রস্প গোস্বামীর প্রপিতামহ 
পদ্মনাভ আর কাঁত্তবাসের প্‌বপুরুষ নরাসংহ ওঝা সমসামায়ক।) 
নরাসংহ ও পদ্মনাভ উভয়ে রাজা দনুজমদ্দনের আগ্রহে শিখরভূমি বা 
পণ্কোট অঞ্চল ত্যাগ করে নৈহাটির নিকটে গঞ্গা তীরে বাস করতে থাকেন । 
কণত্বাসের সঙ্গে রূপসনাতনের এক পনয়ুষের তফাৎ হয় । রুপ সনাতন 
নৃপাঁত হোসেন শাহের সমসামীয়ক । হোসেন শাহের সময় ১৪৯৩ থেকে 
একপুরুষে ৩৫ বখসর বাদ দলে কখত্তবাসের সময় পাওয়া যাবে ১৪৫৮ 1. 
পতন আরও অনুমান করেছেন রূপ সনাতন বৈরাগ্য অবলম্বন করলে হোসেন 
শাহের সভার কোন কোন সদস্য গোড় পরিত্যাগ করে উত্তরে চলে ষান। 
সেখানে হয়ত জমিদার কংস নারায়ণের সভাম্ন কত্তবাস এদের দেখে 
থাকবেন হি রূপ-সনাতন ও চৈতন্যদেব সমসামাঁয়ক কালে আঁবভূত 
হয়োছলেন ॥ শ্রীচৈতন্যের সময় নবদ্বীপ বদ্যাচর্চার একটা শ্রেচ্চ 
পীঠ হান ছিল। ফ্ালয়া ও নবদ্বীপ গঞ্গার একই পারে। এই সময়ে 
কুত্ববাস আঁবিভ্ভত হলে তান নবদ্বীপ ত্যাগ করে অন্যন্ত বদ্যাচচা করতে 
যাবেন কেন? তাছাড়া কঠত্তবাসকে চৈতন্য সমসামগ্িক যুগে টেনে আনার 
মতণ্ড কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । ' ডঃ দাীঁণেশচন্দ্র ভটাচার্য কুলজী গ্রন্হ, 
মহাবংশাবলী, মেলবন্ধন, ও সমীকরণ প্রভহত 'মাঁলয়ে দেখেছেন যে 
কৃতিবাসের জন্ম ১৩৯৮ খীম্টাব্দের মাঘমাসের রবিবার । যদি ১২ বংসর 
বয়সে করশত্তবাস শীবদ্যা শিক্ষা করতে যান তা হলে ১৩৯৮+১২- ১৪১০ 
খন্টাব্দে তান বদযা শিক্ষা আরম্ভ করেন । কশত্তবাস যা ৮।১০ বৎসর 
[বদ্যা চ্চ? করে রাজসভায় গমন করে থাকেন তবে এসময়ে গৌড়ের সিংহাসনে 
রাজা গণেশকে পাওয়া যায়, তাছাড়া বাঁত্ববাস গৌঁড়ে*বরের রাজসভার ষে 
বর্ণনা দিয়েছেন তা কোন হিন্দু রাজার হওয়াই হ্বাভাবিক॥ কারণ 
মুসলমান সৃলতানদের বলাজসভা ঝাঁকজমক প্রিয়তার জন্য 'বখ্যাত। এরকম 
অনাড়ম্বর রাজসভা রাজা গণেশের হওয়াই সম্ভব, এছাড়া, কূলীনদের 


১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সকৃমার সেন, প্রথম সংস্করণ, 
১৩৪৭, প্‌ ১২৩ 


কীত্তবাস ৮৭ 
সমীকরণ, মেলবন্ধন, কাত্তবাসের ধ্বশুর কৃজের পরিচয় ও জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঞ্গলেও ক্ত্তমাসের সময় নির্ধারক কিছুটা প্রাণ পাওয়া যায়। 

ক্‌লপন্জিকান্‌সারে দেখা যায় ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ:ঃ জঃ) কীত্তবাসের 
দ্রাতৃস্পুত্র মালাধর খাঁ এবং খুড়তুতো ভাইয়ের পোৌত গঙ্গানন্দ ফালিয়া 
মেলের প্রকীতি নিধণাীরত হয়োছলেন। এ কল পাঁঞ্জকায় আরও দেখা যায় 
কাত্তবাসের জশবিতকালেই তর দুই কানংঠ ভ্র'তা শান্ত, মতুযুপতয়। ভাতুজপে 
ভরত সমীকরণ দ্বারা সম্মনিত হয়োছিজেন। “তনেকে মনে করেন কাতবস 
কৃলভঙ্গ বরেছিলেন বলে তাঁকে বাদ 'দিয়ে কাঁনংট ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পুন্রকে 
য়ে কলান্রয়া সম্পাদিত হয়োছল। কৃতিবাস যা ৭০। ৮০ ধংসর বেচে 
থাকেন তাহলে কৃলপপ্িকানুসারে ১৩৯৮-১৪০০ খুখছটায্দের মধ্যে 
কাত্তবাসের জন্ম সন পাওয়া যাবে ।১, 

ডঃ ভট্টাচার্যের ক্‌লাঁজ গ্রন্হান:সারে কৃত্তিবাসের *বশুরের ভাই উৎসাহের 
বৃদ্ধ পৌন্র নৈয়্ায়ক বনাদ তরষাগণশ বাসুদেব সাবভৌমের ছাত এবং 
রূঘনাথ [িরোমনির সহাধ্যায়ণী। ১৪৬০-৬৫ খুশজ্টাব্দে রঘুনাথ 1শরোমাঁনর 
জন্ম হয়েছিল। রঘুনাথের প্রাপতামহের ভগ্িনীপাতি কীত্তবাসের জণ্ম সন 
চতন্দ্শি শতাব্দীর শেষাঁদকে হওয়া অসম্ভব নহে । এঁদক দয়েও কাত্তবাসের 
জঙ্মসন ১৩৯৮ খনীষ্টাব্দে নির্দেশ করা যেতে পারে । 

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কণত্তবাসের সম্পাকত পো সুযেণ পণ্ডিতের 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে ।২ সংষেণ পণ্ডিত 'ছলেন মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত 
হরিদ্ধাসের অন্তরঙ্গ সূহাদ । হরিদাস ও সংষেণ ১৫১৬ খন্টাব্দে জীবিত 
ছিলেন। সুতরাং সুষেণের িতামহ কাতবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পর্যন্ত জীবিত থাকা স্বাভাবক। এসব প্রমাণ থেকে ডঃ আসত কমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন ১৩৯৮ খনীন্টাত্দে ক্ণত্তবাসের জন্ম হলেও 
হতে পারে ৩ 

/কধত্তবাসের আত্মীববরণী ও কলজী গ্রন্ছের প্রমাণের সঙ্গে রৃকনদ্দীন 


৮৮ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


বারবাক শাহের রাঙ্গত্ব কালের 'ববরণ মালয় এীতহাঁসক ডঃ রমেশ চন্দ্র 
মজ.মদার প্রমাণ করেছেন যে কাব কণত্তবাস, রহকআদ্দীন বারবাক শাহের 
সমপামায়ক ছিলেন ।১. ডঃ মজুমদারের মত অধাপক সুখমর মুখোপাধ্যায় 
মনে করেন কণত্তবাস পণ্ডিত রৃক'নহদ্দীন বারবাক শাহের রাজসভার 
এসোছলেন 1; বর্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডাববেকে উল্লোখত হয়েছে যে 
গোড়েন্বরের কেদার রায় নামে একজন সভাসদ- ছিলেন । তাঁর উপাধি ছিল 
প্রত শরীর ।২ মনোহর চক্রবতী এই প্রাত শরীরের অর্থ করেছেন প্রাতনাধ। 
এ সময়ে গৌড় রাজসভার সঙ্গে সংশলম্ট একজন নারায়ণ রায়ের শাম পাওয়া 
যায়। ভরত মী্লকের চন্দ্র প্রভাতেও এই নারায়ণ রায়ের নাম উল্লেখ 
আছে। 
“নারায়ণো ষোহব:ংসোহস্তরঙ্গ কবীশ্বরঃ ॥৩ 

গোৌড়েনবরের াকংসকরা অন্তরঙ্গ উপাধতে ভাঁষত হতেন। চৈতন্যদেবের 
সঙ্গে নারায়ণের পুত্র ম্দকুন্দের নীলাচলে সাক্ষাৎ হয় ১৫১৩ খতীন্টাব্দে। 
এই সময় থেকে ৩৫ বৎসর পূর্বে ধরলে নারায়ণ দাসের সময় পাওয়া যাবে 
১৪৭৮ খ-শন্টাব্দ, সৃতরাং এই সময়ে কাঁত্তবাস জীরঁবত থাকলে ক্ণত্তিবাসের 
পরলোক গমনের ৮1১০ বৎসর পর শ্রীচৈতন্যের আবিভবি হয় । 

(আত্মকাহনীতে ক্ণত্ববাস গঞ্ধর্ব রায় নামে একজন রাজসভাসদের নাম 
উজ্লেখ করেছেন-_ 

গচ্ধব" রায় বসে আছেন গন্ধ” অবতার ।৪ পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোঁড় 
রাজস্ভায় একজন গন্ধর্ব রায়ের নাম পাওয়া গেছে ॥ শোপশনাথ বস: 
সুলতানের প্রিয়কার্য সাধন করায় রাজস্ব বভাগে মন্তীত্ব এবং পুরন্দর খাঁ 
উপাঁধ লাভ করেন। তাঁর জ্যেন্ঠ সহোদর গোঁবন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হয়ে 


১। বাংলাদেশের হীতহাস, ডঃ রমেশ মজহমদার, ১ম সংস্করণ, মধ্যযদগ। 
প:ঃ ৩৮ 
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[15110291070 98501) 3108102158১ 011600681 105010006, 
38190891931, 

৩। চস্দ্প্রভা, ভরত মাঁজ্লক, 1িনোঘলাল সেনগন্প্ত সম্পাদিত, ১২৯৯, 
প₹ ৩২০। 

8৪। রামায়ণ, কাততবাস বরচিত, প্রান্ত প্ ১। 


কৃত্তিবাস ৮৯ 


পাম্ধর্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। 'কুলজশ গ্রচ্ছ থেকে জানা যায় যে 
পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খা মালাধর বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন । মালাধর বস 
যে রকনহদ্দীন বারবাক শাহের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । 'লপিকর প্রমাদে গন্ধর্ব রায় গন্ধর্ব খাঁ হয়েছেন মনে করা 
যেতে পারে । গন্ধর্ব রায় ও গন্ধ” খাঁ যাঁদ একই ব্যান্ত হন তাহলে কণত্তবাস 
পঞ্চদশ শতাব্বীর শেষাধে জীবত ছিলেন । রুকনৃদ্দীন বারবাক শাহ 
১৪৫৫--৫৯ খুখঙ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুস্তভাবে 
রাজত্ব করেন ১৪৫৯ --১৪৭৪ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত এককভাবে রাজত্ব করেন এবং 
১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ খীষ্টাব্দ পর্ষন্ত পুত্র সামসংদ্দীন যুসুফ শাহের সঙ্গে 
যুন্তভাবে রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৪৫% থেকে ১৪৭৬ খাীন্টাব্দের মধ্যে 
কোন এক সময়ে কন্তবাস র্‌ক-নহদ্দীন বারবাক শাহের রাজসভায় এসেছিলেন 
বলে অধ্যাপক স:খময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন 1১) 

ইব্রাহম কায়ূম ফারুকীর ববরণ থেকে জানা যায় বারবাক 
শাহ ঘোড়া দানকরতে খুব ভালবাসতেন ॥। বহস্পাতি মিশ্রের চন্দ্প্রভায় 
উল্লোখত হয়েছে যে রায়মুকূট উপাঁধ লাভ করার সময় তান গৌঁড়েনবরের 
[নিকট থেকে ঘোড়া উপহার পান। কীত্তবাসের আত্মকাণহনশ থেকেও জানা 
যায় সমসামায়ক গৌড়েশবর তাঁর 'িতৃব্যকে ঘোড়া উপহার 'দিয়োছলেন-_ 

রাজা গোৌড়ে্বর 'দিল প্রসা্দী এক ঘোড়া । 
পান ত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া |॥২ 

কঁত্তবাসের পিত্ব্যকে গৌড়*বরের ঘোড়া উপহার দ্ান থেকে মনে করা 
হয় এই গৌড়ে*বর রুকনহদ্দীন বারবাক শাহ ছাড়া আর কেহ নন । 

কীত্তবাসের সম্পাক্ত পৌন্ন সুষেণ পাঁণ্ডত ১৫১৬ থাজ্টাব্দে জীবিত 
থাকলে কীত্তবাস চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫১৬ --৭০--১৪৪৬ ) সময়ে 
জীবত ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 
মতাননযায়া কীত্তবাস ১৪৫৫__৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রুক্নুদ্দীন বারবাক 
শাহের রাজসভায় এসৌছলেন । ১১ পার হয়ে বার বৎসর বয়সের সময় তান 


৯০ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালশর জাতীর জশবনে রামায়ণ" 


[বদ্যা শিক্ষা করতে যান। অন্ততঃ ৮।১০ বৎসর যাঁদ বিদ্যা চচ্চা করে 
থাকেন তবে তাঁর রাজস্ভায় আসার বয়স হবে ২০২২ বংসর। কৃত্তিবাস 
অন্ততঃ যাঁদ ৬০৭০ বংসরও ফে'চে থাকেন তাহলে ১৪১৫ খ:খন্টাব্দ থেকে 
১৫১৪ খন্টাব্দ পর্তি তিনি জীঁবত ছিলেন। (১৪৫৫+৪০- ১৪৯৫, 
১৪৭৪+৪০০৮১৬১৪ ) অথবা ৪08৫ বংসর বয়সে কৃত্তিবাস বারবাক 
শাহের রাজসভায় এসে থাকবেন,ণকন্ত এর কোনটাই সম্ভব নহে । কারণ-তান 
৪018& বৎসরের প্রোটি নবীন পশ্ডিত নহেন। আবার চৈতন্যর সমসামাঁয়ক 
কাল পর্পন্ত কৃন্তিবাস জীবত ছিলেন এর-প কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ডীল্লাখত সুষেণ পশ্ডিতের সময়ের সঙ্গে কুলজী- 
গ্রন্থ, সমীকরণ, মেলবন্ধন প্রভাতিতে উল্লিখিত সময় ও কৃত্তব(সের আত্- 
1ববরণীর সঙ্গে মিলিয়ে কাঁবর একটা সম্ভাব্য আবিভ্শব কাল নির্ণয় করা 
ষায়। সষেণ পাশ্ডিত যাঁদ ১৫১৬ খীষ্টাব্দে জীবিত থাকেন তবে তাঁর 
[পিতামহ স্হানীয় কাত্তবাস ১৪১৬ খহীজ্টাব্দে জীবিত িলেন। ১৪৮০- 
খাঁষ্টাব্দে কাত্তবাসের ভ্রাতুস্পৃত্রের নামে ফযলয়া মেল প্রবার্তত হয় । এ সময়ে 
কত্তবাস বেচে থাকলে তাঁরই নামে মেল? প্রবার্তত হত। অতএব কাান্তবাস 
১৪৮০ খঈঃ অব্দের পূর্বে দেহত্যাগ করেন | ( কত্তবাস যাঁদ ৭০।৭$ বৎসর 
বেচে থাকেন কণীত্তবাসের সম্ভাবা আঁবভ্গব কাল হবে চতদদশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) কাত্তবাস যা ১২ বসর 
বয়সে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং ৮1১০ বৎসর শবদ্যা চা করেন তবে 
২০।২২ বৎসর বয়সে তান গৌড়েশ্বরের সভায় এসে থাকবেন । এখন(যোগেশ 
চন্দ্র রায় 'বদ্যাণনাঁধর জ্যোতিষ গণনা ঘাঁদ নিভূল হয় তবে ১৩৯৮ থীম্টাব্দের 
মাঘ মাসের শ্রীমণ্চমীতে একটা রাঁববার পাওয়া যায়। এই তারখাঁটির সঙ্গে 
কীত্তবাসের আত্মবিবরণীরও সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ১৩৯৮ 
থাীঁষ্টাব্দে কাঁত্তবাসের জন্ম হতে পারে । ১৩৯৮ খহীম্টাব্দে কৃত্তিবাসের 
জন্ম হলে তাঁর রাজসভায় আসার সময় হবে ১৪১৮-২০ খনৌত্টাব্দ। এসময়ে 
আমরা রাজা গণেশকে গৌঁড়ের সিংহাসনে পেয়ে থাকি।) ক্যান্তবাস বা্ণত 
রাজসভার 'বিবরণ থেকেও মনে হয় ইহা কোন 'হিচ্দ রাজার অনাড়ম্বর 
রাজসভা। !অধ্যাপক আসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন ক”ত্িবাস 
রাজা গণেশের যাজসভায় এসেছিলেন । 

এথন প্রশ্ন আসে বর্ধমান উপাধ্যায়ের দশ্ডাঁববেক, মোল্জা তাঁকয়ার বয়াজ- 


কৃত্তিবাস ৯১ 


অনহযায়' কীত্তবাসেক্র আত্মবিবরণীতে উল্লেখিত নাবায়ণ রায়, গঞ্ধর্ব রায় 
প্রভূতকে কি করে বারবাক শাহের রাজসভায় পাওয়া যায়ঃ এরকারণ 
সম্ভবতঃ মনে হয় গৌড়ের সিংহাসনে স্বল্পকালের জন্য যখন গণেশ উপাঁবজ্ট 
ছিলেন তখন এরা রাজা গণেশের সভা অলংক:ত করোছিলেন । তরুণ পণ্ডিত 
ক:ন্তিবাস তখন এদের দেখে থাকবেন । গণেশের পর গোৌঁড়ের সিংহাসনে 
একমান্র বিদ্যেৎসাহী, সদ্াশয় সুলতান ছিলেন রূক-নদ্ৰধন বারবাক শাহ। 
দীর্ঘাদন পর এ'রা হয়তো আবার বারবাক শাছের রাজসভায় স্হানলাভ 
করোছলেন । রুক্নুদ্দীন বায়বাক শাহের সময়ে কবি ক্ত্তিবাস বেচে 
থাকতে পারেন কিন্তু নবীন পাদ্ডিত কৃত্তিবাস বারবাকশাহের রাজসভায় 
সম্বর্ধনা লাভ করেন নি । অন্যথা চৈতন্যপূব্ষৃগে ক্াঁত্তবাসকে পাওয়া 
যাবে না। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের পরে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে 'স্হিতাবস্হা আসার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর 'শজ্প সাহিত্য এবং সাংস্কাতক জীবনেও পাঁরবর্তন দেখা 
দল । বৈষ্ণব গ্রাঁতি কবিতা বাদ দিলে এতাঁদন পর্যন্ত পঙ্লশী কাঁবর 
লোকগণশীত ও মঙ্গলকাব্য ছাড়া বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন সাহত্য সহাঁষ্ট 
হয়ান। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা ভাষা গ্রজ্হ প্রচারেও 'বিরোধাঁ 
গছলেন ৷ রামায়ণ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করায় কাঁস্তবাস ও কাশারাম 
দাসকে তাঁরা রৌরব নামক নরকে স্হান নির্দেশ করতে ছিধা করেন নি। কিন্তু 
ভাষা ও সাহিত্যের গাঁত বহতা নদীর মত। সে তার আপন গাঁত পথে 
এগিয়ে চলবেই । একই নিয়মে বঙ্গ সরস্বতণও একদিন গোঁড়রাজ দরবারে 
এসে প্রবেশ করলেন, গৌঁড়ের সূলতানগণও তাঁকে জানাল স্বাগত। ইরান, 
তুরাণ তাক, যেখান থেকেই তাঁরা আসুননা কেন দীর্ঘদন এদেশে বাস 
করার ফলে বাংলার নদখ-জল, মেঘ-রৌদ্র, আকাশ-বাতাস, মাটি তাঁদের ভাবা 
ও অনুভ্ঁতিকে একটা বিশিষ্ট রূপ দান করেছিল । মানুষ নিজের সত্তার 
মধ্যে যখন এই 'বাশিষ্ট রূপাঁটর সন্ধান পায় তখনই জাতীয়তা বোধে উদ্বব্ধ 
হয় । বাংলার মুসলমানগণ দীর্ঘাদন এদেশে বাস করার ফলে বাংলা ভাষা 
হল তাঁদের মাতৃভাষা |, বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কাতকে তাঁরা ক্রমশঃ আপন 
করে নিতে লাগলেন । রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ গ্রন্ছ'এবং বাঙ্গালী তথা 
ধহন্দুর ধর্্রচ্হ প্রভৃতির রসাস্বানে ও তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন । 
তাই গৌড় রাজ দরবারে কাব ও সাহাত্যকরের কদর বেড়ে গেল। 


৯২ বাংলা সাহিতা ও বাঙালীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


গোৌড়েশবর নাসির খাঁ মহাভারতের অনুবাদ সংকলন করান। পরাগল খাঁর 
আদেশে মহাভারত অনদূত হয়োছল । পরাগলের পুর ছুটি খাঁর আছেশে 
শ্রশীকর নন্দী মহাভারতের অ*বমেধ পর্ব অন্নবাদ করেন । পরবতাঁকালেও 
একই ভাবে কাঁব আলাওল আরকান রাজোর প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের 
আদেশে পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ করেন ॥। এইভাবে রাজদরবার ও বাংলার 
সম্দ্রান্ত ব্যাক্তাদগের আনুকূল্যে বাংলা সাহত্য ও বাংলা ভাষার চচাঁ 
শুরু হল। হন্দু রাজন্যবর্গ ও ব্রা্ষণ পণ্ডিতেরাও রাজানহগৃহীতি এই 
বঙ্গ সরস্বতীঁকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। 


বৈষ্ণব গীতি কাবতার ম্রাধ্যমে আত্মমুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির রোমাস্টিক 
ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে । রা্ট্রণবপ্নবে 'বপর্যস্ত ভাগ্যাবড়াম্বত বাঙ্গালগ 
মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে ভাঁবতব্য ও দৈবী শান্তর আশ্রয় গ্রহণ করে কতকটা 
সান্তনা লাভ করোছল কন্তু বাঙ্গালী জাতকে পথ দেখাতে পারে মত 
এমন কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ বাঙ্গালীর সামনে ছিল না। মহৎ উচ্চ 
জীবন আদর্শই জাতিকে সকল সঙকীর্ণতা ও গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারে। পারধাঁরক জীবনে শান্তি, শঙ্খলা ও পারস্পরিক বন্ধন সমাজ 
জখীবনেও ীস্হতাবস্হা আনয়ণ করে। (মুসলমান আক্রমনে বিপর্যস্ত 
বাঙ্গালীর পারিবারিক জখবনের বন্ধনও হয়ে পড়োছল 'শাঁথল। এই 
অবস্হায় রাজনোৌতিক ও সামাঁজক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পারবা!রক্ষ 
জীবনেও উচ্চ নৌতিক আদর্শের 'বশেষ প্রয়োজন দেখা গদল ॥ কৃীত্তবাসের 
রামায়ণ অনুবাদ এই যুগ চাঁহদরই ফল। কৃপ্বাসী রামায়ণের মধ্যে 
বাত্যাবক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী জাত তার আত্মস্বরূপকে প্রথম উপলাদ্ধ করতে 
শখল)) (বামায়ণে কাব কীন্তবাস বাঙ্গালীর রাষ্ট্র, সমাজ ও পাঁরবার জীবনকে 
এক অখণ্ড যোগসুত্রে গ্রাথত করলেন ॥ বাল্মীক রামায়ণের অমর কাঁহনী 
অবলম্বন করে আমাদের গৃহ জীবনেরই ঘরোয়া চর আঁকলেন কাঁব কৃত্তিবাস। 
তাই কৃত্তিবাসা রামায়ণ বাঙ্গালশকে মুগ্ধ করোছিল। এক কথায় বাঙ্গালীর 
আদর্শায়ত পারিবারিক জীবনের সুমধুর গ্রুপ কাতিবাসী রামারণ) 
রামায়ণের রামন্সশতা, লক্ষমণ-ভরত প্রভৃতির চা'রান্রক মহিমার মধ্যে সাধারণ 
বাঙ্গালী তার গৃহজীবনের শান্তি খুজে পেয়েছিল । কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
অনুবাদের এই হল প্রতাক্ষ ফলশ্রহীত। 


কৃতিবাস ৯১৩ 


ঁতিবাসা যামায়ণ বাক্মশীক রামায়ণের শৌর্য বশর্য ও বীরত্বের 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে একখানি ভান্তর আকর গ্রচ্ছে পারণত হয়েছে 
অথচ কৃত্ববাসের সামনে বার রসাত্বক কাব্য রচনার মত উপাদান ও 
সামাজিক পাঁরবেশ যথেষ্ট ছিল) মধ্যযুগে মুসলমান শাসনে অত্যাচারিভ 
বাঙ্গালীকে কেন্দ্র করে কাব রাবণের ভয়াবহ অত্যাচার বর্ণনা করতে 
পারতেন । রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে ও কাব উভয়ের অসাধারণ 
বীরত্বের পারচয় দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি সে পথে গেলেন না। (রাণ্ট 
বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাগ্গালীর কাছে তান রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচার বরে তাকে 
অভয় মন্ত্র 'দিলেন। নামের এমনই মাহাত্ম্য যে রাম নাম জপ করে দসংয 
বাজ্মীক সর্ব পাপমুস্ত হয়ে মুন বাল্মীক হলেন । 
“রাম নাম মহামল্ত্র নঃসারল মুখে ।। 
যত পাপ 'ছিল তার ভৌতিক শরণরে । 
রাম নাম স্মরণে সকল গেল দরে ॥১ 
রাম নাম সব পাপের প্রান্মশ্চিন্ত স্বরূপ । রাজা দশরথ ভ্রম বশতঃ 
অন্ধম্শীনর পত্র বধ করে প্রায়শ্চিতের জন্য বাঁশষ্ঠ পুত্র বামদেবের শরণাপন্ন 
হন॥ বামদেব রাজা দশরথকে তিনবার প্লাম নাম জপ করয়ে মহাপাতক 
থেকে মুন্ত করলেন । একবার রামনামই দশরথের পাপ মোচনের পক্ষে 
যথেস্ট। বামদেব রাজ দশরথকে তিনবার রামনাম জপ করানোর জন্য পিতা 
বাঁশস্ট তাঁকে আভশাপ দিলেন__ 
“এক রাম নাম জপে কোট ব্রহ্ধ হত্যা করে 
[তনবার রামনাম বলাল রাজারে । 
মোর পুত্র হৈয়্া তোর অজ্ঞান বশাল। 
দূর হরে বামদের হওরে চগ্ডাল ॥২ 
লঞ্ককাণ্ডে আতকায়, তরণণ সেন, বীরবাহু ও রাবণ প্রভ্‌তকৈ ?দয়ে 
শ্রারামচন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়ে কাব রাম ভাত্তবাদের চরম পরাকান্। 
দোখয়েছেন। 
রামনাম শন্রুকেও আঁন্তিমকালে মোক্ষ দান করে। “রামে মার, এই শব্দ 
উচ্চারণ করে রাক্ষস্গণ মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেছে। 


১,২ রামায়ণ, ক্াতবাস বিরচিত, প্রাগব্ত প ১৯৮১ ৪০৭ 


৯৪ বাংলা সাহিতা ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষল। 

রাম নাম করে মরে গেছে স্বগবাস ॥।১ 
শন্ন:ভাবেই হোক বা মিন্রভাবেই হোক রামনাম উচ্চারণেই ম্ান্ত, কাব নিজেও 
রাম নাম উচ্চারণ করে মানত কামনা করেন-_ 

রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম ছে 

সবর্ব ধর্ম কর্ম রাম বনা মিছে ॥। 

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা । 

ভবাঁসন্ধু তাঁরবারে রামনাম ভেলা ॥ 


রামনাম স্মরণে যমের দায় এর | 
ভবাঁসম্ধু তারবারে রামনাম তর ॥|২ 
অন্ন আছে-_রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার। 
ভেবে দেখ রাম [িনা গাঁত নাই আর ॥৩ 
( বাঙ্গালী চিত্তে সাধারণতঃ ভান্ত প্রবণতা বেশী । বাঙ্গালী যা কিছ ভাবে 

যা কহ? করে তাই ভান্তর তুলসী বিজ্বলে ধোঁত করে নেয়) (পরম শন্রুকেও 
সে তার উপাস্য দেবতা করে নিতে পারে। (লঙ্ষ্মণের হাতে রাবণ পূ 
আতকায়ের মন্ডে কাটা গেলে সেই কাটামুণ্ড রাম নাম উচ্চারণ করেছে । 
বাইরে যিনি পরম শব; অন্তরে তিনিই আরাধ্য দেবতা । তাই এই শরুর 
হাতে মরণেও মস্ত । 

পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর ॥। 

রাজ্যধন পারজন কিছুই না চাই। 

মারয়া রামের হাতে গোলাকেতে যাই ॥|৪ 
লঙ্কাপ্‌রীতে শ্রীরামচন্দ্রের আর একজন ভন্ত বিভীষণ পূত্র বালক তরণণ 
সেন। সাক্ষাৎ নরর্‌পী নারায়ণকে দেখবার জন্যই সে য্ধ ক্ষেজে আগমন 
করেছে। বালক তরণীসেন যুদ্ধক্ষেত্রে বালকোঁচিত সাজসঙ্জাই করেছে । 
রাম নামের নামাবলী তার সমস্ত দেহে। 


১, ২, ৩১৪, রামারণ কৃন্তবাপ রাও, প্রাগংন্ত প:ঃ ১৫৭-১৫৮, 
১৮৭, ৩২৪, ৩২০ 


কৃতিবাস ৯৫ 


অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে 
তরণণর ভান্ত দোখ কাঁপগণ হাসে ॥১ 
কাঁপগণের হাঁসবারই কথা । ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রকে তরণখসেন কীতনের আসর 
করে তুলেছে । কাঁর্তনীয়াদ্দের মতই রাম নামের নামাবলণ পরে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সে দেখা দিল। তরণীসেনের মত চিন্তাঙ্গদা নন্দন বীরবাহও পরম বৈষব, 
যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ধনঃশরের ব্যবহার বোধ হয় সে ভুলে গেছে । রামচন্দ্রকে 
বহু স্তবস্তৃীত করে নিজের মরণের পথ বানজেই সে জানিয়ে দিয়েছে 
রান মহাপাপ করোছি অপার । 
বৈষ্ণবাস্ত্েতে আমায় করহ সংহার ॥।২ 
এহেন ভত্তের গায়ে শ্রীরামচচ্দ্র আঘাত হানতে পারেন না। তিনি সতাদেবী 
ও রাজ্য ত্যাগ করতে পারেনঃ কিন্ত ভন্তু বংসল ভন্তের গায়ে হাত তুলতে 
পারেন না- 
“কণ্টক ফযাটলে মোর ভন্তের শরগরে । 
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥ 
ভন্ত মোর 'পতা মাতা ভভ্ত মোর প্রাণ। 
কেমনে এমন ভন্তে প্রহারিব বাণ ।।৩ 
রাক্ষস রাজ রাবণও শ্রশীরামচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ভন্ত। তিনিও রামচন্দ্রকে পর্ণ 
ব্্ধ সনাতন 'বিঞ্চ বলে জানতেন । রাবণের যুদ্ধ যান্তাকালে রাণণ মন্দোদরাঁ 
অশুভ লক্ষণ দেখে বিলাপ করতে শঃরু করলে রাবণ তাঁকে বলেছিলেন-_ 
“মরিব রামের হাতে ভাগ্যে ষাঁদ আছে। 
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে। 
বধুদত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে । 
সমান প্রতাপে যাব জীবমে মরণে ।13 
বীরবাহু তরণসেন প্রভ্শতর ন্যায় রাবণও তর মহাপরারুমশালশ শন্তুঃকে 
ইন্টদ্বেবতা জ্ঞানে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বাণে 
গিজজশারত তন রাবণ আসন্ন মতত্যুর সময় ধনকবাণ মাটিতে ফেলে ছিয়ে 
শ্রীরামচন্দ্রে তব করেছেন । 


১, ২, ৩,৪। রামায়ণ, কৃত্তবাস 'বিরচিত, প্রান্ত, পঃ ৩২০১ ৩০১, 
৩২০৪ ৩৭৬ | 


৯৬ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতায় জীবনে রামায়ণ 


বান খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন। 
যোড় হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন |1১ 
শ্ররামচন্দ্রু এমন ভক্তের গায়ে অস্র নিক্ষেপ করতে পারেন না। 
কার্ধ নাই রাজ্যপাটে পৃণঃ যাই বনে। 
রাবণ পরম ভন্ত মারব কেষন ॥। 
কেমনে এমন ভন্তে করিব সংহার । 
1বশ্ব কেহ রাম নাম না কারবে আর 11২ 


ণকন্তহ শেষ পযন্ত এমন ভভ্তকে রামচন্দ্র সংহার বরলেন। 

রাবণ তরণীসেন, বীরবাহ? প্রভতির মত তাঁর ইম্ট দেবতার হাতে ঈ্সিত 
মত্যু লাভ করে ধন্য হলেন। রাবণ রণস্হলে মাছ হয়ে পড়লে ভন্ত 
বংসল রামচন্দ্র তাঁর মৃমনূর্ধ ভন্তকে দর্শণ দেওয়ার মানস করলেন-_ 

আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন। 

শাপেতে রাক্ষম যোনা হয়েছে এখন। 

শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্হলে 

একবার দরশণ দিব এই কালে ॥৩ 
রাবণ ও আঁন্তম সময়ে রামচন্দ্রের মধো ব্রন্মসনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ভক্ত হাদয়ের 
আঁচ্তম প্রার্থনা ীনবেদন করলেন, 

অনাথের নাথ ত্রাম পাঁভিত পাবন। 

দয়াকরে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥। 

[চরাদন আম দাস চরণে তোমার । 

শাপেতে রাক্ষস কূলে জনম আমার 115 
এ ছাড়া কাব কৃত্তিবাস হনুমানের দাস্যতান্ত এবং গৃহক € বিভীষণের সখ্য 
ভন্তির বণনা 'দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভক্তের ভগবান। ভন্ত চন্ডাল 
গুহককেও তান বুকে টেনে নেন। অগ্নি প্রজব্লিত করে তান গৃহকের 
সঙ্গে মন্রতা স্হাপন করেছেন। গুহক ও রামচন্দ্রকে জোর হাতে স্তব 
করেছে-_ 


১, ২১৩১ ৪। রামায়ণ, প্রগ্ত পড় ৩৮০১ ৩৮০) ৩৯৩১ ৩৯৪, ৬৩ 


কৃন্তিবাস ৯৫ 
“অনাথের নাথ তুম ভকত বসল । 
করুণা সাগর হরি ত্ীম যে কেবল ॥। 
চপ্ডাল বালয়া যাঁদ ঘ:ণা কর মনে? 
পাঁতিত পাবন নাম তবে কি কারণে” |) 
ধনবাস যান্রাকালে রামচন্দ্র লক্ষণ ও জীতা সহ এক রা মতা 
গুহকের গহে বাস বরেছেন। গুহবের জে শ্ররামচন্ডের চিতা স্হাগনের 
মধ্যে পরবতনঈ“বালে শ্রচৈতনে)র জা1ভ ধম" হণঠন/বশৈহে ডেম ধম গ্ুচানের 
পূর্বাভাস মেলে । কাঁত্তবাসী রামায়ণে যা কাহনগ আকারে বার্ণত 
হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের জঈবনে তাই প্রত)ক্ষ নূত্য পারণত্ড হয় । ভিন হবন 
হারদাসকে প্রেম ধমে দ'ক্ষা দিয়োছিছে,ন এবং নগলাচল দ্রমনের ৪য় নিজের 
সঙ্গ করেছিলেন । 
তি সখ্য ভান্ততে সম্পূণণ আত্ম অবলহ1ঞুর এক বিস্ময়কর উদ্দাহর্ণ। 
1বভীবণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নিজের ভাই» বন্ধু১ আত্মশয়-প!ুরজন সকলকে 
ত্যাগ করেছেন । এমন ছি নিজের আত্মাকে বসজন দিতেও এতটুকু 'ছিধা 
বোধ করেন নি) তাঁর একমান দুঃখ শ্রীরামচন্দ্ের হাতে আঁম্তিম গতি লাভ 
করে পরণামে বৈক্ঠ বাস বরতে পারবেন না। 

/ভন্তের কাছে যেমন ভগবান মাতা, 'পতা, দ্রাত] ও বন্ধু ভগবানের কাছে 
ভন্তও তাই। বিভনীষণ যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, 
শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও তিন সহোদর ভ্রাতার মত 1১ 

€শীবভীষণে কন রাম কাঁরয়া আদর । 
আজ হতে তাঁম মম ভাই সহোদর ] 
চাঁরভাই ছিলাম হৈলাম পণ্জন | 
পণ্চজন মিল রাজ) করিব পালন ।।২ 
কর্ণত্তবাসণ রামায়ণে দাস্যভান্তর চরম ঠাবকাশ দেখা যায় রামভন্ত হনুমানের 
মধ্যে । রামনাম কেবল তাঁর মুখে নহে, অন্তরের অন্তঃস্হলে- বুকের 
আ্হপাঁজরেও রাম নাম রয়েছে লেখা ॥ 


১, ই। রামায়ণ, প্রাগনৃন্ত, প: ৬৩ ৪২৩. 
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৯৮ বাংলা সাধহত্য ও বাঙালণীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“সভামধ্যে দেখাইল 'বদ্ারিয়া বক্ষ । 
আঁস্হগয় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ” ॥॥১ 
শ্রবরামচন্দ্রের অযোধ্যার ীসংহাসন আরোহণ করার পর সীতা হনুমানকে 
[নজের গলার বহ্‌মূল্য হার উপহার দিলেন ॥ হনুমান তা 'ছি*ড়ে টুকরো 
টুকরো করে ফেলে 'দিলেন। রাম নাম লেখা নেই এমন জানিস হন্‌র কাছে 
মূলাহীন । 
লক্ষমণ গঠকই বলোছলেন-__ 
তোমারে জানেন রাম রামে জান তম । 
তোমার মাহমা সীমা কি জানব আমি ।।২ 
সাত্যই রামের মাহমা হনুমান বোঝেন, হনুমানকে বোঝেন রাম । হন*মান 
অনুক্ষণ রামচন্দ্রের মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করেন। সমন্দ্র পারে সীতা অন্বেষণে 
যাওয়ার সময় ?তাঁন মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করেছেন । 
[চন্তামান্র হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর । 
দেখিয়া মারুত মনে করেন আদর” || ৩ 
কেবল তন্তই ভগবানের অধীন নহেন। ভগবানও তন্তাধীন। ভারতীয় 
ভীন্তবাদে ভন্ত ভগবানের যে সাযুজ্য লাক্ষত হয় রামচন্দ্র ও হনহমানের মধ্যেও 
সেই সম্পক' । 
দৃক ধরব তোমারে আদম আঁমই তোমার ॥। 
অন্য ক প্রসাদ দিব লহ আঁলঙ্গণ ॥৪ 
/ এইভাবে কণন্তবাসী রামায়ণে দাসাভভ্তি, প্রভুভত্যের সম্পকেরি সমস্ত 
মালনতা দূর করে তাতে উচ্জ্ণ কিরণ সম্পাত করেছে। হনুমানের 
দাস্যভীক্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আসত কমার বন্দোপাধ্যায় 
বলেন__“এই দাসা ভান্ত বাংলা দেশে যে মাধূর্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দাস 
মনোভাবকে বহরে ছাড়াইয়া গিয়া প্রভুভূতোর প্রয়োজনের সম্পর্ককে 'স্নগ্ধ 
সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছে টা 
বাংলাদেশে শান্ত ও বৈষৰ এই উভয় সম্প্রদায়ের সমান প্রাধান্য | বাঙ্গালী 


১,২,৩,৪। রামারণ, প: ৪২৩, ২০৪, ২৩১। 
&। বাংলা স্াহত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগনন্ত পু ৫৪৬ 


কত্িবাস ১৯ 


কেবল বৈষ্ণব ভাবের উপাসক নয়-_বাঙ্গাল মাতৃমন্তেরও সাধক । 
মহাশীন্তকে মাতার্পে, কন্যারূপে বাঙ্গালী উপাসনা করেছে। বাঙ্গালশর 
শাল্তসাধনা থেকেই কীত্তবাস রামচন্দ্রকে শদয়ে দেবর অকাল বোধন 
করিয়েছেন। তবে শান্ত প্রভাব অপেক্ষা কৃত্তিবাসের রামায়ণে বৈষ্ণব 
প্রভাবই বেশী । কারণ রাজ্যহারা, ধর্মহারা বাঙ্গালীর সোঁদন 
শৌর্ধবীর্য প্রকাশের অবকাশ কোথায়? কাব কাত্তবাসও তাই তার 
রামচন্দ্রের সমস্ত শৌর্য ও বীরত্বের মাহমা দূরে সারয়ে দিয়ে তাঁকে তৃূলসী 
চন্দনে লিপ্ত প্রেমের দেবতা রূপে চন্রত করেছেন । রাম রাবণের যুদছক্ষেত্র 
হয়েছে গোরক রেণহ রাঞ্জত' খোল করতালের বাদ্য মৃখাঁরত বাংলার সংকরতন 
ভূমি । দংধ্ধ রাক্ষসগা হয়েছে বৈষ্বাঁয় প্রেমে মাতোয়ারা আত্মবিল:্র 
ভক্জদল । তাছাড়া যহগন্রষ্টা কাঁব রামায়ণে পরবতাঁ চৈতন্যযুগের প্রেমধমেরিও 
ইঙ্গত দয়েছেন।১ চণ্ডীদাসের পদাবলশীতৈ যেমন বংশী শিক্ষা খণ্ডে 
?চ-ন্য আবভণবের ইঙ্গিত রয়েছে-_ 
“আজ. কেনে দোঁখ বিপরীত | হবে ব্ীঝ দোহার চারত। 
চন্ডীদ্দাস মনে মনে হাসে ! এইরূপ হইবে কোন দেশে ।২ 

[ঠক সেভাবেই চৈতন্যের প্রেমধমেরি ছায়া কা্তবাসী রামায়ণে, পরণ্ণেতা বৈষ্ণব 
পদাবলশতে । সুতরাং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের আভমত, শাক্ত ও বৈষবের 
দ্বন্দ্ব থেকে রামায়ণে শান্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব প্রবেশ করেছে |” একথা সর্বাংশে 
মেনে নেওয়া যায় না। বাংলার শস্যশ্যামল পলিমা?টতে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার 
উদ্ভব ও ক্রমাবকাশ। জয়দেবের গতগো বন্দ, চণ্ডধদাস ও 'বিদ্যাপাঁতির 
পদাবলশীতে যে বৈষ্বাঁয় ভাবধারা প্রবাহিত কাঁব কৃত্তিবাস দেশকাল, জনজীবনও 
পাঁরপাশ্বিকতার সঙ্গে মিলিয়ে তাই তাঁর রামায়ণ পাঁচাল+তে গ্রহণ করেছেন । 
ণতন তাঁদেরই উত্তর সাধক । কাঁত্তবাসশ রামায়ণে সীতা শবরহে আত্ম িস্ম-ত 
শীরামচন্দ্রের করণ িলাপের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপাতর শ্যামীবরাহণণ 
শীশাধার 'নদারএণ মর্ম বেদনা আভব্যন্ত হয়েছে। 


১,৩। বঞ্গভাষা ও সাহতা, প্রাগুন্ত পু, ১১৯। 
২। চগ্ডীদাস পদাবলী, ১ম খণ্ড, হরেক মুখোপাধ্যায় ও সুলশীত 
কমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪১, পৃঃ ১৪২ 


১০০ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


[বদ্যপতির রাধার উীন্ত-_ 
সুর তরূতল তব ছায়া ছোড়ল 
গহমকর বারখয় আগ । 
[দনকর দন কলে সীত ন বারল 
হম জীয়ব কাঁথ লাগি ।| ২ 
সজান অব নাহ বুঝ এ বিচার । 
ধনকা আরাত ধনপাত ন পুরল 
য়হল জনম দুঃখ ভার ১ 805 
এবং চণ্ডীদাসের রাধাও যখন বলেন-_ 
“ (সই গো) বিষম হইল বাঁড়। 
এক দণ্ড যারে না দৌখলে মার 
কেমনে রহিব ছাড়ি ॥ 
কাহারে কাহিব মনের মরম 
কাঁহতে বাণসয়ে ভয়” |॥ ২ 


তখন মানব জীবনের চিরন্তন বরহ আত্মার আকুল ক্রন্দন ধৰাঁন শোনা 
যায় । কাঁব কাত্তবাস সীতা |বরহী শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে মানব জীবনের এই 
বিরহ বেদনাকে আরও বাস্তবায়ত করে তুলেছেন । চণ্ডীদাসের রাধারই 
প্রাতধহনি করে কাঁত্তবাসের রামচন্দ্র বলেন-_ 


প্র্শদিক শৃণ্য দেখি সীতা অদর্শনে । 
সীতা বিনা কিছ? নাহ লয় মম মনে ॥ 
সীতা ধ্যান. সীতা জ্ঞান, নীতা চিন্তামণি 
সীতা বনা আমি যেন মান হারা ফণী ॥/৩ 


১। বিদ্যাপতি, অমৃলাচরণ 'বিদ্যাভুষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ২য় 
সংস্করণ, ১৩৪৮, পৃঃ ২১৬ 

২। চগ্ডীদাসের পদাবলা, ীবমান শীবহারী মজমদার, বঙ্গীয় সাঁহত। 
পাঁরষৎ, ২য় সং প., ২৫১ 

৩। ক্ঠীত্তবাসী রামায়ণ, কওবাস বিরচিত, ভূমিকা, ডঃ সুনশীতি কুমার 
চট্রোপাধ্যায়, প্‌, ১৫০। 


কা্তবাস ১০১ 


বৈষুবাঁয় ভাবধারার পাঁরপূর্ণ বিকাশ হয়েছে কৃন্তবাসী রামায়ণে। 
ইন্দ্রীজতের নাগপাশের বন্ধন থেকে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষমণকে উদ্ধার করলে 
রামচন্দ্র পক্ষীকে বর দিতে চাইলেন । 'নলেনভ পক্ষী ধন সম্পদ কিছুই 
চাইল না। ভন্তের কাছে ভগবানই একমাত্র কাম্য বস্তু | শ্রশরামচন্দ্রকে সে 
1ন্রভঙ্গ মোহন মরলণ ধারীরপে একবার দেখতে চাইল, ভন্তাধধন তগবান ভক্তের 
মনোবাঞচা পৃণ" করলেন- 
এতেক মন্ত্রনা কার 'বনতা নন্দন । 
পাখাতে করল ঘর অদ্ভুত রচন ॥। 
ভকত বসল রাম তাহার 'ভিতরে । 
দাঁড়াইল 'ত্রভঙ্গ ভাঁগম রূপ ধরে || 
ধনুক ত্যাজয়া বাঁশী ধরিলেন করে ।”১ 
শ্বীবাগচন্দুকে এভাবে বংশীধারীরূপে চিত্ত করার মধ্যে কৃত্তিবাস কবির 
বৈষ্থবীয় মনোভাবের পণরচয় পাওয়া যায়। 
বাত্তবাসের শ্রীরামচন্দ্র নরচন্দ্রমা নন, তিনি ভক্তের ভগবান--প্ণওদ্ধ 
নারায়ণ । দধর্ষ রাক্ষসেরা এবং কাব নিজেও এই বিগ্রহের কাছে আত্মসমপণ 
করেছেন । এই গদক 'দিয়ে কীত্তবাস কবি জয়দেব, 'বদ্যাপাতি ও চণ্ডীদাসের 
সমগোতীয় । বিলাসকলা কুতুহলশী জয়দেব কাঁবও প্রেমের 'বাঁচন্র বর্ণ 
সম্ভার থেকে দ:রে সরে গয়ে এক সময়ে পরম প্রষ্বের কাছে সম্প্‌শ আত্ম- 
'নবেদন করেছেন_ 
“ঘ্বমীস মম ভম্ষণং ত্বমাস মম জীবণম: । 
ত্বমস মম ভব জলাঁধ রত্রম ॥ 
ভবত্‌ ভবতশহ মায় সতত মনুরোধিনশ । 
তন্ন মম হৃাদয়মতি যত্রম- || ২ 
মৈথিল কাব 'বদ্যাপতি ও পুর্বরাগ, আভসার 'বিরহ 'মলনের দীর্ঘ পথ 
আতক্কান্ত হয়ে সবশেষে সংসার সমুদ্র পাড় দেওয়ার জন্য রাধা মাধবের পায়ে 
আত্মসমপ'ণ করেছেন । কবর বিনম্র প্রার্থনা-- | 


১। কৃতিবাসী রামাষণ, প্রগবন্ত, প ২৬১ 
২। কবি জয়দেব ও গীত গোবিন্দ শ্রীহরেক্ক মুখোপাধায়, ৩য়, 
সংস্করণ, ১৩১৬২, পড় ১১৭। 


১০২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


“মাধব বহৃত নাত কার তোয়। 
দএ তুলসাঁতিল এ দেহ সোঁপল। 


করম বিপাক গতাগত পুনঃ পুনঃ 
মতি রহ তৃঅ পরসঙ্গ ॥। ৬ 
ভনই 'বদ্যাপাঁভ আঁতসয় কাতর 
তরইত ইহ ভব-ীসন্ধু । 
তংয়া পদ-পল্লপব কার অবলম্বন”,১ 
[তিল এক দেহ দীনবন্ধু | ৮ 
কন্তবাস কাবও একই সুরে সুর মালিয়ে ভবাসন্ধু পা?র দেওয়ার জন্য 
রাম নামের ভেলা অবলম্বন করেছেন-_ 
“রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা, 
ভবাসন্ধু তারবারে রাম নাম ভেলা”? 11২ 
কশত্তবাস কাঁবর এই রাম নাম মাহাত্মা প্রচারের মধ্যে পরবতর্শ চৈতন্য 
যুগে নাম মাহাতমা প্রচারেরও একটা সুস্পষ্ট ইণজ্গত রয়েছে । 
বাল্মপীক ও ক্াত্তবাসের রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় 
মহাকাব্য । এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবাসী তাঁর আত্মস্বরপকে 
করেছে উপলাব্ধ। ভারতবাসীর ষা চিন্তা, যা ভাবনা রামায়ণ ও মহাভারত 
তারই বাঙ্ময় মুর্তি। বিরাট বদস্পাঁতর মতই এই দুই মহাকাব্য ভারত- 
বাসীকে ছায়া দান করেছে, আশ্রয় দান করেছে । আসমদ্র হমাচল ভারত 
জনপদবাসীর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত । কবি গুরু বাল্মশীকর 
রামায়ণ মহাকাবাকে অবলম্বন করে ভারতে ও ভারতেয় বাইরে গবভিম্ন কাঁব 
1বভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ কাহিনী রচনা করেছেন । এ সকল রামায়ণ 
কা?হন? দেশকাল ও আগুণীলকতার গণ্ডী আতিকম করে সর্বভারতীয় রূপ লাভ 
করতে পারোন । তাই কীততবাসী রামায়ণ, তুলসী দাস রামায়ণ, কম্বনের 
তাণমল রামায়ণ, মাধব কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণ প্রভৃতি মূল কাণহনী 
ছাড়া সর্বাংশেই কবির 'নজঙ্ব সশ্ট। বিবয়বস্তু সন্নিবেশের ক্ষেত্রেও তাঁরা 


১। বিদ্যাপাঁত, অমূলা চরণ বিন্যাভ,্ষণ ও শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিন 
২য় সং, ১৩৪৮, প্‌ ২৭৯। 
২। কণত্তবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, প: ১৫৭ 


কণন্তবাস ১০৩ 


অনেকস্হলে বালনীীকিকে অনুসরণ করেন নি। কশীত্তবাসী রামায়ণে 
যে কেবল বাজ্মগীক রামায়ণ বাহভযত বহু কাহিনশ বাঁণত হয়েছে তা নয়, 
বাল্মশীক বার্ণত কাহনধগুগীলও পারবর্তন ও পারির্ধণ করে কৃত্তিবাস 
সেগ:লিতে স্বীয় বোশিত্ট্ের ছ।প রেখে গেছেন । 
বাজ্মীকি রামারণের প্রথম কাণ্ডটি বালকাণ্ড নাম পারাচিত। কখন্তবাসণ 
রামায়ণের প্রথম কাণ্ডাঁটর নামকরণ করা হয়েছে আঁদকাণ্ড। বাল্মশীক 
রামায়ণের শুর: দেবার্ধ নারদের কাছে বাজ্মীকির এক প্রশন দিয়ে 
“সমগ্রা রূপিনগ লক্ষী কমেকং সংশ্রতানরঃ১ 
কোন একটি মান্ন 'নরঃকে আশ্রয় করে সমগ্রা লক্ষমখরূপ গ্রহণ করেন? নারদ 
বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে দেবদুল“ভ চরিত্র শ্রীরামচন্দ্রের সঃগ্র জীবন কাহনশ 
বর্ণনা করেন। বাল্মীক সেই কাহিনগ অবলম্বন করে ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ 
মহাকাবা রচনা করলেন। কণ্তিবাসের রামায়ণ বিফুর এক অংশ চারি অংশ 
হয়ে মানব জন্ম গ্রহণ করার সংকজ্প 'দয়ে শুরু 
“মনে মনে প্রভুর হইল আঁভলাষ। 
এক অংশ চারি অংশে হইবে প্রকাশ” ॥২ 
ক্াত্তবাসী রামায়ণে বাঞমণাঁক প্রথম জীবনে ছিলেন দস্া রঙাবর। গ্রজাপত 
ব্র্ধার আদেশে মরা মরা?জপ করতে করতে গিনি রাম নাম জপ ভ্ভ্যাস করেন। 
রাম নাম জপ 'নরত দসম্য রত্রাকর মুন বাজমশীবতে পরিণত হন কতব।স 
বাত মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্ু, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, জহ্নু সনির বথা, বঘু ও 
অজ-ইন্দঃমতীর কাঁহনী, কৌশলটা, বৈবেহপ ও সুতা গুভূতির সঙ্গে দমরূথের 
1ববাহ বর্ণনা,বঝ*বামিল্রের সঙ্গে দশরথের ছল না বাতমশীক রামায়ণের বাজব]্ডে 
নেই । যজ্ঞ রক্ষার্থে বিশবামর্রে রামন ক্ষণ্ক নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কশুবাস 
বাল্মীকির অনুঙ্গরণ করলেও এই ঘটনাকে বে'দ্র বরে কহতুলাস এবটুখানি 
ছলনার আশ্রয় প্রহণ করেছেন । বাম্মীকি রামায়ণে ৪*রথ তত্যধিক স্নেহ 
বশতঃ প্রথমে রামজ্ক্ষ;ণকে দিতে অস্বীকার করনে পরে £ব*বামিতের ততি- 
শাপের ভয়ে এবং বাঁশঞ্ঠের অনুরোধে তাঁদের বি*বা1ঃতের 5হছেগ পাঠালেন । 


১। বাল্মীক য়ামায়ণম,, প্রান্ত প:ঃ১ 
২। কান্তিবাপী রামায়ণ প্রাগুক্ত, পঃঃ ১ 


১০৪ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালধর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


কাত্তবাসের দশরথ প্রথমে রাম লক্ষণের পাঁরবর্তে ভরত ও শনুহঘ/কে 
[ব*বা মিত্রের সথ্গে পাঠালেন । পরে বিশ্বামন্রের উন্মন্ত ক্লোধ থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য প্রিয় পত্রদ্বয়কে বশ্বামন্রের সঙ্গে দিলেন । 
বাঙ্গমীক রামায়ণে যজ্ঞোথিত চর রাজা দশরথ তিন রাণীর মধ্যে ভাগ করে 
দয়েছিলেন চরুর অংশ কৌশল্য। (আটআনা ), কৈকেয়শ (দ2,আন ), সীমন্রা 
(হয়আনা) পেয়েছিলেন । কাণাত্তবাসী রামায়ণে চতু বিভাজনের এই 
রশীত নেই, দশরথ চর দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কৌশলাযাকে এবং আর 
এক ভাগ কৈকেয়কে দেন। সংধমন্রার সঙ্গে কৌশলা ও কৈকেয়ীর চুন্ত হয় 
যে স্যামঘ্রার সন্তান কৈশল্যা ও কৈকেয়ীর সন্তানের সঙ্গী হবে । (কত্তিবাস 
বাঙ্মীক রামায়ণের হুবহ অনুবাদ করেন 'ি। বাল্মীক থেকে কাঁহনী 
অংশট:কয মান্র গ্রহণ করে তার সঙ্গে স্বীয় কল্পনার সংমিশ্রণ করেছেন? 
কাত্তবাসী রামায়ণে অহল্যা শহদ্ধচারণ, পাঁতগতপ্রাণা। গৌতম বেশী 
ইন্দ্রকে সে চিনতে পারোন। তাই গৌতম বেশী ইন্দ্রের কামনা সে পর্ণ 
করেছিল-_ 
“গোৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥। 
অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সম্ভাষণ । 
আজ প্রাতকালে কেন ঘরে আগমন ॥। 
ইন্দ্র বলে তবরপ হইল স্মরণ । 
কেমনে কাঁরব "প্রয়ে তপস্যাচরণ?ঃ |।১ 
কিন্তু বাল্মণীক রামায়ণে অহল্যা ইন্দিয়াসন্ত হয়ে মুনবেশশ দেবরাজ 
ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়! ইন্দ্রের কাছে সে সানুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে 
ইন্দ্র যেন নিজেকে এবং অহল্যাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে রক্ষা করে-_ 
“ম্ানবেষং সহম্রাক্ষং বজ্ঞায় রঘহনন্দ্ন । 
ঘাঁতগকার দুম্মেধা দেবরাজ কৃতূহলাং ।। ১৯ 
অথাব্রবীৎ স.রশ্রেষ্ঠং কতাথেণনান্তরাত্মনা । 
কৃতার্থাস্ম সঃরশ্রেষ্চ গচ্ছ শীঘ্রামতঃ প্রভো ২ 11 ২০ 


১। রামারণ, প্রাগযন্ত, পৃঃ ৬৯ 
২। বাম্মীক রামায়ণম:॥ আদিকাণ্ড, প্রাগুপ্ত, পঃ ৮৮ 


কবাস ১০৫ 


(কীত্তবাস দশরথের বংশ পাঁরচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর শৌয'বশয' ও 
বাঁরত্বের পারচয় দিয়েছেন । পূর্ব পুরুষদের বীরত্বের কাহনশ বণনা করে 
কাব যেন দশরথের বংশকেই রাবনা'রি মখাবীর রামচন্দ্রের আবিভণবের টপযাক্ত 
বলে ঘোষণা করেছেন ১/কাবিগুর বাজ্মীকিও দশরথের বগরত্বের বর্ণনা 
দিতে কাপণ্য করেন নি ক*্ভ কাত্তবাসের দশরথের বীরত্ব সমাখধক বক1শত 
হয়েছে ১ (অযোধ্যাপাত দ্শরথকে দেবরাজ ইন্দ্ুও ভয় পান, শীনর কোপ- 
শন্টকে 'িতনি গ্রাহা করেন না। দেবার সম্বরকে বধ করে তান দেবতাগণকে 
নভ'য় করলেন। (সেই দশরথের আত্মজ লক্ষণ বাসবাঁবজয়ী মেঘনাদকে বধ 
করবেন ॥ তাতে আর আশ্চর্য কি? কতুবাস রামলক্ষ্রণের মধ্যে বংশানু- 
কিক বীরত্ধ আরোপ করেছেন 7 

(বাঞ্শীক র।মারণে শঙ্গবের পুর সমীপস্হ গঙ্গাতশরে সখা গুহকের সঙ্গো 
রামের প্রথম ভাক্ষাৎ হয় ।) রামের সঙ্গে তার কখন সখ্যতা স্হাপিত হয় তার 
উল্লেখ নেই । (কণন্তবাস গুহক ও শ্রীরামের বন্ধুত্বের হয় সুস্প্ট ভাবে 
বর্ণনা করেছেন ।/ রাজা দশরথ একাঁদন তাঁর পুত্রকে সঙ্গে করে শঙ্গবের পুর 
পার হয়ে গঞ্গাস্নানে যাত্রা করলেন । পথে নিষধাধপাতি গুহক দশরথের পথ 
রোধ করে দাঁড়ালে দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ হল ॥ রামচন্দ্রকে না দেখালে গৃহক 
কিছুতেই পথ ছাড়তে রাজি হল না। দশরথও রামকে দেখাবেন না। দশরথ 
গুহককে পাশুপাত অস্্দ্ধারা বন্ধন করে রথে তূলদ্েন । গুহক রামচন্দ্রের 
দর্শণ আভলাসে এক অদ্ভূত কৌশল অবলম্বন করল । সেপায়ে ধনুক টেনে 
পায়ে বাণ ছাড়তে লাগল । এই অপূর্ব দশা দেখার জন্য রামচন্দ্র লক্ষমণসহ 
সেখানে উপাস্হত হলেন । তখন গহক রামচন্দ্রের কাছে করজোড়ে নিজের 
পূর্ব জন্মবস্তান্ত বর্ণনা করল। (৫ গৃহক ছিল বাঁশষ্ঠের পুত্র বামদের । 
দশরথকে তিনবার রামনাম বলানোর জন্য তিনি 'পতার আঁভশাপে চণ্ডাল্দ্ব 
প্রা্ত হন। অতঃপর রামচন্দ্র অগ্নি প্রজবাীলিত করে গুহকের সঙ্গে মিতা 
সহাপন বরলেন/ বাজমশীক রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামের অভিষেকের 
সময় কৈকেয়ী দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করলে পাঠককে বিস্মিত হতে হয়। 
কাঁব কণত্তবাস পাঠককে আগেই জানিয়ে রেখেছেন কি কারণে রাজা দশরথ 
কৈকেয়ীর কাছে সত্যবদ্ধ ছিলেন | কৈকেয়ী কতৃকি রাজা দশরথের দীধত 
ব্রণের পূ“জ চুষে নেওয়ার কাহিনী বাল্সশীক রামায়ণে নেই, এই অং*ট বাবর 
»সবকপ্োলকাঁল্পত। 


সা 


২» 


১০৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


অযোধ্যাকাশ্ডে রাজা দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার দ্বারা বাঁলর গপণ্ডদালঃ 
রাহ্গণ, তুলসী ও ফজ্গ নদীর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে মিথ্যা সান্ষীদান, এদের তন- 
জনকে সীতার আভশাপ ও সত্য সাক্ষীদানের জন্য বটব-ক্ষকে আশীবণাদ করার 
ঘটনা বাল্মশীক রামায়ণে নেই। (কীত্তবাসের সতা কোমল হ.দয়া বাঙ্গাভ? 
ঘরের বধ । রাবণকে দেখে ভয়ে তিনি কলাপাতার মত কাঁপছেন-_ 


“একাকনী আমারে পাইয়া বন মাঝ 
হারস আমারে দুষ্ট নাহ তোব লাজ ॥ 
করে দুষ্ট কড় পাট দন্ত কড়মীড়। 
জানকণ কাঁপেন যেন কলার বাগনাঁড়”? 11১ 
বাল্মীকর সীতা আধকতর দ-প্ততৈজা, ক্ষান্রয়ানী ; বীরবালাঃ বীর জায়! 
তান, রাক্ষপাধম রাবণকে শ'গাল কক;রের ন্যায় মনে করেন_ 
“ত্বং পুনজ্জ্মকঃ [সংহীং মামহেচ্ছাস দুল ভাম। 
নাং হং শক্যা ত্বয়া স্পম্টুমা1দত্যস্য প্রভা যথা । 
পাপন: কাণ্টনানহ নূনং বহন পশ্যাঁস মন্দভাক/ 
রাঘধস্য প্রয়াং ভায্যণং যন্তমিচ্ছাঁস রাক্ষন ২ 
আমি পংহী তুই শৃগগাল। তুই আমাকে পাওয়ার যোগ্য নাহস । আমাকে 
পাওয়ার ইচ্ছা কারস, [কন্ত; সূর্য প্রভার ন্যায় আমাকে কখনো স্পর্শ করতে 
পারাব না। হতভাগ্য রাক্ষস তুই রঘুনন্দন রামের পত্রীকে লাভ করার ইচ্ছা 
করে নিশ্চয় বক্ষসকল স্বর্ণময় দেখোঁছস। 

(হনমানের লঙ্কা দাহন বর্ণনায় ক্্তবাস বাঞজ্মীককে অনুসরণ করলেও, 
ঘটনা সংস্হাপনে নৃতনত্ব আরোপ করেছেন। বাল্মীকর হনুমান লেজের 
আগুনে লঙ্কা দাহন করে সাগর জলে আগুন নেবান-_ 

“লগকা সমস্তাং স্রম্পীভ্য লাঙ্গল গ্রং মহাকাপঃ | 
নর্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হারপুঙ্গবঃ ॥। ৩) 


১। কণত্তবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পু ১৪৪ 
২, ৩। বাঙলীক রামায়ণমত, প্রাগণুন্ত, পৃঃ ৪৯৪১ ৮৪৫ 


ক্‌ত্তিবাস ১০৭ 


এইভাবে বানরপুণ্গব সমগ্র লঙগ্কাপুরণ দহন করে সাগর জলে লেতের 
আগ:ন নেবালেন । 

(কৃত্তিবাসী রামায়ণে সাগর জলে হনুমানের লেজের আগুন নেবোন। 
সীতার নিদেশে হনমান জহলন্ত লেজ মুখের ভিতর পুরে গিলে তবে 
আগ্‌ন নবল। 

সীতা বলে মুখামৃত দেহ হনুমঞ্ত । 
1নব্ধাণ হইবে জবালা নাবে একান্ত ॥ 
তবে হন হয়ে আত জবালায় কাতর । 
জঞলন্ত আগুন পরে মুখের ভিতর ১) 

/আগৃন ত নবল, কন্তু মুখপোড়া হনুমান যে জাত বগের কাছে 
হাস্যাস্পদ হবে । তাই মা জানকীর বরে হনহমানের জ্ঞাতিবগ সকলে মুখ 
পোড়া হয়ে রইল ।) 

রঃ এইভাবে দেখা যায় কাত্তবাস তাঁর রামায়ণে কোথাও বালমপীককে হৃক্হ 
অন১সরণ করেন 'ন। বালসীক রাঁচত কাহনশর তিন অনেক পাঁরবর্তন ও 
পারবর্ধন সাধন করে তাকে পন্রপৃজ্প পল্লবে সুশোভত করেছেন িন্তু 
কোথাও বাল্মপীকি রামায়ণের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারেন নিস) দেশকাল ও 
জন জীবনের প্রভাবেও দুই কবির কাবো লক্ষণীয় পাথক্য দেখা "দয়েছে । 
প্রাক বৌদ্ধযুগে শান্তাস্নগ্ধ তপোবন পাঁরবেশে বাতমশীক রামায়ণ মহাকাব্য 
রচনা করেন। আর াততবাস পাঁণ্ডত মধ্যযুগীয় এক অশান্ত রাজনৈতিক 
পাঁরবেশে রামায়ণ পাঁচালী রচন। করেছেন । কবিগুরুর ভাযা গুরুগণ্ভীর 
সংস্কৃত, ছন্দ অনুজ্টুপ ॥ কীত্তবাসের ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা । ছন্দ পয়ার, 
চৌপদশ ও লাচাড়ী । কাজেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের অনুরুপ 
গাম্ভীর্য ও বীর রস প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই) 

্তবাসের রামায়ণ বাল্মীঁকি রামায়ণের আক্ষারক অনুবাদ নহে। 
বাল্মীক থেকে কাণহনন মান্র সংগ্রহ করে তিনি স্বীয় কল্পনা ও সজনী শীল্তর' 
সাহাযো তাকে নবরুপ দ্রান করেছেন। কাজেই কাহনী অংশটুকু ছাড়া 
কশত্তবাসের রামায়ণ সর্বাংশেই কবির নজস্ব স:ষ্টি। বাল্মীকি ছাড়া কহান্তবাস 
অধ্যাতন রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভূত রামায়ণ, পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্হ ও 


১। রামায়ণ বিরাঁচত, প্রান্ত, পৃঃ ২২৭ 


১০৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতণয় জীবনে রামায়ণ 


সংস্কৃত কাবা, নাটক প্রভশত থেকে তাঁর রামায়ণ কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন। কণ্ত্তবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে কাঁবর গনজের মুখে তা বান্ত 
হয়েছে। 

“কোন মতান্তরে বলে শিব লা বর। 

রাবণে রাখবে শিব সংগ্রাম ভিতর ॥ 

“হজ্তপদ দেহমূণ্ড কাটা যাবে যবে। 

শঙ্কর কূড়ায়ে লয়ে অঙ্গ জোড়া বে 11 

পুরাণ অনেক মত কে পারে কাহিতে । 

1বস্তারিয়া কহি শুন বালনীকর মতে 11৮১ 
বালমশীকর “রাম জপ করার পারবর্তে “মরা মরা” বলে জপ করার ঘটনা 
বাল্মীক রামায়ণে নেই, অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে থেকে বাব এই 
কাহনন সংগ্রহ করেছেন ॥ হনহমানের গবশল্যকরণী আনার সময়ে কালনোমর 
হনূমানকে বাধা দান এবং রামাভষেকের পর সতা তাঁকে বহুমূল্য হার দান 
করলে রাম নাম না থাকায় হনুমান কতৃক তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলার যে 
কাহিনী কীত্তবাসণ রামায়ণে বার্ণত হয়েছে তা বাল্মশীক রামায়ণে অনংপাস্হত | 
কাব কীত্তবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে এই দুটি কাহিনশ সংগ্রহ করেছেন ।২ 

হারশচন্দরে উপাখ্যান, শ্রীরামচ্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধন, বিন্ধপর্বতের 

বদ্ধ গনবারণের জন্য অগ্স্তোর দক্ষিণাপথে যাত্রা প্রভ1ত ঘটনা কবি দেবা 
ভাগবত থেকে নিয়েছেন ।৩ শুরিশচন্দ্রের ঘটনাটি মাকণ্ডেয় পারাণে এবং 
দেবীর অকাল বোধনের ঘটনাট ব্‌হ্ধর্মপবাণেও৫ বাত হয়েছে । ভাগী- 


১। রামায়ণ, প্রাগতুপ্ত, প্‌ ৩৯১, 

২। অধ্যাত্স রামায়ণম, মহার্ঘ দ্বৈপায়ণ, অনুবাদ, বলাই চাঁদ 
গোস্বামী, পৃ ১৬৬১ ৫০৫) ৫০৮, 

৩। দেবী ভাগবত, শ্রীরাম শর্মা আচার্য প্রণীত, সংস্কতি সংস্হাপন, 
১৯৩০, পঃ ২৩৬-২৪১, ২৯২-২৯১৯, ১৬১০) 

81 মাকে্ডেয় পুরাণম, মম্মথনাথ দত্ত সম্পাদত, ১৮৯৭, ইলিম্লাস 
প্রেস, প$ঃ ২৬-৩১, 

৫1 বহধর্মপুরাণম:, এম, এম. হরপ্রসাদ শাস্তী, হয় সংস্করণ, ১৯৭৪, 
প্‌ঃ ১৩৬-১৪২, 


কাঁস্তবাস ১০৯ 


রথের গঙ্গা আনয়ন সাগরতণরে সেতুবন্ধে শ্রীরামচগ্দর িবপ্রাত্ঠা এবং 
জটায়ু ও দশরথের কাণহনগ কূর্মপৃরাণের অন্তর্গত ।১ রামেশবর সেতৃবন্ধে 
1শবপ্রাতিষ্ঠার কাঁহনধ শিব পুরাণেও পাওয়া যায় ।২ দশরথের রাজ্যে শাঁনর 
কোপদণঘ্ট পড়ার ঘটনা কাঁলকা পুরাণ ৩ ও স্কন্ধ পুরাণের 
অন্হগণ্ত |৪ 

শিবপুরাণ* ও জ্ঞানসংহতার ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে বনবাস কালে সীতার 
দশরথকে পিণ্ড দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে । ইহা ছাড়া সংস্কৃত কাব্য 
নাটক প্রভতি থেকেও তিনি তাঁর রামায়ণ কাব্যের উপ্করণ সংগ্রহ করেছেন । 
কাঁপ্কন্ধ্যা কাণ্ডে বার্ণত শেলাক-_ 


“শশক গাণ্ডার কর্ম গোধিকা শাল্লকী। 
ভক্ষনীয় জন্ত্‌ প এই প% নখ ॥। 
তার মধ্যে কেহ নাহ শুন রঘুবাঁর । 
আমার শোঁণিত মাংস ভক্ষ্যের বাঁহর ৬ 


এর সঙ্গে ভঁটকাব্যে বাঁণত ৬।১৩৪ সংখ্যক শ্লোকের অপূর্ব সাদ্য 
রয়েছে__ 


১১০ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


“পঞ্চ পঞ্চ নথা ভক্ষ্যা যে প্রোন্তনঃ জৈ ছ্বিন্বৈঃ | 
কোশল্যাজ শশাদীনাং তেষাং নৈকোহপ্যাহং কপি ।"”১ 

লবক-শের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ ও পরাজয় বাচ্মীকি রামায়ণে মেই। 
জৌমনণ ভারত থেকে এই কাঁহনী সংগ্রহ করেছেন বলে কাব নিজের মুখেই তা 
ব্যক্ত করেছেন-_ 

“এইসব গাইল গীত জৌমনগ ভারতেঃ । 

কেবল সংস্কৃত কাব্য নাটক থেকে নহে, প্রচলিত লোক গাথা থেকেও কাব 
কাত্তবাস তরি রামায়ণ কাব্যের অনেক কাহিনী সংযোজিত করেছেন । ভঙ্ম- 
লোচনের কাঁহনট প্রচালত লোকগাথন থেকে সংগৃহীত এরুপ একটি 
কাহিনী । শানর কোপ দ-চ্টি যার উপর পড়বে তার মাথা কাটা যাবে এই 
কাহনশীটও অনেকটা ভচ্ঘলোচনের কাঁহনখর মত। শাঁনর কোপ দর্ন্টতে 
গণেশের মাথা কাটা যায় এবং উত্তর 'শিয়র প্রাণীর মুণ্ড গণেশের মাথায় 
লাগয়ে গণেশকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়। মধ্যযুগে ইউরোপেও এই ধরনে 
কাণৃহনৰ প্রচাপত গল । কণান্তবাসী রামায়ণের ভগ্মলোচনের কাহিনীর সঙ্গে 
গ্যাঁফল উপাখ্যানের ব্যালরের কাণহনখর নকটতম সাদংশ্য রয়েছে । ভদ্ম- 
লোচনের চোখের দঠণ্ট যেখানে পড়বে সেখানে সব ধংস হয়ে যাবেবলে সে 
সব সময় চোখে টুল পরে থাকত । ব্যালরকেও তার ভয়ঙ্কর একটি চোখ বন্ধ 

রে থাকতে হঠত। বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যহদ্ধক্ষেত্রে সে তার একাঁট 

চোখ খুলে (বিপক্ষের সেনা ধংস করতো । 
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১। ভাট্ট্রকাব্যম, প্রাণশঙ্কর ও কমললাশঙকর বেদী, সেপ্ত্রাল বুক পো, 
বন্বে, ১৮১৯৮, প:2১০৯। 


কণত্তবাস ১১১ 
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ভচ্মলোচনের কাহননর সঙ্গে বালরের কাহননীর সাদ-শ্য দেখে ডঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন অনুমান করেন মধাযুগে বাংলাদেশ থেকে এই কাহিন ইউরোপে 
গমন করোছল । সম্ভবতঃ মধ্যযুগে ইউরোপখীয় বাণিকেরা যখন এদেশে আসত 
তারা এদেশের 'বাভন্ন সাহত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিজ দেশে নিয়ে 
যেত। ব্মশঃ সেই দেশের লোক সাহত্যের সঙ্গে মিশে এই কাহিনগগ্ীল 
নতন রূপ গ্রহণ করত, তবে মাতৃভূমির প্রাচীন কাঁহনীর সঙ্গে উহার 'কছটা 
মিল থাকত। তাই ভঙ্মলোচনের কাঁহিনগর সঙ্গে ব্যালরের কাহিনর এভটা 
[নিকটতম সাদংশা দেখা যায় ।২ 

কীততবাসী রামায়ণের কাঁহনশীর সঙ্গে ব্যালরের কাহিনীর মিল দেখে 
একটি অপরটিকে প্রভাবত করেছে একথা বলা যায় না। কারণ যুগে যুগে, 
দেশে দেশে এমন লব লোক-সাহত্যের কাহন গড়ে উঠেছে যে কাহিনীগহীলর 
মধো এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের একটা মৃলগত সাদশ্য দেখা যায়। 
1কনত: প্রত্যেকটি কাহন? ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধনভাবেই গড়ে উঠে । ম)াক- 
চোনাল এমত সমর্থন করে বলেছেন একই জাতায় কা?হন? 'ভন্ন ভন্ন দেশে 
একই সময়ে গড়ে উঠলে সেগঠীঁল একটি আর একাঁটকে প্রভাবিত করেছে বলার 
কোন কারণ নেই ।৩ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বালমীক রামায়ণ ছাড়াও পুরাণ, 
স্ম.৩ গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত নাটক, কাবা, প্রচালত লোক গাথা এবং সবে- 
পার স্বকপোস কাঁজপত বহু কাগহনী সংযোজত করে রামায়ণ কাব্য রচনা 
করেছেন । 'বাঁভন্ন গ্রন্থ থেকে কাহনী সংগহীত হলেও কৃীত্তবাসী রামায়ণ 
টুকরো টুকরো কাঁহনণীর সমান্ট মানত নহে। কাহনীগহাল পরস্পর 'বাচ্ছিন্ন ও 
নয়, বরং পরস্পর সংাশ্লম্ট। কাব প্রাতিভার জারক রসে জারিত হরে 
কাণহনশগ্ীল এক অখণ্ড সারমাগ্রক রূপ লাভ করেছে। এখানেই %শিবাস 
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২। বঙ্গতাষা ও স্যাহতা, প্রান্ত, পৃঃ ৬৫। 
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১১২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


পাণ্ডতের কাঁব প্রাতিভার বৈশিষ্ট্য । কবির সজনী প্রাতিভা কাঁবকে বরেছে 
কালোত্তীর্ণ। 

কীত্তবাসের রামায়ণ বাজগমশীক রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে। 
বাচ্মশীক রামায়ণ ও অন্যান্য পরাণ গ্রন্হাদি থেকে কাহনী মাঘ 
সংগ্রহ করে তান 'নজস্ব বঙপনা ও সজনী শাক্তর সাহায্যে তাকে 
নবরূপ দান করেছেন । ক্ণত্তবাসের অসাধারণ প্রাতিভার স্পর্শে তাঁর রামায়ণ 
পাঁচাল? সর্বাংশে মৌলিক রচনার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে । আবার কাত্তব।সণ 
রামায়ণে এমন অনেক কাহনী আছে যা সম্পূর্ণ কৃভিবাসের স্বকপোলকীল্পত। 
তাই কন্তবসের রামায়ণ সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সাম্ট । ঘটনা সংস্হাপন এবং 
চারন্রাচত্রনেও কাব স্বীয় বোৌশচ্চ্যের ছাপ রেখেছেন» বাল্মীকির অনুসরণ 
করেন ন। (বাজ্মীকর লট চরিন্রগ্ীল প্রধানত শৌর্য বীর্য বীরত্বের মাহমায় 
সমুজ্জবল। কত্তবাসের স-্ট চারন্ুগুলি সাধারণত ভান্তিপ্রথণ আবেগধম 9 
বাল্মীকর রাম মানবশ্রেষ্ঠ নরচন্দ্রমা | কৃ ত্তিবাসের রামচন্দ্র ভন্ত বংসল 
ঘান্মীকর রামায়ণের প্রধান রস করুণ রস হলেও বীর রসের অভাব নেই। 
কত্তবাসী রামায়ণের একমান্র অবলম্বন করুণ রস) বালমনীক রামারণে 
কোথাও লঘু পাঁরহাস তরলতা নেই । কাঁত্তবাস মধ্যযুগখয় বাঙ্গাল মনো- 
ভাবের অনুরূপ হাস্যরসের আমদানী করেছেন । 

কত্তবাসের স্বরচিত কাহনী গহীলর মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 
হরপাব্তীর কলহ, অঙ্গদরায়বার, রাবণের মুকুটসহ অঙ্গদের রামের নিকট 
গমন, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে বগলদাবা করে মধ্যরাতিতে উদয় হতে না 
দেওয়া । হনুভানুর কোলাবহাঁল, ভরতের বাঁটুলের আঘাতে হন-মানের 
মূছণ, মহীরাবণ কতৃক রাম লক্ষমণকে পাতালে নিয়ে যাওয়া, হন্‌মানের 
পাতাল প্রবেশ, মহ্রাবণ বধ ও রাম লক্ষমণকে উদ্ধার, আহরাবণ বধ, রাবণ, 
কর্তৃক আঁদ্বকার স্তব, রাবণকে আঁম্বকার অভয়াদান, রাধণ বধের জনা রামের 
অকাল বোধন, অন্টোত্তর শত নীলোতপলে রামের দেবী আরাধনা, দেবখ 
কতক নীলোধপল হরণ, ধনুবান দ্বারা রামের নিজের চোখ উপড়ে নবীলোৎ- 
পলের ঘ।টাত মিটানে।, দেবীর আ'বভশব ও রাবণ বধের জন্য রামকে বরদান 
রাবণের চণ্ডী পাঠের সময় হনুমান কতক বিশহ্দ্ধ চণ্ডখপাঠে বাধা দান, 
মন্দোদরীর কাছ থেকে ব্রাদ্ষণবেশী হনুমানের রাবণ্র মৃতুবাণ হরণ, অন্তিম 
সময়ে রাবণের রামচন্দ্রকে রাজনী1ত শিক্ষাদান, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরশর 


কান্তবাস ১১৩ 


রামর্ণশণে আগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অবৈধব্য বর লাভ, রাণী মন্বোরণ 
ও অন্যানা রাক্ষদ রমণীর্দের লতাকে আভশাপ দেওয়া । শ্রীরামচন্দ্রের 
সম্ভাষণ, হনুমানের সাতা প্রনত্ত হার 'ছড়ে টুকরা টুকরা করা এবং নিজের 
বুকের চামড়া চিরে আস্হময় রাম নাম দেখানো, সীতা কর্তৃক হনহম্দনকে 
অন্ন পাঁরবেশনের সময় পারবেশন করতে করতে সমস্ত অন্ন শেষ হয়ে বাওয়া, 
সীতা কর্তক হনহম।তোর মাথায় 'নমঃ শিবায়” বলে একটা অন্ন ফেলে দেওয়ার 
পর হনুমানের তৃপ্ত লাভ, ব'বান যাপনের সময় লক্ষণের অনাহারে ও 
আনদ্রায় ব্রদ্মচর্থ পালন, রামচপ্দ্র প্রভএত চার ভাইয়ের লবকূশের সঙ্গে যুদ্ধ 
ও পরাজয় ইতাদি বাঞ্ শীক রামামণ বাঁহভ্ত বহু ঘটনা বার্ণত হয়েছে । 
এই কাঁহনীগনানর জাধবা'মই বান শানভঃব পারবনা । বা?ক কয়েকটা 
[তন 'বাভন্ন পরাণ তত থে, সংগ্রৎ করেছেন । সংগৃহীত কাহন*গহীলও 
কাব প্র1তভাব ধরন] জব :9৬৯, * পতনর খোছস ছেড় সম্পূণ নতুন রুপ 
ধারণ করহে । ৩র।ং কাঁওব র রামায়ণ পাচ।লী বাল্মীকর রামায়ণ 
মহাকাবে।র বা অনা কেন « শু ও স্মৃতি গ্রন্দের অনহবাদ নহে, কাবর 
1নওস্ব সৃষ্ট । এখানেই *৩ব।.। কর শ্রেষ্ঠত্ব কাব প্রাতভার মৌণালকতা । 

কাত্তব।41 র।শাযর়ণে বদনা র।আয়ণ মহাকাব্যের মহাসমারোহ নেই 
নেই মহাকাক্)ের সব্গন )বপত ২১:০৯ ।ল৩, মহ।বাব্যে 1৮৬ গন্রু গাম্ভীয 
ও চারত্রের 911৩ মামা ও কী।৬70 ক বু নায়ণে অনঞপচ্ছিত ।কীতুবাসা রামায়ণ 
একানওই বার্গার -1১৯৭এ ০২৪০০ ০1550) সমুগ্ড হল | মানবের দৈন1ন্দন 
জীবনের ৮, দঃ ২ 1 কহ-ঠেদ ০১০৯ এগদিদুভা, দীনতা ও মহত্ব প্রভতত 


মানব হনে 5ভ77 অননভ.। ০০৮৮৭ রূপকার ভিনি ।॥ তাই তাঁর রামায়ণে 
রয়েছে একীদবে এ)শাব।উ ৬" বকা» আর একাদকে রয়েছে আত্ম 
সবস্« নীচ স্ব খননাধর ০২1৪ এ 1৭ | 

ব(ল্না,+ এ।”।নএণে মন বর বস দখ,। বহৎ দুঃখের আবতে জীবনের 


ছোটখাট পবা দ8খব কথ। কেন হুর অঙলে বিলীন হয়ে গেছে । ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র মান-৬1ভশ।-, পাগদেখ ভভ্‌ ৩ প্রকাশ করার অবকাশ খাঁষ কাঁবর 
1হল না। |কন্তু নানাবক অনুভ.।৩এ ৮ম প্রকাশেই কাঁত্বিবাসের স্বাথ কতা । 
এক কথায় কত্তবাপ মানব জানের ছো9খাট সুখন্দঃখের কথ। ভার রামায়ণ 
ক।বো প্রকাশ করেছেন । 

রাজা দশরথ যজ্ঞোথিত চরু কৌশল ও কৈকেয়খকে সমান ভাগ করে 


৮ 


১১৪ বংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রাগায়ণ " 


[লেন কন্তু সামিতাকে দেনান। সরমন্রা, কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর কাছ 
থেকে তাঁদের চরুর এক অংশ পেয়োছলেন । বহঃ পত্বীক স্বামী কখনো সব 
পত্রীর প্রতি সমান বাবহার করতে পারেন না। রাজা দশরথেরও তাই 
হয়োছল । যজ্ঞোখিত পুধপ্রদ চর থেকে তিনি রাণী স্হীমভ্রাকে বাঞ্চত 
করলেন । আভমানিনী স্মঘ্লার তাই খেদোন্ত-_ 

উদ্ধশবাসে আস কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস । 

কোন দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস 1 

দেবী কৌশল্। স্বামী স্নেহবািতা এই সপত্রীটিকে ভগিনশর ন্যায় 
স্নেহ করেন -মনে মানয়াছ যেন তিনটি ভাগনী ২ 
দশুরথের 'সিম্ধহবধে, মাতা পিতার পক্ষে সন্তান হারানোর দুঃখ যে ?ক 

গভীর মমস্পশী তা প্রকাশ পেয়েছে । মাতাপিতার কাছে সঘ সন্তান সমান 
বলা হয়ে থাকে কিন্ত মানুষের স্নেহ মমতা কখনো সমদশব” হতে পারে না। 
মাতাপতার কাছেও তাঁদের সব সন্তান সমান নয়। মাতাপতার সন্তান 
স্নেহের মধ্যেও কম বেশী তারতম্য আছে । রাজা দশরথেরও অন্যান্য 
পুন্রদের অপেক্ষা রামচন্দ্রের প্রাতি আঁধক স্নেহ ছিল। দশরথ স্নেহাধকা 
বশতই রামলক্ষ্রণের পাঁরব্তে” ভরত ও শন্র্পকে বশবামন্রের সঙ্গে পাঠালেন। 
স্বার্থপরতা মানুষকে যে কত ক্ষতূত্রু ও নশচ করে তোলে তার উজ্জহল দঘ্টান্ত 
কৈকেয়ী। কৈকেরী ধর্ম, ন্যায়, নীতি ও রঘুকৃলের চরাচরিত রীতি সব 
[বসন দিয়ে নিজের সন্তানের জন্য রাজাঁসংহাসনের ব্যবস্হা করলেন । 
কেবল সি।হাসন নয়--সেই সংহাসনকে নিরাপদ করার জন্য [তান সপত্রীপুত্রকে 
জটাবন্কল পাঁরয়ে বনবাসে পাঠালেন । কাঁব কৈকেয়ণর মধ্যে যেমন ণশচ 
স্বার্থ বধাদ্ধর উৎকট প্রকাশ দোঁখয়েছেন তেমনই জননী সংমিত্রার মধ্যে 
মণদব্যত্বের চরম বিকাশও দেখিয়েছেন । রামের বনগমনের সময় তিনি পন 
লক্ষযণকে রাজণহের সমস্ত সংখ স্বাচ্ছন্দ্য পাঁরত্যাগগ করে অগ্রজ রামকে 
অনঃনরণ করার জন্য বার বার অনপ্রাণিত করেছেন-_ 

সমতা বলেন শুন তনয় লক্ষাণ। 

দেবজ্ঞান রামেরে কারও সববক্ষণ ॥ 

জোম্ঠ ভ্রাতা িতৃতূল্য সর্ব শাপ্নে জান । 

আমার আধক তব সীতা ঠাকুরাণধী ।॥৩ 


৯১ ২৩ । রামায়ণ, কাঁত্ববাস বিরাঁচত, প্রাগুক্ত, পঃ ৫১, ১০৩ 





কৃত্িবাস ১১৫ 


ধ্লাগত প্রাণ রামচগ্দ্র মারীচ বধ করে এসে শুন্য কৃটরে সীতাকে না 
দেনে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলেন । পত্নী বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ 
যেমন মমমস্পশপ“ তেমনই হৃদয়বিদারক । 
[বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে । 
ভুলিতে না পার সগতা সদা মনে জাগে ॥॥১ 
অন্যত্র আছে-__দশদিক শূনা দোঁখ সীতা অদর্শনে । 
সীতা বিণা কিছু নাহ লয় মম মনে ॥। 
সাঁতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামাঁণ। 
সীতা বিনা আ'ম যেন মাঁণ হারা ফণী )২ 
সীতার আঁগ্নতে প্রবেশ ও পাতাল প্রবেশের পরও রামচন্দ্র পত্রী গবরহে 
আতিশয় কাতর হয়েছেন। রাবণ বধের পর রাণশ মন্দোদরী ও 
রাক্ষস রমণীরা সতাকে আভশাপ য়ে সাধারণ রমণীর নায় ঈষা 
প্রকাশ করেছেন ৷ সীতার ভ ন্যই তাঁদের কেউ পুণ্রহারা প্রাতহারা ॥ তাঁদের 
পক্ষে সীতাকে আভশাপ দেওয়া খুবেই স্বাভাবক । রামের বনবাস যাপনের 
চৌদ্দ বংসর মাতা কৈকেরী অনতাপানলে দগ্ধ হয়েছেন । বনবাসান্তে 
শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় রে এলে বমাতা কৈকেয়ী রামচন্দ্রের প্রীত 
আভনান করে হাতে বিষের নাড়ু নিয়ে বসে আছেন। রামচন্দ্র যাঁদ তাঁকে 
মা বলে না ডাকেন তবে এ ছার জীবন রাখবেন না। 
আভগানে কৈকেয়শর বারিপূর্ণ আখ । 
কথা ?ক কবেন রাম মা বালয়া ডাক || 
যাঁদ রাম পবমত করে সম্ভাষণ । 
রী রাখব এ দেহ, নহে ত্যাজব জীবন |।৩ 
 শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন_ _সখে-দঃখে আভিভ্‌ত সাধারণ মানুষ তিনি । 
সুনাম দনাঁ সমভাবেই তাঁকে ীাবচলিত করে। ভদ্রুকের মহখে সশতার 
অপবাদ শুনে তান অত্যন্ত মমাহত হন। তারপর রজকের সঙ্গে রজক 
জামাতার কথোপকথন, 
পৃথবখর রাজা রাম সম্বরিতে পারে। 
রাবণ হারল সাীঁতা ফিরে আনে ঘরে । 


১১২.৩। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০ 
প্রগূন্ত পৃহ ১৪৭, 


১১৬ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রাম হেন নাহ আম পাথবীর পতি । 

জ্ঞাত বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হান জাতি***১ 
শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ মানুষের ন্যায় সীতা ত্যাগের সংকজ্গপ 
করলেন। পুরুষ প্রধাণ সমাজে কোন পুরুষই স্প্রীর বদনাম সহ্য করতে 
পারেন না। স্তী দোষাই হউন আর নিদোষীই হউন স্ত্রীকে পাঁরত্যাগ করে 
তাঁরা সমাজে প্রাতষ্ঞা লাভ করতে চান। শ্রীরামচন্দ্রও তাই করলেন । 

(পাল সবং সহা ধারন্রী কন্যা । ধাঁরন্রীর মতই তাঁর অসাধারণ 
সহা শীন্ত। পুরুষ শাঁসত ভারতের নার জাতির তিনি প্রচলিত 
আদর্শ । রাজকন্যা রাজকূলবধ সীতা বার বার লাণিতা ও 
অপমানতা হয়েছেন । িন্তু কখনো স্বামী রামকে দোষারোপ করেন 
নন । অন্বমেধ যজ্ঞের সময় বাচ্মীকর তপোবন থেকে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে 
অযোধ্যার রাজসভায় ডেকে পাঠালেন । জনপদবাসীর সামনে আবার 
পরণক্ষা দিতে হবে। কোন রন্ত মাংসের মানূষী শরীরে এই অপমান 
সহ্য করতে পারে না। তাঁর অসাধারণ সহ্য শান্তও এবার আতক্কান্ত হল। 
তাঁর গৃহবাসে মন রইলনা । যে অধযোধ্যার প্রজাগণ তাঁর নামে অপবাদ 
[দয়েছে তাঁরা তা*র সতীত্বের পরাক্ষা নিতে চায়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 
তাদের রাণী হতে চাইলেন না। ধারী কন্যা ধারঘ্রী গভে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন। এখানে সীতা কেবল ভারতায় বধ্‌ জীবনের আদশ'ই নন, লাজে 
অপমানে, অভিমানে মনহয্যত্বের পারপূর্ণ বিকাশে প্রকৃত নারী তিনি / 

এভাবে কীন্তবাসী র।মায়ণে মানব জীবনের, মানবের ীবচিন্তর অনুভুতির 
শোভা যাত্রা চলেছে । - 

বাঙ্গালীর জাতীর জীবনে কৃীত্তবাসধ রামায়ণ কাবর নিজের কথাই হোক 
বা জাতীয় জীবনের কথাই হোক কোন কবির কাবাই দেশবাল ও জনজীবনকে 
উপেক্ষা করে আত্ম প্রকাশ করতে পারে না। দেশ ও জাতির যা ভাবনা, যা 
আকাঙ্ক্ষা জাতির পক্ষে যা মঙ্গলকর সাহত্য তারই বাঙময় প্রতিচ্ছবি । 
রামায়ণ ও মহাভারত কেবল ব্যাস বান্মীকির সঁন্ট নহে, টহা সমগ্র ভারত- 
বাসীর সিন্ধু: জাত হৃদয় মহাকাব্য । ঠিক সেইরূপ কৃন্তিবাসের রামায়ণ 
বাজ্সশীক রামায়ণের হু বছ অনুবাদ মান নহে, ইহা স্বতন্ঞ এক কাব্য 


১। রামায়ণ, প্রাগনন্ত পঃ ৪৮২। 


কৃত্িবাস ১১৭ 


কাঁবর এই মৌ1লক স:ষ্টির প্রেরণা জাতি ও সমাজ নিরপেক্ষ নহে । জাতগয় 
জশবন থেকেই কাঁবর কাব্য স:ক্টর প্রেরণা পারপুন্টি লাভ করেছে। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও 
এীতহ্যের 'বশেষ পরিচয় রয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। বাঙ্গালগর আশা 
আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সমস্ত বৈশিত্ট্য এতে আত্ম প্রকাশ 
করেছে । বশেষতঃ রাচ্দ্র ও সমাজ বস্লবে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর জাতয় 
জীবনে যে ভাঙ্গন ধরোছল কৃত্তবাসী রামায়ণ বাঙ্গালগ জাতিকে সেই অবক্ষয় 
থেকে রক্ষা করে জীবনের নৃতন মুল্যবোধ ফিরিয়ে দিয়েছে । কীত্িবাসী 
রামায়ণে বাঙ্গালী নতন করে ভাবতে, নূতন করে দেখতে গশখল । কীত্তবাসের 
রামায়ণ বাগ্গালশর হৃদয় দপণ--“বাঞ্গালশ রামায়ণ রূপ দর্পনে আপনার 
প্রাণের প্রাতছায়া দশনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল । তাইতো কাত্তবাসের 
রামায়ণ বাগ্গলায় এত জনাপ্রয়তা অজন কারয়াছিল ।১ 

কাত্তবাসের রামায়ণ অনুবাদের বহূপূর্ব থেকে রামকথা বাংলা দেশে 
প্রচারত ছিল। শুধু পর“ নয় পরবতাঁকালেও বহু কাব রামায়ণ বা 
রামায়ণের কাণহনশী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু কেউই কীন্তবাসের 
মত জনাপ্রয়তা অজণন করতে পারেন গন । তাই ধনপর প্রাসাদ থেকে দাঁরাঢের 
কট পর্যন্ত আজও কীত্তবাসশ রামায়ণের সমান কদর। ইহা মধ্যয:গের 
উপেক্ষিত বাংলাভাষা ও সাহত্যকে গৌরবের আসনে প্রাতিষ্ঠিত করেছে। 
রবীন্দ্রনাথেব ভাষায় বলা যায়--“সমস্ত বঙ্গ হৃদয়ের সখ দুঃখ আশা 
আকাগ্কষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ধর মধ্যে উপলাব্ধি কারতেছে, সে 
জানতে পাঁরয়াছে সমস্ত বাঙ্গালখর অন্তর অন্তপ2রের মধো তাহার স্হান 
হইয়াছে, এখন সে গভখাণরনী বেশে কেবল ক্ষমতাশালণর ছারে দাঁড়াইয়া 
নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষ-ম্ন আধিকাৰ প্রাতাঁদন 
বিস্তৃত ও দ-ঢ হইতে চাঁলিয়াছে ।”২ 

কৃতিবাসের রামায়ণ কাবো আর্য মহাকাব্যের উন্নত আদর্শ রক্ষিত 
হয় নাই- মধ্যযুগ বাঙালীর জশবন চর্যারই হয়েছে এতে প্রাতিফলন। 


১। রামায়ণ, প্রাগুন্ত, পাঃ১২ 
৯. | রবীন্দ্র রচনাবলণ, ১৩ খণ্ড, পঃ ৮০৬ 


১১৮ বাংলা সাহত্য ও বাগালখর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে মহাকাব্য সলভ মানব জাঁবন যাত্রার দিগন্ত বিস্তৃত 
[বচিন্ন কোলাহলের পাঁরবতে সহজ সরল বাঙালী জবনের মৃদু গুঞ্জন ধৰাঁন 
শোনা যায়। (রামলকষণ, সাঁতা প্রভৃতি প্রধান চীরন্রগীল মহাকাব্যের 
সমূল্ত আদর ত্যাগ করে বাঙালশর আদর্শে বাঙালীর ঘরের মানুষে 
পারণত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাতিটি চারন্র আমাদের নিজেদের 
আদর্শ নিজেদের কাছে তূলে ধরতে পেরেছে । রামচন্দ্র বীর হয়েও বাঙালী 
বীর--স্নেহ মমতায় কোমল প্রকাতির মান্য । বাল্মশীকর রামচন্দ্র যেমন 
কোমল তেমনই লৌহ-ক্ঠন । জননী কেশিল্যা তাঁর বীরপত্র জম্বন্ধে 
বলেছেন__ | | 

নাগরাজগাঁতিবী রো মহাবাহু ধন:স্বর । 

বনমাবশতে নুনং সভাাঃ সহলক্ষ্ণঃ ।। ১৬ 

এখানে নাগরাজতহল্য মহাবিক্লমশালশ মহাবাহ রামের অপারামিত বীষের 

পাঁরচয় প্রকাশ গেয়েছে । বাল্মীকির রাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃতান্তক যমের মত 
মহাভয়গ্কর আর কৃীত্তবাসের, রাম ভকত বংসল। য্দ্ধক্ষেত্রে প্রাতযোদ্ধা 
রাক্ষসদের প্রাতও তর কোমল হাদয় সহানৃত:াতিশখীল ॥। এদের গায়ে আঘাত 
করতে তান কৃণ্ঠা বোধ করেন। বাল্সীক রামায়ণে সশতা তেজাস্বনশ, 
ক্ষা্তয়া রমণধ । বনগমনকালে রামচন্দ্র তাকে ঘরে রেখে যেতে চাইলে তান 
কাঠন ভাষায় তিরস্কার করেছেন । সেক্ষেত্রে ক্ম্তবাসের সীতার প্রতিবাদ 
আত ক্ষীণ ও দুবল-- 

পণ্ডিত হইয়া বল অবুঝের প্রায় । 

কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥। 

নিজ নারণ রাখিতে যে করে ভয় মনে। 

বল তায় বীর বলে কোন ধীর জনে ॥২ 

(ক্ণাত্তবাসের সীতা সর্বংসহা বাঙালী ঘরের বধ্‌। রাবণের সীতা হরণ, 


সতার আগ্ন পরাক্ষা ও সীতার. বনবাস প্রভ:ত ঘটনায় ভাগ্যাবিড়াম্বতা 
বাঙাল কলবধূর জীবনের মমাণন্তক বেদনা প্রকাশ পেয়েছে 19 


১। বাণ্মীক রামায়ণম:, প্রাগুক্ত পঃ ২৪৭ চত্বারিংশ সর্গ, শ্লোক ৭ 
২। কাঁন্তবাসা রামায়ণ, প্রাগ্দন্ত পৃঃ ৯৮ 


কাত্তবাস ১১৯ 


সীতার পাতাল প্রবেশ লাপ্িতা অপমানতা বঙ্গবধূর আত্মহনন ছাড়া 
আর কছৃই নহে । আবার সণতার পাঁতিপ্রত্যের মধ্যে বাঙালীর বধুজণীবনের 
আদর্শই প্রাতফলিত হয়েছে । পাঁতি-পত্রীর জীবন ষে আঁবচ্ছেদ্য সীতার 
উীন্তিতে তা প্রকাশ পেয়েছে__ ্‌ 
(তা যে পরম গুরু তুমি সে দেবতা । 
তৃমি যাও যথা প্রভু আম বাই তথা ?) 
স্বামী বিনা স্লীলোকের আর নাহ গাঁতি। 
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥|+ 
অযোধ্যার রাজ পাঁরবারাটি বাঙল। দেশেরই একাম্ববত” পারবার। এখানে 
পরস্পরের প্রাতি স্নেহ মমতাও অপধপ্তি। কৌশল্যা নন্দন রামচন্দ্র মহারাজা 
দশরথের সকল মহিষারই প্রয়পুত্র ও নয়নানন্দ । তেমনই আর একাঁদকে চলে 
গোপন যড়যগ্তঘ ও কুমন্তণা। শেষ পযন্ত এই বড়যন্ত্ ও বদ্ধেষের কালকংট 
আভিষেকোন্মুখ রাজপনত্রকে করল দংশন । এর্‌প যড়যন্তর ও কংমন্ণা বাঙালী 
পারবারে শুধু মধ্যযুগে নয় আজও দেখা যায়। কত্তবাসের রামায়ণ 
বাঙালীর জাতীয় কাব্য । আচার-ব্যবহার রীতনণীত খাদ্য ও উল্লেখযোগ্য 
স্হানের বর্ণনায় ও কৃত্তবাস বাজ্মীক রামার়ণের আদশত্যাগ করে 
একান্তভাবে বাংলা দেশ ও বাঙালীর জণবনচযার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 
দশরথ নন্দন রাম, লক্ষণ, ভরত প্রভতর জাতকমেরি সময় কাব বাংলা দেশে 
প্রচালত আচার ব্যবহারগহীলর অনুসরণ করেছেন । নবজাতকের জন্মের পর 
পাঁচাঁনে পা621ট, ছয়াদনে ষষ্ঠীপ;জা, আটা্দনে অঙ্টকলাই, ভ্ুয়োদশ 1দনে 
জন্মাশৌচান্ত, ছয়মাসে অন্নপপ্রাশন প্রভৃতি বাংলা দেশেরই অতি পাঁরাঁচত 
সামাজিক অনন্ঠান ১» বিশেষতঃ আটাঁদনে অন্টবল।ই প্রদান, একমঘ্র বাংলা দেশ 
ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। শ্ররামচন্দ্ু প্রভূতি চার ভ্রাতার বিবাহ 
বর্ণনায়ও কাঁব বাংলাদেশে প্রচালত রী1তনীতর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 
বাঙ্গালীর ববাহের মতই রামসীতার ববাহ বর্ণনায় বরপক্ষ কনাপক্ষের জন্য, 
কন্যাপক্ষ বরপক্ষের জন্য আধিবাসের দ্ুব্য।দ প্রেরণ করে। সাঁতার বিবাহের 
সময় সাঁতার বহুমুল্য সাজসম্জার মধ্যে কপালে সিন্দূর ও হাতে শঙ্খ পায়ে 
দরে কাব সতাকে বাঙাল বধ্‌তে পাঁরণত করেছেন-_ 


১। কাঁত্িবাপী রামায়ণ, প্রাগনন্তঃ পঃ ৯০ 


১২০ বাংলা সাণহত্য ও বাঙালপর জীবনে রামায়ণ 


কপালে তলক আর নির্মল সন্দুর, 
দুই বাহ শঞ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ ॥১ 
রামান্বেষণে বাহির হয়ে ভরত গূহকের কাছে যে আিত্য পেয়োছিলেন 

তাতে নারিকেল, গুবাক, কদলী, পনন, রোহত ও চিতল মাছ প্রভূত 
বাঙালীর রসনা পরিতুপ্তকর খাদ্য তালিকার উল্লেখ আছে । ভরদ্বাজ আশ্রমে 
মহুর্ধ ভরদ্বাজ ভরতের সৈন্যবাহনীকে অতি সুস্বাদু যে খাদ্য সামগ্রী 
পাঁরবেশন করোছলেন তা আমাদের বাংলা দেশেরই রসনালোভন খাদ্য 
তালিকার অন্তভ্ন্ত। উত্তরকাণ্ডে সীতা চৌদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষন্নণকে 
ভোজন করাবার জনা যে খাদ্য সামগ্রী রম্ধন করেছেন তা অযোধ্যা মিথিলার 
নহে, আমাদের বাংলা দেশেরই গহস্হ ঘরের দৈনান্দন রন্ধন শালার 
খাদ্যসামগ্রী | 

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ । 

তাহার পরে সুণ আদ দিলেন আনন্দ। 

ভাজা বেল আদ কার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। 

কমে ক্লমে সবাকার কৈল বিতরণ |২ 


কেবল খাদ্য তালকা নহে-_-পশহপাখী গাছ পালা প্রভীতর বর্ণনার 
সময়ও তাঁর দ*ষ্টি বাংলা দেশের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি । উত্তরকাণ্ডে 
গণাধনী পেচকের দ্বন্ব নামক আখ্যানে কাব বিশেষভাবে বাংলা দেশের 
পাখীগহীলর ববরণ 'দিয়েছেন। এই তালিকার মধ্যে সারস সারসী, কাক, 


গাশীধনী, কোকিল, চিল, কালপেশ্চা, শারী, শুক, কাকাতয়া, মাছরাঙা, 
খঞ্জন, খঞ্জনী, ফিঙে,বাবুই, পায়য়া, শিকরা, সঞ্চাল, বকবকীঁ,বাঘুড়, কাঠঠোকরা 
প্রভণত বাংলা দেশেরই আঁতি পরিচিত পাখীগুি স্হান পেয়েছে- 

সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা। 

গধিন৷ী কোকিল চিল আর কাল পেচা॥। 


১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভাঁমকা দীনেশচন্দ্র সেন, ৭ বিশবকোষ লেন, 
১৯১৬, পৃঃ, ৯৭ 

২। রামায়ণ, ৪থ“ সংস্করণ, জনৈক বিখ্যাত সাহিত্য সেবা কর্তৃক 
সম্পাদত, ১৩৩২, পৃঃ ৪২৭ 


কীত্তবাস ১২১ 


সারী, শুক ককাতযয়া চড়া মংস্যরঙক | 

খঞ্জন খজনী ফিঙে ধকড়িয়া কক ॥। 

বাউই পাউই শিখা পক্ষী হারভাল। 

পায়রা প্রবাজ আর শিকর সঞ্চাল ॥ 

বকা বকা বাদুড় বাদুড় নার িয়া। 

ঝাঁকে ঝাঁকে চামাঁচকে কান্ঠ ঠোকরিয়া |।৯ 

অযোধ্যা, 'মীথিলা, "চন্রক্‌ট প্রভত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কাব ভাষা রামায়ণ 
বাংলা দেশের বহ] প্রাসদ্ধ স্হানের উল্লেখ বরেছেন । ভগগরথের গঙ্গা অবতরণ 
কালে কাত্তবাস গঙ্গাতীরে যে সমস্ত তীথের নাম উল্লেখ লরেছেন তার 
সবগহ্ীলই বাংলা দেশে অবস্হিত। মোড়াতলা, নদীয়া, নবদ্বীপ সগ্গ্রাম, 
আকনা মহেশ প্রভত এই বাংলা দেশেরই প্রীসদ্ধ গ্রাম। অযোধ্যার 
রাজপ্রাসাদ ও লঙঁকাপহরখর সুরম্য অন্রালিকা বর্ণনায় সময় ও বাব কজ্পনা 
বাংলাদেশের আটচালা আর পশচশের বন্দ ঘরের উপরে উঠতে পারে নাই 
'লাফাঁদয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে । 
আঁগ্নতে পাত পড়ে বড় ঘরের চাল 2 
যে ঘরের চালায় হনুমান লাফ দিয়া পড়ে, আর আগহনে পড়ে যে ঘরের 

চালা পড়ে যায় তা আর যা হোক, রাজা মহারাজার রাজপ্রনসাদ হতে পারে 
না। এআমাদের বাংলা দেশেরই চালা ঘরের একটি চাল ভঙ্মনীভূত হয়ে 
পড়ে যাওয়ার দশা । অপার অতল মহাসমদ্রের বর্ণনায়ও কাব কঙপনা নদী 
মাতৃক বাংণা দেশের খাল বিল, নদী নালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই 
রামচন্দ্রের কাঁপ বাঁহনগ গাছ পাথর প্রভাত ছ্বারা মহাসমনদ্রের বুকে শতশত 
যোজন জাঙ্গাল তৈরী করে 


“সাগর বান্ধয়ে নল হনুমান মহাবল। 
আ'ন দেয় [শিলা বুক্ষগণ । 
জাঙ্গালের দুই ভিতে সুন্দর পাথর গাঁথে 


আনন্দে নাচয়ে কাপগণ” ॥॥৩ 


১১২, ৩। কীর্গবাসী রামায়ণ, ভূমিকা দখনেশ চন্দ্র সেন পঃ ৬০০, 
৬৬, ২৩৮ । 


১২২ বাংলা সাহত্য ও বাগঙালশর জাতধীয় জীবনে রামায়ণ 


কংত্তিবাসের কজ্পনা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজের উধে্ উঠে সর্ব 
ভারতীয় রৃপ লাভ করতে পারোনি । করত্তবাসের বর্ণনায়-_-“পচন্রকূট পরত 
আমাদের ধানাক্ষেত্রের পাশ্বে প্রাতাঙ্ঠত হইয়াছে । কল্পোলিত স্মুদ্রু বাংলার 
বল জলাশয়ে রপাম্তারত হইয়াছে এবং রাম রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের 
কলহদ্বন্দে পাঁরণত হইয্লাছে'”১ 

মধযযুগীয় বাংলা সাহত্যে করুণ রসের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও একটা 
[বিশেষ স্হান আছে। কণশত্তবাস হাস্যরস বর্ণনায় মধ্যবুগীয় বাঙ্গালী রুচি ও 
জীবন বোধের পারচয় 'দয়েছেন ॥ 


মধ্যযুগে মোগল, তাতার, তক প্রভতির আক্রমণে বপর্যস্ত বাঙালী 
জাঁবন সম্বন্ধে তার্ধক দচ্ভাঙ্ক ও ব্যঙ্গীবদ্রুপ যেন ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। 
শ্রীকৃঞ্ক কীর্তন থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের অন্নামঙ্গল পর্যন্ত প্রাচীন ও 
মধ্যষ্গণয় বাংলা সাহত্যে জীবনের তশন্র ভধক্ষ] হাস্যরসের পরিচয় রয়েছে। 
কৃণস্তবাস কাঁব বাঙালীর জাতীয় কাব্য রচনায় বাজ্মশীক রামায়ণ বাঁহভৃত, 
জীবনের এই 'দিকাঁটর প্রীতি উজজহল রেখাপাত করেছেন । রাবণের হরধনভঙ্গ 
হনুমানের লঙ্কা দাহন, অঙ্গদ রায়বার প্রভৃত উপাখ্য।নের মধ্যে কাঁব বাঙ্গালন 
জীবনের উপযোগী 'নর্মল হাস্যরস পাঁরবেশন করেছেন । 
কাঁকালেতে হাত "দয়া আকাশ গনরখে 
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্রবেটা দেখে ২ 
সীতা 'ববাহাথণ হরধনু উত্থোলনে বাথ পরাজিত রাবণের মধ্যে জীবন 
সংগ্রামে বিপর্যস্ত বাঙাল বীরের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
সীতান্বেষণার্থা হনুমানকে লঙুকায় বন্দী করে রাখলে সে রাক্ষসীদের 
পারহাস করে যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে তার মধো বাঙালশর দৈনান্দিন জীবনের 
পাঁরহাস রাঁসকতার পরিচয় পাওয়া যায়-__ 
প্রমীলা শালাজ পাব পবমা রূপসা । 
রমরঙ্গে তার সঙ্গে রব 'দিবানাশি || 


১। বাংলা সাহত্যের ইতিবৃত্ত, ডঃ অসিতকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রাগস্ত, প$ &৪২। | 
২। ক্ান্তবাসণ রামায়ণ, ভূঁমকা, দীনেশ চন্দ্র সেন, পঃ ৭৬ 


কর্ীত্ববাস ১২৩ 


কতগুল শাল? পাব লঙ্কার ভিতর । 
ইহা জানলেই মোব জংড়াই অন্তর ॥॥১ 


এখানে বাঙালীর বৈবাধহক রাঁসকতা বাসর ঘর ত্যাগ করে লঙকাব 
রাক্ষসদের আক্কমণ করেছে। 


পবন নন্দন হনুমানের জন্মকথা নিয়ে হনুমান ও জাদ্বৃবানের মধ্যে যে 
কথা কাটাকাটি হয় তা মধ্যযুগীয় বাঙালীর স্হল আদরসাত্মক হ।স্য- 
পারহাসের কথা স্মরণ কারয়ে দেয়-_ 


মি বা কাহার পুত্র মল্লী জাম্ববান। 
সকলের সব বাতা জানে হনুমান ॥। 
যত যত আসিয়াছে বর সেনাপাতি। 
কেবা না জানহ কার মাতা সতী ।।২ 


বাঙালীর পারবারক পারহাসের এক সহজ সবল দণ্টান্ড পাওয়া যায় 
লক্ষণের প্রতি সীতার ভ্রাত্ব জায়া সুলভ রাঁসকতায়-_ 


আইস দেবর আি শুভাদন। 

এবে হে দেবর তযাম হয়েছ প্রবীন ॥। 
চোপ্দব একত্রে বণ্িলাম বনে। 
রাজ্যশ্রী পাইয়া তম পাসারলে মনে 11৩ 


বাঙালী পারবার ছাড়া আর কোথাও এরুপ পারহাস রাঁসকতা পাওয়া 
যাবে না। কীত্তবাসী রামায়ণের সব চেয়ে বাঙ্গাবদ্রূপ ও কৌতুকাবহ রচনা 
অঞ্গদরায়বাদ্ম অংশাট। 


১২। রাগ্ায়ণ, জনৈক বখ্যাত সাহত্য সেবখ কতক সম্পাঁদত, 
প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪, ১১৯ 

৩। কৃীত্ববাসী রামায়ণ, হরেকৃষ মুখোপাধ্যায়ের ভাঁমকা সম্বালত, 
১৩৬৪, শিশু লাহত্য সংসদ, পঃ ৪৮৩ 


১২৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


অঞ্গদ বলে সতা করি কওরে ইন্দ্রজতা 
এই যত বাঁসআছে সবাই কি তোর গপতা ॥। 


ধন্য নার মন্দোদরণ ধন্য রে তোর মাকে 
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে১ ॥। 
এই স্হূল হাসা পারহাস ও ব্যঙ্গারদুপ একান্ত অমাজিত ও ভদ্দেতর 
রাঁচর পাঁরচায়ক হলেও এতে রাচ্ত্র ও সমাজ বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাঙালীর 
বোঁচন্রহীন নস্তরগ্গ জীবনে কিছুটা আনন্দময় পারবেশ সূষ্ট বরতে 
পেরোছল। 
ণ্রলোক সণ্ারী কল্পনা; অসাধারণ কাঁব প্রতিভা, জীবন সম্বন্ধে £ভাীর 
অন্ত্দ:ভ্টি ও চণরন্রের সমুল্লত মাহমা মহাকাঁবর প্রতিভাকে সপ্রমাণ করে । 
চিন্রকুট দণ্ডকারণ্যের শান্ত তপোবনভূমি, বষা ও শরতের মনোরম বণনা, 
তার সঙ্গে মানব মনের সম্পক্ণ ও 'বাঁচত্ত অনুভযীত, সমুদ্রের উদ্থাল তরঙ্গ,রাম 
রাধণের ষুগান্তরকারশ মহাযুদ্ধ, সীতার দ£ঃসহ বেদনা, এ সমস্তই বাজ্মশীকর 
রামায়ণ কাব্যকে মহাকাব্যের সমূল্তত মাহমা দান করেছে । অপর গদকে 
কৃত্তিবাস কাঁবর ভাব, ভাষা, কজ্পনা ও বিষয়বস্তু প্রাদেশিকতার উধেহ 
উঠতে পারোন । পল্লীবাংলার ভিজে মাটির গন্ধ রয়েছে তাঁর রামায়ণ 
কবে । তাই খত পর্যায়ের বর্ণনা, উপমা, উপ্রেক্ষা প্রভতি প্রয়োজনগয় 
অলগ্ুকার প্রয়োগের সময়ও কাব বাংলার দৈনান্দন জীবনের চত হহ 
করেছেন। কাঁব গ্রাম বাংলার জবন চা দ্বারা এত বেশী পরিমানে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন যে কত্তবাসী রামায়ণ থেকে বহু দ-জ্টান্ত উল্লেখ করে তা দেখান 
যেতে পারে । যেমন" 
১। তার পৃষ্ঠে কজ যেন ভর্ত ভাবরী 
২। ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সেক্ষণে । 
৩। করে দ্ট কুঁড় পাট দম্তকড়মড়ি। 
জানকণ কীঁপেন যেন কলার বাগুড়খ ॥। 
৪) কান্ঠবড়াল সবে আইল তথাকারে। 
লাফ দয়া পড়ে গিয়া সাগরের নারে ।। 


১। কাতিবাসদ রামায়ণ, প্রাগবুস্ত, প: ২৫৪, ২৫৫ 


কঠত্তবাস ১২৫ 


অঙ্গেতে মাঁখয়া বাল ঝাঁড়য়ে জাঙ্গালে। 
ফাক যত ছল তাহা মারল 'বিড়ালে | 
&। নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাতা। 
৬। অহগুকার কার ডগা ডোবে দরিয়ায়। 
৭। 'শিরে কৈল সপাঘাত কোথা বাঁধ তাগা। 
৮। খদ্যোত উদয়ে যাঁদ হয় চন্দ্রুপাত | 
৯। নহে সেসামান্য হাড় কি কব বাখান। 
পণচশের বন্দ যেন ঘর একখান || 
১০। কৃমোরের চাক ষেন মানিক অঙ্গরণী। 
কূমভকণে"র আঙ্গুলে পরায় যত্ন কার || 
১১। কুম্ভ কণের স্কন্ধে চড় বীরগণ ণাচে। 
বাদংড দুলছে যেন তেতহলের গাছে ॥। 
১২। পহথবীতে রে বান কূমোরের চাক। 
১৩। কান্ঠ মাল্পকা দোণাটিঃ যা(তিষুথস, আঁিঝ1ট 
দ্রোনপু৬্প, মাধবশী টগর । 
তুলসী, তিসি, ধাতব, ভ্ম্পক, কেঙকী 
পদ্মবক ক কেলী আর ॥। 
১৪। দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণ "াটে 
স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাছে 1১ 
কাব তাঁর 'নজগ্রামে যে সমস্ত গাছ ** ১ -শ বশিটগতঙগ দেখেছেন 


এবং সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের হে ভ%/বহ। +৫*, যাত্রা নিরীক্ষণ 
করেছেন তাঁর রামায়ণে তারহ হব 5 চিরে 17 ছন। কবির কল্পনা 
শান্ত ও আঁভজ্ঞতার এই অপণরসরিতা দে ব'। য়ে ধর্ণস্তবাস তাহার 


বাসস্হান সেই ক্ষুদ্র গ্রাম ফু »য়। চহমঃসীদার বরে কংনও যান নাই।২ 


১। রামায়ণ, কৃতিবাস 1বরাঁচত১ হরে ফ ১খেপাধ্যায় সম্পাঁদত) 
প্রাগুনড। পৃঃ ৮৯ ১১১,১৪৪, ২৩৯, 5৩৭, ২৫৬) ২৮৩১ ২৮৭, 


২৯১, ৫০৫, ৬২০. ৩৮৬, 8৮২ । 
২। সাহিত্য পরিষৎপাঁতকা, ৯৩০৪, নং মাস প ১৩৯ 


১২৬ বাংলা সা'হত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


তবে কণন্তবাসের বাঙালী মানস প্রবণতা এত আধক যে ছোট 
কাঠবেড়ালণ, চামচিকে, বাদুড়, খদ্যোত (জোনাক প্রভূতিও তার 
দি এড়ায়ন। আর একাদকে কাব চিন্রকূট. দণ্ডকারণ্য, অশোকবনের 
তাল তমাল, শাল, অশোক প্রভৃতি বিশাল বৃক্ষের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
দেশে বহল প্রর্গলত কাঠগোলাপ, কদলী ও তেতুল গ্রাছের কথাও মনে 
রেখেছেন । ছোট বাদ:্ড় ও কাঠবেড়ালশ তার কপন৷কে করেছে উদ্দীপিত ॥ 
জলাভ্‌ঁম বাংলা দেশে যে সপার্ঘাতে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে কবি তা বস্ম:ত 
হনীন। কাঁবর লেখনীতে গ্রাম বাংলার ধোপার পাট, কামারের জাতা ও 
কৃমোরের চাক এক গবশেষ স্হান আধকার করেছে । এ রকম বহ; দম্টান্ত 
উল্লেখ করে দেখান যায় যে কণন্তবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য- সমগ্র 
.বাঙালগ জা?তর হৃদস্পন্দন হয়েছে এতে স্পন্দিত। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ঘোড়শ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী-হ্বীবনে রামায়ণ 


মহাপ্রভু শ্রচৈতন্যের জীবনীকাব্য ও পদাবলশ সাহতা দ্বারা ষোড়শ 
শতাব্দীর বাংলা সাহত্য ভাণ্ডার পারপৃণ“ হয়ে উঠল এবং রামায়ণ, মহাভারত 
ও মঙ্গল কাব্য প্রভতত সাহত্যের প্রাতীটি শাখা গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম দ্বারা 
প্রভাবিত হল। আবার ষোড়শ শতান্দীর বৈষ্বসাহিত্যগ্রলও ভারতের 
প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্বারা বিশেষ- 
ভাবে অনপ্প্রাঁণত হয়েছিল । শ্ত্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের মধ্যেও শ্রগরামচন্দ্রে 
জীবনাদশের প্রাতিফলন হয়েছে । রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে পর্ণ ব্রদ্ধ ণারায়ণ 
রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । চৈতন্য জীবনখকারগণও শ্রচৈতন্যকে াবফুর 
অবতারর্‌পে কল্পনা করেছেন-_ 
“সেইত গোঁবন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি। 
জীব নিস্তারিতে এছে দয়াল আর নাঞ ॥ 
পরব্যোমেতে বসে নারায়ণ নাম । 
ষড়েশ্বর্যয পৃণ* লক্ষম়ীকান্ত ভগবান ১ 
বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতেও গোর সহন্দরকে বৈকৃ্ঠেশবর ও 
শ্ররামচন্দ্রের সঞ্গে আভল্ন কজ্পনা করা হয়েছে-_ 
সর্বলোক চুড়ামাঁণ বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । 
লক্ষন্ীকান্ত সীতাকানত শ্রীগোৌরস্‌ন্দর ॥ 
ব্রেতাযূগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষন । 
নানামত লীলা কাঁর বধিলা রাবণ ॥২ 


১। চৈতন্যচরতামৃত, শ্রীক:ফদাস গোস্বামী, আঁদলশলা, হরেক 
ও সৃবোধ চন্দ্র মজুমদার, দেবপ্রেস, ১৩৬৯, প:ঃ ১৬ 

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরাচত । সত্যন্দ্ু 
নাথ বস বিদ্যা বাচস্পীতি সম্পাদিত, দেব সাহত্য কৃটপর, 
পৃঃ ৩২, ১৩৫৮ 


১২৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালণর জাতণয় জশবনে রামায়ণ 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভ্‌ ও সাবণ্ভৌমকে যে ষড়ভূজ 
মৃর্তিতে দেধা দেন তাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হল ও মুযলের সঙ্গে শাঙ্গধন 
এবং বেণুও ছল যথা-_ 
(১) ছয়-ভুজ বিষ্বম্ভর হইল তৎকাল || 
শাঙ-খচক্র গদাপদম, শ্রশহলন্মমল | 
দেখিয়া বাঁস্মত হৈলা নিতাই গবহহল১ 
(২) অপূর্ব ষডম্ভ্জমৃর্তি কোট সুষময় । 
দেখি মুচ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়২ 
অনা আছে-__ 
প্রথমে ষড়ভুূজ তারে দেখাইল ঈশ্বর | 
শঙখচক্র, গদাপদ্ম, শাগ্গবেনহ ধর ॥৩ 
এখানে ভিলোকাবহারাী 'বিষ্ুর সঙ্গে ভ্রেতাুগে শ্রীরামচন্দ্র দ্বাপরে বিষণ 
এবং কাঁলতে শ্রীচৈতন্যকে আভন্ন রূপে দেখা হয়েছে । 
লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও উল্লোখত হয়েছে যে নারদের অনুরোধে 
বৈকৃণ্ঠেশবির বিষ্ণু কলিযুগ্ উদ্ধার মানসে পথবীতে অবতাীঁণ” হতে সম্মত 
হন-_ 


কাল লোক 'নস্তারিব [নজভন্তি প্রচারব 
অবতার কাঁরব মো তোমা ॥ 

দানব্রত তপধম্ম আর যত ধর্ম কর্ম্ম 
সব আরো'পিষা হারণামে ॥ 

কাঁ?। দোযময় দেখ এক মহাগুণ লেখ । 
মুস্ত বন্ধ মোর সঙকীর্তনে ॥ 

ঘোষণা বোলহ তুমি [শিব্দ্ধা আদ ভৃমি 


সবে জনমহ কাল পাঞু। ।18 


১, ২। শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রাগনন্ত পৃঃ ১৫৯১ ৩৬২ 
৩। শ্রীচৈতন্য চীরতাম'ত, আদলশলা, কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ, রাধাগ্োবচ্দ 


নাথ সম্পাদত, ৩য় সং, পন ৭২৭ 
৪1 চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাস, অতদলকঞ্চ গোগ্বামণ সম্পাদিত পৃঃ ১৭ 


ষোড়শ শতাধ্দশর বাংলা সা'হত্য ও ফাঙালশর জাতখয় জখবনে রামারণ ১২৯ 


ব্রামচন্দ্রের আঁবভাঁবের পূর্বে রাক্ষসদের অত্যাচার জর্জরিত দেবতা 
ও মুনি খারা ভগবান গবঞ্ুর শরণাগত হয়োছলেন । বু ধেন মনুযারপে 
ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষসদের অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা 
করেন । 
গোলোক-বহারগ িঞুও অধোধ্যায় দশরথের পুত্র রুপে জন্ম গ্রহণ 
রবেন বলে দেবতাদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। 
রামাবভবের পূবণাবস্হার ন্যায় চৈতন্যাবভাবের প্বেও সমাজে 
মুসলমান পীর ফাঁকর, মোল্লাদের অত্যাচার এবং কৃলাচারণ হিচ্দু ও সহ'জগ়া 
বৌদ্ধদের নানারূপ তান্নিক আচার অনুষ্ঠানের ফলে সাধারণ বাঙ্গালখর জীবন 
অত্যন্ত দুবিসহ হয়ে উঠোছল । িশেষতঃ বৈষবদের অবস্হা হয়োছিল 
সবচেয়ে শোচনীয় । এ সময়ে অদ্বৈতাচার্য শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভাত বৈফষ 
ল্গমাজের নেতৃবগ্গ ভগবানের কাছে আক প্রার্থনা জানালেন,প্রভ্‌ যেন ভুভার 
হব্রণের জন্য ধরায় অবতশর্ণ হন__ 
“ঙ্গাজল তুলসণ মগ্তারী অনক্ষণ। 
কৃষ্ণ পাদপদনন ভাব করেন সমপর্ণ।। 
কৃষ্ণেরে আহহান করেন কারিকা হৃঙকার। 
এমতে কৃ্চেরে করাইল অবতার১ ॥ 
লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলে উল্লেখিত হয়েছে যে নারদের অনুরোধে 
বৈকুশ্ঠ নাথ বিষ ধরাধামে অবতণণ“ হতে সম্মত হন এবং অন্যান্য সমস্ত 
দেবতাদের তিনি মনহষ্যরূপে পরথবণতে জন্ম গ্রহণ করার জন্য নিদেশ দেন-_ 
“ঘোষণা বোলহ তৃমি িব-ব্রহমা-আদিভূমি, 
সভে জনমহ কলি পাঞ্া । 
[বিষধর নিরেশে মহেশঠাকুর অদ্বৈত আচাযরূপে, বভরাম নিত্যানম্ 
রূপে, হনুমান মূরার গুপ্ত রূপে চৈতন্য পার্ধদ হয়ে চৈতন্যলগলা প্রচারের 
জন্য জন্ম গ্রহণ করেন ।ও 


গত এ 


১। শ্রীচৈতন্য চরিতাম,ত, প্রাগুক্ত, প্‌. ৩০। 
২,৩। চৈতন্য মঙ্গল লোচনদাঙ্গ, অতঃলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, 
পু. ৯৬, ২৮। 
৯ 
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হেনরতপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা। 
নিজ নিজ অংশে সবে জনম লাভলা । 
মহেশ ঠাকুর সর্ব আগে আগযয়ান । 
ব্রাঙ্ধণের কূলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥। 
পাঁড়য়া শুঁনঞ্া পরবণণ হৈল । 
অদ্বৈত আচার্ধয বাল পদবাঁ লাঁভল১ ॥ 
অনাত্র.আছে-_নত্যানন্দস্বরহপ পূর্বে হইলা লক্ষণ । 
লঘহদ্রাতা হঞা করেনরামের সেবন ॥। 
রামের চরিত্র সব দহঃখের কারণ । 
স্বতন্ত্র লীলার ঘহঃখ পায়েন লক্ষণ ॥। 
নষেধ কাঁরতে নারে, যাতে ছোট ভাই। 
মৌন কার রহে লক্ষ!ণ, মনে দুঃখ পাই ॥ 
চৈতন্য পারকর মুরাধর গুপ্তকেও হনুমানের অবতাররূপে কঞ্পনা কলা 
হয়েছে 
উঠ উঠ মুরার আমার তম প্রাণ 
আমি সেই রাঘবেন্দ্র ত্ীম হনুমান ॥। 
সমন্রানন্দন দেখ তোমার জাীঁবন। 
যারে জীয়াইলে আন সে গন্ধমাদন ॥ 
জানকণশর চরণে করহ নমস্কার । 
যার দুঃখ দোঁখ তৃমি কাদলা অপারঙ ॥ 
টৈতনাভাগবতে আরও উীল্লাখত হয়েছে যে মুরারি গুপ্তকে শ্রীচৈতন্য 
শ্রীরামচন্দ্ররংপে দেখা দেন_- 
“মুরাররে আজ্ঞা হৈল, “মোর রূপ দেখ?? | 
মরার দেখয়ে-রঘুনাথ পরতেখ ॥| 
দৃব্বাদল শ্যাম দেখে সেই ব*্বম্ভর | 
বীরাসনে বাস আছে মহাধনূরধর ॥ 
জানকণ লক্ষণ দেখে _ বামেতে দক্ষিণে । 





১। চৈতনামঙ্গল, প্রাগনন্ত) পঃ ২৮, ৩০ ॥ 
২। টঠৈতন্য চারতাষত, প্রাগন্ত, প্‌. ৫৯ । 
৩। ঠচতনা ভাগবত, প্রাগনক্ত* প: ১৯৭। 
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চৌঁদিগে করয়ে স্তুতি বানরেল্দ্রগণে ॥ 
আপন প্রকণীত বাসে, যে হেন বানর । 
সকত দোঁথয়। মূচ্গা পাইল বৈদ্যবর১ ॥ 
অনুর-পভাবে রামারণেও শ্রীরামচন্্র গরুড় পক্ষকে মোহন ম:রলীধার 
গ্রভঙ্গ মৃর্ততে দেখা দিয়ে ছলেন-- 
“এতেক মঞ্না কার বিনতা নন্দন । 
পাখাতে কারল ঘর জন্ভূত রচন ॥। 
ভক-ত বৎসঙ্গ রাম তাহার ভিতরে । 
দাশ্ডাইল ভঙ্গ ভাঁঙ্গম রুপ ধরে ।। 
ধনুক ত্যাঁজয়া বাঁশশ ধারলেন করে । 
শ্রচৈতন্য শৈশবে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করার সময্স অন্যানা প্রসফের 
মধ্যে রামায়ণের কাহননক্ন প্রাত ?বশেষ আগ্রহ প্রকাশ ফরাতেন। 
মূক্লার গুপ্তকে শ্রণীঠৈতন্য অনেকবার জ্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন যে তাঁমই 
রাঘবেদ্দু শ্রীঘামচল্দু। 
শ্রীরাম মাহষী সীতা দেবীর মতই গৌরাঙ্গাপ্রয়া 'বফাপ্রয়া ঘোষ জনম 
দহাখনী- স্বামণ সাহচর্ষে বন্টিতা, চিরবিনাহনী। কিন্তু কর্থনো তাঁরা 
স্বামীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করেন নি। ব্রাহ্ষণ-শাঁসিত আর্ধ সমাজে জাতি- 
ভেদের কঠোরতা হাস করে শ্ত্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিঘতা করে- 
1ছলেন, অনার্য কন্যা শবরণর আতিথ্যও তান সাদরে গ্রহণ করেছেন । আর 
মহা প্রভ: শ্রীচৈতন্য যবন হ'রিদাসকে প্রেমধর্মে দাক্ষা দক্পেছিলেন ৷ দস জগাই 
মাধাইও তাঁর কংপা লাভ করে ধন্য হয়োছিল। 
রামচক্দডের বনগমনের সংবাদে জনন কোৌশল্যা এবং নিমাইয়ের সম্্যাস 
গ্রহণে শচীমাতা উভয়েই পায়ের আসন বিচ্ছেদ বেদনার হাহাকার করেছেন । 
জননী কৈশল্যা যেমন নানাভাবে শ্্রীরামচন্দ্রকে বনগমনে প্রাতাঁনবন্ত করতে 
চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই শচীমাতা গোরাঙ্গকে সধ্যাস গ্রহণ করতে বাধা 


১। শ্রীচৈতনাভাগবত, প্রান্ত, প:. ১৯৬-১৯৭। 
২। রামায়ণ, মহাকাঁব কৃত্তিবাস বিয়াচিত, ৪র্ঘ সংক্করণ, জনৈক 
বিখ্যাত সাহিত্য লেবী কতক লংশোদিত, ১৩৩২, পা, ৩২০। 
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য়েছেন। কিন্তু তাঁদের দৃ্জনের কেউই কৃতকাষ" হতে পারেন নি। 
কোশল্যা রামচন্দ্রকে গৃহে অবস্হান করে জননশীর সেবা.করার কথা বলেছেন-_ 
প্ধম্মজ্ঞি যি ধাম্মন্ঠি ধম্মৎ চরিতৃমিচ্ছসি | 
শুশ্রুব মামিহস্তত্বং চর ধন মনুওমমত ।। 
শহশ্রুযহজ্জননীং পৃতঃ স্বগৃহে বসন । 
পরেণ তপস্যা যুক্তং কাস্যপ ঘিদবং গতঃ ॥ 
যথৈব রাজা গ্‌জান্তে গোরবেণহ্যহম: | 
ত্বাং সাহং নানহজানান ন গন্তব্যামিতো বনম১ ॥। 
অনৃবাদ--হে ধর্মানৃষ্ঠান তৎপর, তহীম সমস্ত ধর্মই অবগত আছ। 
যাঁদ তোমার ধর্মানষ্ঠান করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে এখানে থেকে আমার 
সেবা করে তুমি অন্ত্তম ধর্ম অনুষ্ঠান কর । দেখ, সুপযত্ত্র কাশ্যপ গৃহে 
অবস্থান করে মাত: সেবাবৃপ শরম তপস্যা দ্বারা স্বর্গে গমন করেছিলেন । 
রাজা দশরথ তোমার যেরূপ পুজনীয় আ'মও তোমার সের্প পৃজন)৭য় 
আমি তোমাকে বনে যাওয়ার অনমাত দিতোছ না।॥ সনতরাং তোমার বনে 
যাওয়া উঁচত নয় । | 
শচীমাতাও গৌরাঙ্গকে গৃহে অবস্হান করে ধর্ম প্রচার করতে বলেছেন-_ 
গ্ধর্্ম বঝাইতে বাপ! তোর অবতার । 
জনন ছাঁড়বা কোন ধর্ম বা বিগার ॥। 
তম ধম্মময় যাঁদ জননী ছাঁড়বা। 
কেমতে জগতে তহমি ধর্ম বৃঝাইবা ২ ॥ 
অন্যত্র আছে 
প্রেম শোকে কহে শচী- বশ্বম্ভর শুনে বাস। 
যেন রঘুনাথে কৌশলা বোঝায় || 
শ্লীরামচচ্দের বনগমনে যেমন জননী কোৌশল্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
অধোধ্যাবাপী শোকে মুহামান হয়ে পড়েছিল নমাইয়ের সন্ব্যাস গ্রহণেও 
সমস্ত নদীয়াবাসী হাহাকার করে উঠেছে, 
“এইমত অন্যোহনো সবভন্তগণ । 
প্রভুর 'বরহে সভে করেন কুন্দন ॥। 


১। বালবীক রামায়পম,, প্রাগযন্ত প্‌, ১৯৫৯৬ । 
২,৩) শ্রীচৈতনাভাগবত, প্রাগুক্ত প:. ৩১১-১২। 
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কোথা যাইবেন প্রভু সন্বাস করিয়া । 
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়াছ ।।” ১ 
সীতা বিরহে রামচন্দ্রের করুণ 'বিলাপের সঙ্গে কফ বিরহে শ্রটচতন্যের 
ব্যাকুল মাঁর্ত তুলনীয় । মারশচ বধ করে সীতাশুনা তপোবন ভ্যামতে 
পামচন্দ্রের করুণ বিলাপ-_ 
“এবং স'বিলপন রামঃ সীতা হরণ কশিতঃ 
দীনঃ শোকসমাবিষ্টো মৃহূর্তং বিহবলোহভবখ ॥ 
স'বহালত সব্বাঙ্গো গতবৃদ্ধি বিচেতনঃ। 
1বষপাদাতহরো দখনো নিশ্বস্যাসগ তময়াতম ॥। 
বহুশঃ স তু নিশ্বস্য রামো রাজশবলোচনঃ । 
হা 'প্রয়েতি বিচ্ক্লোশ বহ্‌শো বাহপগদগদঃ |২ 
সীতাহরণ-সন্তপ্তু কমললেোচন রাম দ:£খতচিত্তে শোবাকংল হরে বিলাপ 
করতে লাগলেন । তানি দীন, আতর, বদ্ধিহশন ও চৈতনাশ-ন্য স্পন্দ্হশীন হয়ে 
দশর্ঘ নিশ্বাস পারত্যাগ পূর্বক বার বার “হা প্রয়ে ! হা প্রিয়ে বলে বিলাপ 
করতে লাগলেন ৷ এর সঙ্গে কৃষ্ণাবরহণ শ্রীচৈতন্যর বিলাপ তুলনীয় 
যখন কান্দয়ে প্রভ্‌ প্রহরেক কান্দে । 
লোটায়ে ভমতে কেশ, তাহা নাহিবান্ধে | 
সেক্রন্দন দোখ হেন কোন কাম্ঠ আছে । 
না পড়ে বিহহল হইয়া সে প্রভুর পাছে ।।৩ 
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মরদেহ বিসর্জন 'দিয়োছলেন সরু নদশর জলে-_- 
“তীস্মং স্তযশিতৈ কীর্ণে গম্ধব্বাশয় সঙকূলে। 
সরধূসাঁললং রামঃ পভ্যাং সমুপচক্রমে |৪ 
আর কহ্ফপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্য পুরীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়োছলেন-_ 
চন্দ্রাকান্ত্যে উচ্ছাঁলত তরঙ্গ উদ্জবল। 
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥। 


১,৩। শ্রচৈতন্য ভাগবত, প্রাগুক্ত প্‌. ৩১০১ ১৮১। 


৯,8॥ বাল্মশীক রামায়ণম-, বাজ্মীক বরচিতঃ ১৪৬৬, প্রাগুজ্ত, 
প্‌ &২২। 


৯৩৪ বাংলা স্বাছ্তায ও বাঙালীর জাতীয় জগবনে রামায়ণ 


যমুনার ভ্রমে প্রভ্‌ ধাইড্লা চালা । 
অলাক্ষতে যাই সিম্ধ্‌য জলে ঝাঁপ দিলা ॥।১ 
শ্রবরামচন্দ্র ও ভ্রীচৈতন্য উভয্নের আঁব“ভাবের ন্যায় তিরোভাবের মধ্যেও 
এভাবে রয়েছে নিকটতম সাদশ্য ৷ 
কেবল চৈতন্য জাীবনণকাব্য নহে, এযুগে রচিত মগ্গলকাব্য প্রভৃতি 
সাহতোর অন্যান্য শাখায়ও রামায়ণী ভাব ও অনুষধ্গের পরিচয় রয়েছে । 
মনসামঞ্গল ও চণ্ডীমঞ্গল কাব্যের কাঁবরা ঘটনা সংস্হাপন ও চিন 'চন্তনে 
রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের আদর্শ 
কবিগুরু বালমীকি নহেন, কাব কান্তবাস। বিজয়গ্প্তের পদ্মাপুরাণ 
গ্রন্থে সীতার আঁণ্ন পরীক্ষার অনুকরণে বেহূলার আঁশ্নি প্রীক্ষা চিত 
হয়েছে । বিজয়গপ্ের নামে প্রচলিত কোন কোন পণাথতে রামচচ্দ্রের মত 
লাঁখন্দরও বেহুলার পরণক্ষা নিতে চেয়েছেন-_ 
জলে স্হলে দঃরদেশে করিল প্রবাস। 
একেশবর হইয়া বেহুলা ভ্রমে ছয়মাস ।। 
সঞ্গাঁত দোসর নাহ পথে নানা ভয় | 
এতেক পাষণ্ড কোথা স্ব ধর্মে রমন | 
ঘন সুখে একেশ্বর ভ্রমে,ছয়মাস। 
হেন নারী ঘরে নিলে লোকে উপহাস ॥২ 
[বজয়গনপ্তের নামে সব্ণাধক প্রচলিত প:1থতে চাঁদ সদাগরের প্রাতবেশশরাও 
বেহুলার পরণক্ষা নিতে চেয়োছিল। চাঁদসদ্বাগয অনসাদেবীর পহজা করার 
পর জ্ঞাত বন্ধূদের সঙ্গে একতে ভোজন করতে চাইলেন । এই ভোজনের 
উদ্দেশ্যে, যে বধূ ছয়মাস বাড়ীর বাইরে 'ছিল তার প্রস্তৃত অন্ন সবাইকে 
পরিবেশন কারয়ে বধ্‌কে সমাজে তোলা, কিন্তু অযোধ্যা প্রজাসাধারণের 
মত চাঁদসদাগরের জ্ঞাত বঞ্ধূরা বেহুলার চারে সন্দেহ প্রকাশ করল-_ 
“আপনে সকন জান শোন সদাগর | 
মড়া লইয়া ছয়মাস ভাঁসল সাগর || 


(বি পপ, 


১। চৈতলাচারতাম-ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ 6৭৪ 
২। পদ্মাপ্রাপ, বিজয় গন, ভূমিকা জয়ন্ত কৃমাপ দাশগনপ্ত, পৃঃ ২ 


ষোড়ষ শতাব্্শর বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালীর জীধনে রামায়ণ ১৩৫ 


নানা কণ্ঠক পথে আছে সাগরের পানি । 
শুদ্ধভাবে আছে বেহহলা নহে হেন জান ॥ 
1বনে পরীক্ষায় অন্ন না কারব ভোজন। 
পরীক্ষা লইয়া শেষে সেবা লয় মন ১ 
সাগর পারে সীতার পরণক্ষা দেখতে যেমন সবাহন দেবতারা আগমন 
করোঁছলেনঃ তেমন বেহুলার পরীক্ষা দেখার জন্যও দেবতারা প্রত্যেকে 
চ"াদসদাগরের সভায় আগমন করলেন-_ 
'প্র্ধা চলিয়া যাইলা হংস বাহন। 
গর-রে চারয়া বিষ যাললা আপন ॥। 
দেবতা সকল রাইল। এক হইয়া । 
জার জে বাহনে রঙ্ঞা চাহেত বাঁসআ 01৮২ 
শ্রীরামচদ্দ্রের অ*বমেধ যজ্ঞ সভায় রামচগ্দ্ু আধার লর্বসমক্ষে সীতার পরণক্ষা 
[নিতে চাইলে তিনি তাঁর সব ষন্তনার অবসান করে ধারী গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। সীতার মত বেহুলাও সাত?ট পরণক্ষার শেষ পরণক্ষার সময় এ 
জীবনের সমস্ত যন্থানা পিছনে ফেলে রেখে দেবপরে যাণ্লা করলেন-__ 
“এতেক পরণক্ষা দিয়া তব না জোরাইল হয়া 
সেসে দিল তোলা পরণক্ষা ॥। 
সের কামান কাঁর এক পাসে তোলা তোল 
যার পাসে বিপূলা গোন্দার। 
বেউলা বোলে লাক্ষচ্দর পূব“ কথা মনে কর 
এসময়ে চল সর প্যার 11৩ 
মনসামঞ্গলেয় ন্যায় চণ্ডীমঞ্গলের কাঁহনশতেও রামায়ণী ভাব ও 
আদর্শ নানাভাবে প্রভাব বস্তার করেছে । চশ্ডীমঞ্গল কাব্যে অনেকস্হলে 
রামায়ণ কাহনপ প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । কবি কঙ্কন মহক্্‌ন্রাম 
চক্রবর্তী গ্র্খারম্তের পুরে মহেশ, দুগা? সরস্বতণঃ চৈতন্য প্রভূত 'বাভিব 
দেবদেবীর বচ্দনার সঙ্গে শ্রীরামচচ্দরেও বন্দনা করেছেন__ 


১৪ পগ্মাপরাণ, প্রাগৃজত, পঙ্ঃ ৩ 
২৯৩। পন্মাপতরাপ, লান্লারণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত পম্পাঁদত, 
কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, ১৯৪৭, প্‌ ২৯১, ২৮৮ 


১৩৬ বাংলা সাঁহত্য ও বাগালণীর জাতশয় জশীবনে রামায়ণ 


“প্রথমে বান্দিব রাম মৃক্তিপ্রদ যার নাম । 
প্রভু রাম কমল লোচন । 

অযোধ্যার পাত রাম বন্দো দর্বাদল-শ্যাম। 
প্রণথমহ কৌশল্যা নন্দন | 

যার নামে জীব প্রাণ মন্তী যার জাম্ববান। 
মির যার গুহক চগ্ডাল 

রঘহপাঁতি পদাদ্বজে মন্তমধকর দ্বিজে । 


কাব কঙকন রস গান ।।১ 
কালকেতদ গৌধিকা রূপিনন চণ্ডণকাকে ঘরে নিয়ে এলে ফুল্পরা রামায়ণের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কালকেত্‌কে তিরস্কার কয়ে বলেছে-_ 


“হ'রিয়া রামের নারণ রাক্ষসের অধিকারণ 
সবংশে মাঁজল দশানন । 

রাম বিনাশিল তারে উদ্ধারল জানকণরে 
1বভীষণে কাঁরল স্হাপন ॥॥ 

ফ:ল্লরা বাঁরেরে বলে আগে তাম ভাল ছিলে 
ইবে প্রভ্‌ নষ্ট কৈলে মাত। 

আনিলে পরের নারী আতিশয় মনোহারশ 


শুনিলে বধিবে নরপাঁত 11৮২ 
, বাবণ রামচন্দ্র সাঁতা হরণ করে সবংশে গবনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল । আয 
কালকেত পরের নারণ হরণ করে ইহকাল পরকাল ন্ট করল? । 
মণকণম্দরামের মায়ামূগ উপাখ্যানাটও রামায়ণে মারখচের মায়ামগ 
রুপধারণের অনকরণে প্রকাশিত হয়েছে। মারাচ রাক্ষস যেমন রামচন্দ্রকে ছলনা 
করার জন্য স্বণমংগের রুপ ধারণ করোছল, চণ্ডও সেরংপ কালকেতুকে 
ছলনা করার জনা মায়ামগর্‌প ধারণ করেছে-_ 


১, ২। কাব কগুংকণ চণ্ডী, মৃকুন্দরাম বিরচিত, শ্লীহ্বীকমার বন্দোপাধ্যায় 
ও বিশ্বপাঁত চৌধুরী সম্পাদিত, কাঁলকাতা [বঞ্ব'বদ্যালয়, ১৯৫৮, 
প্‌ঃ১২-১৪ ২৬৮-৬৯ 


যোড়খ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙাল জশবনে রামায়ণ ১৩৭ 


এ পাপ মায়ামগ পবন জিনিয়া বেগ 
মোরে বিড়াম্ঘতে কৈল বিধি ॥ 
যেন রামে বড়াম্বতে আইল কানন পথে 


মারীচ যেমন মায়ানাধি।।১ 


প্রাক: চৈতন্যযুগে রামায়ণ-মহাভাক্পত প্রভাত সাহত্য ছল সংস্কৃত ও 
পৌরাণিক কাহনী িভভর। চৈতন্য সমসামায়ক ও চৈতনোত্তর যুগে 
শ্রীচৈতন্যর প্রেম ধর্মের প্রভাবে রামায়ণ মহাভারতে দেববাদ নির্ভর মানীবকতা 
বাদের আভব্যান্ত ঘটে । এ যুগের রামায়ণ কাব্য বালমীকি রামায়ণের 
পৌরাণিকতা ও সরধর্মী সাহতোর গুরুগাম্ভধর্য ত্যাগ করে গাহস্হ্যাশ্য়ণ 
জশীবনধর্মী সাহত্যের রূপ লাভ করেছে, ফলে একাঁদকে যেমন বাচত রস 
সৌন্দর্য ও বর্ণালীর সধস্ট হয়েছে তেমনই অপরারিকে প্‌ণবিয়ব মহাকাবোর 
পাঁরবর্তে খপ্ড কাব্যের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে । লক্ষমণ 'দাগিহজয়, শঘ:ঘ্র 
দাগ্বজয়, অঙ্গদরায়বার, সীতার বনবাস প্রভ:তি নামকরণ এই যুগবৈশিচ্ট্েরই 
পরিচয়বাহী ॥ মাধবকন্দল?, শঙ্করদেব, 'দ্বিজগঙ্গানারায়ণ, অন্ভৃতাচার্য, 
কৈলাস বসহ প্রভ'তির রামায়ণ কাব্যে এই যুগ বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। 


মাঞবকন্দলী ও শঙ্করদেবের রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় রচিত হলেও 

প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিকটতম সাদশ্যের জন্য বাংলা 
সাহত্যের অন্তভ্ন্ত হয়েছে । মাধব কন্দলণী শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার 
অধীনে ছয় কান্ড রামায়ণ রচনা করেন ৷ মাধব কন্দলশীর রামায়ণ বহ্‌পূর্বে 
হারিয়ে যায় ॥। সম্ভবতঃ ভিন লঞ্কাকাণ্ড প্য্ত 'লিথে রাম-সাঁতার মিলন 
কারয়ে দিয়ে কাবা সমাপ্ত করেছেন-_ 

অগাঁণত পরণীক্ষয়া সীতাকে অযোধ্যা নিয়া 

সকুটদ্বে ভৈলা এক ঠাই, 
মাধব কন্দলী গাইলা, 


১। কবি ক্কন চণ্ডী, প্রাগযস্ত, বিশবপাঁত চৌধুরী ফি 
কাঁলকাভা বিধ্বাবদাযালয়, পঃ ইই২ 


১৩৮ বাংলা সাঁহতা ও বাঠালখীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ন. 


শ্রীরাম অযোধ্যা পাইলা । 
জয় জয় আনন্দ বাধাই ।১ 

অশ্নিতে পরীক্ষা করে সীতাকে অযোধ্যায় এনে রাম আত্মীয় স্বজনের 
সঙ্গে একত্র হলেন--'মাধবকন্দলণ গায় জয় জয় আনন্দ উৎসব? | 

মাধবকন্দলী রচিত রামায়ণের আদকান্ড ও উত্তরকাণ্ড একেবারে লোপ 
পেয়েছে । বতর্মান কন্দলী রামায়ণের আদ কাণ্ড মাধবের দ্বারা আর 
উত্তরাকাণ্ড শঙ্কর দেবের দ্বারা রাঁচত। মাধবকম্দলখর রামায়ণে এদের হাত 
পড়ায় আদি ও উদ্তরাকাশ্ডে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করেছে। কাঁত্তবাস, 
মাধবকন্দলী, শগ্করদেব প্রভ্াতর নামে প্রচলিত রামায়ণ কাব্যে যে রামভ্তি- 
বাদ বা রামনাম মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে তা বিষ? ভন্ত নিঃসত। রাম 
বষ্কুরই অবতার বলে রামনামের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে । তবে পঃব'ভারতে 
অর্থ উত্তর পূববঙ্গে এবং আসামে রাম মাহাত্ম্য এবং রামমন্তের দীক্ষা 
স্পতঃস্ফনর্ত ভাবেই দেখা 'দয়োছিল ।২ 

দ্বিজগঙ্গা নারায়ণ কীত্তবাসের সম্পাকত পৌন্র সুষেণ পণ্ডিতের পদ । 
“ফুলিয়া বংশের মণ সহযেণ পণ্ডিত। তাঁহার সন্তান দিবজ রাঁচচ, 
সঙ্গীত? ।৩ সষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ থ্ীষ্টাব্দে জীবিত 1ছলেন। সংযেণ 
পণ্ডিতের সময় ধরে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝ সময়ে দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ 
বর্তমান ছলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিজগঙ্গা নারায়ণের 
প*াথ খানির নাম রামপশলা, এর কোন মোদ্রত সংস্করণ পাওয়া যায়নি। 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পথ সংগ্রহ শালায় এর কয়েকখানি পঞ্ঠা মান্র 
পাওয়া গেছে, এতে সীতা ও হনুমানের উীন্ত প্রত্যান্তর মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রকে 
বঞ্কু এবং সাতার্দেবঠীকে লক্ষীরূপে কঞ্পনা করা হয়েছে 


১। রামায়ণ, কাঁবরাজ মাধব কন্দলশ বিরাঁচত, শ্রণকনকচগ্দ্র শমা কাব্য- 
তীর্থ সম্পাদতঃ পং ৪১৯। 
২। বাংলা সাহত্যের ইতিহাস (১ম খস্ড) পূর্বার্ধ, সুকমার সেন, প্‌ 
১১৭-১১৯। 
৩। পশথ সং ২৭৩১, কলিকাঘা বিশ্ববিদ্যালয় । 


যোড়ষ শতান্ণর বাংলা সাহিত্য ও বাগডালশ জীবনে রামায়ণ ১৩৬ 


আপনি না জান মাতা নিজে লক্ষী তম । 
বৈকৃণ্ঠে বসাতি রাম জঙ্গ। মতণভাম ।১ 
সীতা ও হনুমানের মুখে রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচারত হয়েছে-_ 
[িল্তু এই কথা বাপ] কাঁহবা শ্রীরামে ৷ 
অশেষ পাতকণ প্রাণ পায় রাম নামে 11১ 
রামচল্দ্রের ন্যায় সতাও যে রাবণ বধে সক্ষম হনুমানের মুখে তা ব্যন্ত 
হয়েছে 
দিতে দুষ্টের স"্ট পার বনাশিতে। 
1কল্তু ইহা না করিলে বুঝি ভালমতে ॥। 
রাবণ সংহার হেতু রাম অবতার । 
শ্রধরামের বধ্য সে নহেত তোমার 1১ 
রচনায় কাত্তবাসা রামায়ণ অপেক্ষা অম্ভূত ও অধ্য।ত্ম রামায়ণের সঙ্গে 
সমাঁধক মল পাওয়া যায়। 


ষোড়শ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্ধের নাম 
[বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । অদ্ভূতাচার্ষের আসল নাম নিত্যানন্দ । 
কাঁবর পতামহের নাম মাকণ্ড বা মাতণ্ড আচায", পিতার নাম শ্রগীনবাস, 
এবং মাতার নাম মেনকা। কাঁবর জন্মস্হান পানা জিলার অন্তর্গত 
সোনাবাজ পরগনার অমৃতকৃণ্ডা গ্রামে । কাব ভ্রাতা দেবানচ্দের পৌঁু 
রঘুনাথের কন্যা সবি ও তার স্বামী রামকংষের সময় ধরে (১৭০৪ থ-ঃ অঃ) 
কাব অদ্ভূতাচার্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে জণীবত ছিলেন বলে ধরে 
নেওয়া হয়েছে ।২ মাত্র সাত বৎসর বয়সের সময় ছরামচন্দ্রু আবিভূত হয়ে 
নিত্যানন্দকে রামায়ণ রচনা করার নিদেশি দেন এবং বাণ দ্বারা তর জিহবার 
মহামণ্ত লিখে দেন। রামচন্দ্রের কৃপায় এরপ কাঁবত্বশান্ত লাভ করে নিত্যানগ্দ 
অঙ্গভৃতাচার্য নামে এবং তাঁর রামায়ণ 'অল্ভূত রামায়ণ' নামে পারচিত 


হয়োছল । 


১। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ২৭৩১ নং পৃশথ। 
২। ন্লামারণ, ক-তিবাস ধিরচিত, ডঃ নাঁলনধকাম্ত ভট্রাশলী সম্পাদিত, 
প্‌ ২।৭'--৩ 


১৪০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“মাঘ মাস শরু পক্ষ ভরয়োদশী তিথি। 
প্রভুর কপায় হইল রাঁচিতে রামায়ণ ॥ 
যজ্ঞ পবিঘ নাহ বয়স সপ্ত বৎসর । 
জন্ম নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ ॥ 
পয়ার প্রবন্ধে পোথা কাঁরল প্রচার । 
ধর ৮ 
অদ্ভূত নাম হইল 'বাঁদত সংসার । 
প্রাণ বেশে পাঁরচয় 'দলেন রঘুপাতি ॥ 
অদ্ভূত হইল নাম সেই কারণ। 
রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর |1১ 
কিন্তু ডঃ সুকূমার সেন এই মত স্বীকার করেনাঁন, তাঁর মতে অদ্ভুত, 
বিচ ঘটনাবলী সাল্লবেশের জন্য নিতানন্দের রামায়ণ অদ্ভূত রামায়ণ 
নামে পারচিত হয়। ডঃ নালনীকান্ত ভট্রশালণও 'িত্যনন্দের অল্ভুভ 
আচার্য নামকরণ সম্বন্ধে এই প্রচালিত কাহিনখ অস্বীকার করেন । “অদ্ভূতা- 
চার্য যেখানে যত অদ্ভূত কাব্যরসপূর্ণ আসর জমান কাঁহনগ পাইয়াছেন 
সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন । তাহার উপরে চীঁরন্র চিন্রনে 
বথেন্ট স্বাধীনতা অবলম্বন কাঁরয়া বাঙ্গালীর মনের মত কাঁরয়া চরিন্গুলিকে 
1তাঁন গাঁড়য়া তূলিয়াছেন, এবং তাহাতে এমন হৃদয় গ্রাহী আদর্শবাদের 
অবতারণা করিয়াছেন যে তাহা পাঠক মান্রেরই মনোরম না হইয়া পারেনা ।২ 
অদ্ভূতাচার্ষের রামায়ণের অনেক কাহিনী পরবতাঁকালে িলপিকারদের দ্বারা 
কাঁত্বাসী রামায়ণে অনঃপ্রবেশ করেছে । বাজ্মাঁকর দস্ব্াত্তর কাহনী 
কশত্তবাসী রামায়ণের প্রাচীন পণথতে নেই, পরবতাঁকালে 'লিপিকারদের দ্বারা 
তা কাঁত্তবাসী রামায়ণে সংযোজত হয়েছে। কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর 
সন্লাকে চরৃর ভাগ দেওয়ার যে কাঁহনী কধত্তবাসী রামায়ণে বাঁপত 
হয়েছে তা স্বার্থবাদ্ধ প্রণোঁদত। িকিম্তু অদ্ভ্তাচায্যের রামায়ণে 
কোৌশল্যার চাঁরন্র আদর্শ চরিত্র | ভাঁর মধ্যে স্বার্থবৃদ্ধির কণামানও নাই । 
স্বপত্বী স্ীমন্ত্রাকে তিনি কাঁনষ্ঠা ভঁগিনপর ন্যায় সবসময় সযত়ে রক্ষা 


১। সাহত্য-পারষৎ-পাঁঘকা, ১৩০৫1 
২। রামায়ণ, কাত্ববাস 'বরাঁচিত, ডঃ নলিনশকান্ত ভট্টশালণ সম্পাদিত, 
পিঃ ৩ 


যোড়ষ শতাষ্ৰীর বাংলা সাহত্য ও বাগালখর জীবনে রামায়ণ ১৪১ 


করেছেন । মহারাজা দশরথ যজ্ঞোখত চর ভক্ষণের় জন্য কৌশল্যা ও 
কৈকেয়ীকে ডেকে পাঠান । কৌশল্যা দশরথের উপোঁক্ষতা পত্নী সমল্লাকে 
সঙ্গে করে বজ্ঞচ্ছলে গমন করেন এবং স্মামনার সঙ্গে রাজার পনার্মলন 
সাধন করেন-_ 

কৌশল্যাএ বোলে শুন দেবনারণগণ । 

তোমা সবে স্থানে করি প্রাতিজ্ঞা বচন ॥। 

যাঁদ রাজা নিতে পার সমঘার স্থান । 

তব সে দেখব আমি স্বামীর বদন ॥১ 


সৃমিতাকে কেবল স্বামী সদনে পাঠিয়ে তিনি ক্ষান্ত হনান, ধাঙ্গালী নারণর 
স্বভাব সলভ কৌতুহলের বসে তিনি সপত্শীর বাসর ঘরে আড় পাততেও 
গোঁছলেন। বাঙ্গালী কাব অদ্ভুতাচার্য এভাবে বাঙ্গালগর জখবন, 
রসচেতনা ও বাঙ্গালী মানসের পারিচয় দিয়েছেন । 

অন্ভূতাচার্যের রামায়ণে রামচন্দ্র হীন সন্দেহের বসবতর্ঁ হরে সীতাকে 
বনবাসে পাঠান । ভাগনীদের অনুরোধে সীতা মাটিতে রাবণের মভি 
অঙকত করে তাঁদের দেখান । মৃতিণটর উপর সধতাকে 'নাদ্রত অবস্থায় দেখে 
এবং সরোবরের তীরে রজকের মুখে সীতার 'ীনন্দা শুনে রামচন্দ্র সীতাকে 
বনবাসে পাঠাবার দ্‌ঢ় সঙ্‌কল্প করেন। মায়ামংগের ঘটনাঁটিও অদ্ভ্তাষে'র 
রামায়ণে অন্যভাবে বাঁণত হয়েছে । রাম স্বর্ণমগের ভন্বেষণে গেলে 
দেবতাগণ চক্রান্ত করে রামের স্বরের অনুকরণ করে লক্ষমণকে ডেকেছি,জন। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে মারশচ রামের স্বরের অনুকরণ করোছিল। 

অদ্ভুতাচার্ষের রামায়ণে বাভন্ন 'বাঁচ্ কাহিনীর মধ্যে দশরথ ও 
বসুমতাীর সংলাপটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ এবং সবধিশে নৃতিনত্বের দাব করতে 
পারে । রাজা দশরথ একবার কৌশল্যাকে রাজ্য চালাবার ভার দিয়ে দেশ- 
দ্রমণে বের হন। সে সময়ে এক তপোবনে তিনি বসমতণীর রুপে আকৃষ্ট হলে 
বসুমতাঁ ভাবষ্যতে দশরথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চ্থাঁপত হবে বলে তাঁকে 
পাঁরহাস করে বলেন -- 


১। সাহত্য-পরিষধ পন্রিকা, ১৩১৩। 


১৪২ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতশর জীবনে রামায়ণ 


“দেবা বলে শান রাজা আমার বন্রন। 
রাজা হইয়া হেনমত কিসের কারন ॥। 
এখনে শাঁপিয়া তোমা কাঁরত বিনাশ । 
তোমা সঙ্গে পাঁরণাষে হবে পরিহাস”? ॥১ 


এইভাবে দেখা যায় অগ্ভুতাচাধের রামায়ণে সংস্কৃত পৌরাণিক কাঁহনন 
অপেক্ষা স্থানীয় লোক গাথা ও লোফিক কাহিনীর উপর অধিক 'নিভ'র 
করেছেন ৷ তাই তর রামায়ণ, কাহন? গঞ্প-প্রয় বাঙ্গাল সমাজের কাছে 
বিশেষ সমাদর লাভ করোছিল। 


সংস্কৃত অদ্ভূত রামায়ায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের সমণ্বয়ে অদ্ভ্তাঙ্গাষ' 
'গৃতস্কণ্ধ রাবণ বধ নামে আরও একখান রামায়ণ কাব্য রচনা করেন । চিত্তরঞ্জন 
সংগ্রহ শালার ২৯২ সংখ্যক এবং কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১৭ সংখ্যক 
প:শথতে শতস্কম্ধ রাবণ বধের কাহনণ বাঁণত হয়েছে । শতস্কম্ধ রাবণ বধ 
কাব্যে রাবণের ভ্রাতা শতস্কম্ধকে রামচন্দ্রের পারবতে আদ্যাশাক্ত রাপনণী 
সখতাদেবী বধ করে?ছলেন। 


ষোড়শ শভাব্দীর রামায়ণ অনহবাকদের মধ্যে কৈলাস বসুর নাম 'বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভত গ্রচ্হের 
অনুবাদকেরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে কাহনী অংশটহক মান গ্রহণ ধরে 
ভাবানুগামী অনুবাদ করেছেন । তাই এতাদিন পযন্ত অনুবাদ সাহত্য- 
গহীলতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের রসাফ্বাদনে বাঙাল? পাক সমাজ বাঁঞ্চতি 1ছল। 
কৈলাস বস প্রথম অদ্ভুত রামায়ণের হুবহ্ মূলানুগামী তনুবাদ করেন” 
অদ্ভূত রামায়ণে আছে-- 


“বামোহচিন্ত্যো নিত্যাঁচিত সব্সাক্ষী 
সর্ববাস্তংস্থঃ সব্বলোকৈক কত্ত । 

ভর্তা হত্তনিষ্দমূর্ত বিভূবা 
স্ীতাযোগাশ্চিন্ততে ফোগিভিঃ সঃ ॥ 


১. বঙ্গীয় সাহত্য পারধদের পথ, সংখ্যা-১০৬১। 


যোড়ষ শতাব্দীর বাংলা সাহত্য ও বাঙালখর জীবনে রামায়ণ ১৪৩ 


অপনিপাদো জবনো গৃহণতা । 
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শণোতাকণণঃ ॥ 
সবোততং বিশং নাহতস্ বেতা। 
তমাহহরগ্যং পুরহষং পরাণমূ” ॥১ 
'কৈলাসবস? মূলেরই সম্পূর্ণ প্রাতিধঙনি করে অনুবাদ করেছেন 
জ্কানগণ ব্রহ্ধজ্ঞানে চন্তয়ে যাহারে। 
[তহ সীতারাম বাল জান তোঁহারে ।। 
সকলের সাক্ষী সব্্ব অন্তর্গত তিনি। 
সকলের হন্তাকত্া জনকজননা ॥ 
নিরাকার নির্বিকার নিত্যানম্দময় । 
মহাযোগণ খষা যাঁরে হাদয়ে চিন্তন্ন ॥ 
চরণ নাহিক তাঁর সব্ব্ত গমণ। 
কর নাহ সব তিনি করেন গ্রহণ 
চক্ষ; নাহ সকলি যে পারেন দেখিতে ॥ 
কর্ণ রাহ পান ভান সকল শুনতে । 
সকল জানেন [তান এ ব*্বসংসারে ॥ 
জগতের মধ্যে কেহ নাহ জানে তাঁরে। 
সকলের আদ তিন পুরষ প্রধান ॥ 
সকলের অগোচর তাহার যে স্হান” ২ 
1কন্তু দুভণগ্য পথটি সম্পূর্ণ পাওয়। যায়ান। বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের 
৫৬৬ নং প্াথতে পরশরামের দপ'চুণ প্যান্ত অংশ পাওয়া গেছে। পাট 
সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে একখান সম্পূণঙ্গি অনুবাদ সাহত্য হতৈ পারত। 
পরবতাঁকালে অনেক কাঁব তারই অনুসরণ করে ম্‌লানুগামণ অনুবাদ করার 
চেষ্টা করেছেন । কস্তু কেহই কৈলাস বসুর মত সার্থক অনংবাধক হতে 
পারেন নিঃ সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করাও কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি । 


১1 অন্ভত রামায়ণম্‌, বাল্মীক রচিত, বেঙকটে*বর ছ।পা থানায় 
প্রকাশিত, ১৮০৬ শকাব্দ প্‌ ২৭। 
২। প্‌ নং ৫৬৬, প: ৫, বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


চৈতন্যোত্বর বাংল সাহিত্য ও বাঙ্গালী জীবনে রামায়ণ 


পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা দেশে গাঠান-তুকরঠ শাসন প্রাতম্ঠিত 
থাকলেও এরা দশর্ঘাদন এদেশে বসবাস করার ফলে বঙ্গভম তার্দের কাছে 
মাতৃভূমির মত হয়ে উঠেছিল । তাই হৃসেন শাহ, সামসহদ্দীন ইলিয়াস শাহ, 
রুকনদ্দ্ীন বারবাক শাহ প্রভাত উদার ও মহানভব সৃলতানরা এদেশের 
শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কীতির বিশেষ পত্ঠপোষকতা করেন । তদুপরি শ্রচেতনোর 
প্রেমধমেরি প্রভাবে বাঙ্গালী জীবনের সর্ব এক নবজাগরণ দেখা গদয়োছল । 
ণকম্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় মোগল শাসন কায়েম হওয়ার সংগে সংগে 
বাঙ'লীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৌতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল । বাঙাল? 
মোগল শাসনকে গকছতেই মেনে নিতে পারল না, এদেশে মোগল শাসন 
1ছল 'বদেশ শাসনের সামিল । তাছাড়া সপ্তদশ অন্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর 
দৈনান্দিন জীবন পর্তুগীজ জলদসহ্য ও আরাকানের মগদের অত্যাচারে সদ্ধা ভগত্‌ 
সম্ত্স্ত হয়ে উঠেছিল । সবেপিরি মারাঠা দস বগঁ্দের অত্যাচারে বাংলার 
গ্রামগঞ্জেও জনসাধারণের শান্ত বাত হয়োছিল। চৈতন্য প্রভাবত নব- 
জাগরণের দুবরি গাঁতবেগও ক্রমশঃ স্থিমিত হয়ে এল । রাচ্ট্ী ও সমাজ 
জীবনের মত বাংলা সাহতোর মানও নিকৃষ্ট হয়ে এল ।১ তাই বলে 
বাঙালীর সাহত্য সন্টতে অপ্রাচুরয কখনো ছলনা । মঞ্গলকাব্য, 
যান্রাগান, পালাগান, নাথ সাহিত্য প্রভাত সাহতোর ক্ষেত্রে বিভন্ব শাখা 
উপশাখার স্্ট হল। কস্তু কোন বিরাট বিস্তুত ভাবগম্ভশর সাহিত্য 
রচিত হওয়া বা অনুবাদ হওয়ার মত পা1রপ11্ববতা তখন ছিল না। 
কাশীরাম দাসের মহাভারত ও র্লাগুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামগ্গল ছাড়া 
এযুগে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। অনুবাদ সাহত্যের ক্ষেত্রেও 





১। বাংলা সাঁহত্যের ইতিবাস্ত, (৩য় খণ্ড), ডঃ আসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, পঃ,) ১২। 


টচৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশ জখবনে রামায়ণ ১৪৫ 


প্রাচুর্য কম ছিলনা কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের ছিল 'নতাপ্তই অভাব । তাছাড়া 
কাত্তবসের মত স্াম্ট ধরি ভাবানৃবাদণ্ড কেউ করতে পারেম নি। 
বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জশবনে এই বিপযয়ের মধ্যেও একটা 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তা হল বাঙালশর নব জাত+য়ুতা 
বোধ। নানাঁদক থেকে ীবপধন্ত হয়ে বিক্ষু্ধ বাঙাজশর জশবন 
রসচেতনায় একটা সাবজনশন সমন্বয় সাধনের প্রবণতা দেখা গেল। তাই 
অভিজাত চিন্তা কৌন্দ্ুক সা'হত্যের পাঁরবর্তে সমন্বঞ্নবাদশী সার্বজনীন সাহত্য 
সষ্ট শুরু হল। বাংলা মঙ্গলকাব্য। নাথ সাহুত্য প্রভ্‌ঙআি এই যৃগচেতনারই 
ফসল । বাঙালণ কাঁবর রামায়ণ অনুবাদছেও এই যুগসচেতনতা লক্ষ্য করা 
যায়। এখন থেকে রামায়ণ কাব্য সংস্কৃত ও পৌরাণক কাঁহিনগর খোলস 
ছেড়ে সর্বপ্রথম সবসাধারণের বোধগম্য সাহত্োর রুপ ধারণ করল,মহাক]বোর 
পাঁরবতে খণ্ডকাব্য, সমগ্রজীবনের পরিবতে” জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে কাব্য 
রচনা শুর হল ॥ সুরধমী মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র সুথে দুঃখে কাতর 
মর্তযমানবে পাঁরণত হলেন এবং গিংবদণ্তীর বহু ঘটনা অবলম্বন করে রামায়ণ 
কাণৃহনীতে বোঁচন্ত সণ্টি করা হল। জশীবনের থখণ্ডাংশ, খণ্ডঁচন্র র.পা?র়ত 
করতে গিয়ে পণাঁ্গ রামায়ণ কাহনগর পারিবতৈ অঙগদরায়বারঃ। সত ।র বনবা্গ 
রামের বনবাস, লক্ষণ দিগ্বিজয়, শতুঘ! 1দ[গ্বজয় পভত খণ্ডকাব্য 
রচিত হল। 

সপ্তদশ অভ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচীয়িতাদের মধ্যে মাহলা কাব 
চন্দ্রাবতঁ, ভবান? দাস, রামশঞ্কর দত্তরায়, ছ্বিজলক্ষ।ণ, ঘনশ্যাম, গুণরাজ খাঁ, 
কাব শংকরচন্দ্র, রামপ্রসাদ জগদ্রাম, বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ প্রভ1তর নাম 
1বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এছাড়াও বহুক'বি রামায়ণ কাহনী অবলম্বনে 
কাব্য বচন। করেছেন। এদের অনেকের বিষয় এখনো অনাবজ্কৃত, আবার 
অনেকের নাম পুব“বত+ কাবর ভূমিকার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। 
সপ্তদশ-অঞন্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কাহনীগহ্ীল একাঁদকে গোড়শয় বৈফবধর্ম 
ও পদাবলী সাহত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অপরাদকে তাঁদের 
রামায়ণ কাহনখতে প্রচালত বহু লৌকক কাণহনী মিশে গিয়ে কাব্যের 
জনপ্রিয়তা বছ্ধি করেছে । মাঁহলা কাঁব চন্দ্রাবতগর রামায়ণ এরুপ বান 
লো?কক কাহনশ বা জনশ্রহাতর উপর [ভন্তি করে রচিত হয়েছিল । 


১০ 


১৪৬ বাংলা সাহিতা ও বাঙ্গালীর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


চচ্্রাবতী মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজবংশণী দাসের কন্যা । চগ্দ্রার 
'বিধাদময় কাহনী পূববঙ্গ গীতিকার চস্দ্রাবত নামক একটি পালায় 
সংগহাীত হয়েছে । কৈশোরে জয়চম্দ্র নামে এক সহপাঠী ত্রাণ যুবকের 
সংগে তাঁর প্রণয় সংঘটিত হয় এবং উভয়ের িববাহ যখন প্রায় ঠিক জয়চন্দ্র তখন 
এক মুসলমান রমনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধমস্তির গ্রহণ করেন । এই ঘটনার পর 
চন্দ্রাবতী ভগ্ হৃদয়ে শিবমাঁন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পিতার আদেশে 
রামায়ণ রচনা শুরু করেন । কিছযাদন পর জন্নচন্দ্র অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে ফিরে 
এলে পিতার আদেশে চন্দ্রা তাঁকে প্রত্যাখান করেন ॥। বিফল মনোরথ জয়চন্দ্র 
নকটবতর্ঁ ফ:লেশবরী নদণতে আত্মীবপজঁন দেন। এর পর শিব আরাধনায় 
গনযনন্ত থাকাকালীন এই শোক সন্তপ্ত কাঁব-জ্ীবনের অবসান ঘটে ।১ 

কেবল রামায়ণ নহে পুববিঙ্গ গাঁতিকার দসু/ কেনারামের পালা, মলুয়ার 
পালাও চন্দ্রাবতী রচনা করেছিলেন । তাছাড়া পিতা বংশশদাসের মনসার 
ভাসানেও কয়েকাঁট পদ্দ চন্দ্রাবতী রচনা করোঁছলেন বলে অনুমান করা হয় । 

চচ্ত্রাবতীর রামায়ণের কোন 'লাখত পুশীথ পাওয়া যায় গন । কাঁলিকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের সংগ্রহশালার জন্য পণ্াথ সংগ্রহ করতে 'গয়ে চন্দ্রকুমার 
দে মহাশয় ময়মনীসংহ অঞ্চলের মাহলাদের মুখ থেকে চন্দ্রাবতর রামায়ণ 
পালা সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূববঙ্গ গাঁতিকার ৪থ- খণ্ডের 
২য় সংখ্যায় প্রকাশ করেন । ময়মনাসং অঞ্চলের বিবাহ, পৃজা-পার্ণ ও ব্রত" 
কথা ইত্যাদতে এই রামায়ণ পালা গান করা হত। পালাট সম্পূর্ণ পাওয়া 
যায় গন । সীতার বনবাস অংশটিভে পৃীথাট খাণ্ডত হয়েছে । চন্দ্রকুমার . 
দে পালাটকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন । প্রথমভাগে রাবণের 'ছ্বাপ্বজয় 
এবং রামসীতার জন্ম, দ্বিতীয় ভাগে সীতার বারমাসা, তৃতীয় ভাগে সীতার 
বনবাসের প্‌ঝে পালা টি খাণ্ডত হয়েছে । সমগ্র পালাটিতে সীতার পাতাল 
প্রবেশ পরক্তি বাঁণত হয়েছে বলে মনে হয়! পালাটির মধ্যে কোথাও 
ধারাবাহকতা নেই । খণ্ড খণ্ড কাঁহন?, পৃথক প:থক ঘটনা অবলম্বন করে 
1ভন্ন 'ভন্ন পালা রাঁচিত হয়েছে । কাহনী অংশাটিতেও গ্রাম্য জীবনের ছবি 
স্‌স্পম্ট, ভাষা অনেকটা পারমা*জতি। সমগ্র রচনাটিতে 'গো? শব্দ বাবহার 
করে মেয়েলী ছড়ার র্‌পদান করা হয়েছে । 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালখ জপবনে রামায়ণ ১৪৭ 


চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ পালায় বাজমীক বা কৃন্তবাস অপেক্ষা অল্ভূত 
রামায়ণের উপর সমধিক 'নভ'র করেছেন । অধ্ভত রামায়ণে বাঁণত সতার 
জন্ম কাহনীর সঙ্গে চন্দ্রাবতী বার্ণত সীতার জন্ম পালাঁটির অপ্‌ব সাদ-শ্য 
রয়েছে । অঙ্গভৃত রামায়ণে আছে রাবণ 'ছ্বাগ্বজয়ে বের হয়ে দণ্ডাকারণ্য 
নিবাসী ব্রা্ষণাঁদগের রন্ত তিলশতিল সংগ্রহ করে কলসী পূর্ণ করে রেখে" 
ছিলেন। লঙ্কায় উপাস্থত হয়ে [তান মন্দোদরীকে এ রন্তু নিজে পান করতে এবং 
অনাকে পান করতে দিতে নিষেধ করোছিলন । কারণ এ রন্ত বিষ অপেক্ষা 
মাঁধকতর বীর্য সম্পন্ন । রাবণ "দ্বাগ্বজয়ে বের হওয়ার পর বিরহে কাতর 
মন্দোদরী আতহহ্যার জন্য উত্ত রন্ত পান করে গভ“বত হন এবং লোকলজ্জার 
ভয়ে নুরক্ষেত্রে গিয়ে গভপাত করে ভ্রুণ ভহতলে প্রোথিত করে রাখলেন । 
জনকের লাঙ্গলে উহা পরে সীতারূপে টা্খত হয়োছল। চন্দ্রাবততীর 
বাণ ত রামাধণ কাহনীতেও ব্রাঙ্গণাঁদগের রন্তু পান করে মন্দ্োদরশ গভ“বতথ 
হন এলং কূরুক্ষেনে গিয়ে গভপাত না করে ঘরেই একা 'ডদ্ব প্রসব করেন। 
“খন গণকের ভবষাৎ বাণী হছ যে এই িদ্ব থেকে যে মেয়ে জন্মাবে তার 
না রাবণ সবংশে ধবংস হবে ॥ রাবণ ভম্বাঁট ধহংস করতে চাইলে মন্দোদরী 
মাতস্নেহ বশহঃ ডিম্বাঁট ধংস না করে একটি সোনার কোটায় ভরে সমুদ্রে 
ভাঁসয়ে দেন। কৌটা ভাসতে ভাসতে জনকের ঘাটে এসে ঠেকলে মাধব 
নামক এক জেলে তাকে পায়, মাধবের স্তী সঙা স্ব্নাদেশ পেয়ে 'িম্বাটিকে 
জনকের মাঁহষীকে প্রদান করে। সতার নাম অনুযাক্রী মেয়োটর নাম 
হয় সীতা । রামচন্দেঃর জন্ম কাহিনীতেও কৌশল্যাদি রাণশীর যজ্ঞোথখিত 
চর; ভক্ষণের পারবে এক মহন কতক আনত ফল খেয়ে রাণীদের গভে' 
রাম প্রভূতি চারি ভ্রাতায় জন্ম হয় ॥১ 

কৌশল্যা চারন্র বর্ণনায় কাব অদ্ভুতাচাষের (নিত্যানন্দ ) রামায়ণের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাগবত হয়োছিলেন বলে মনে হয় । অদ্ভূতাচাের মত 
চন্দ-বতী ও কীশল্যা চরিত্রকে উদার ও মহানহভব করে সণন্ট করেছেন__ 

সরলা কৌশল্যা দেবী গো কি কাম করিল। 
মুদনর দেয়য়া ফল রাণশ গো 'তিনভাগ কৈল ।। 


১। পূুর্ববংগ' গাঁতিকা- দীনেশ চন্দ্র সেন, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩ ২, প:ঃ ২৫০, ২৫১-৫২। 


১৪৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালণর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


একভাগ গিজে খাইল রাপশ গো আন দুইভাগ লইয্লা | 
সমন্রা কৈকেয়শীর ঘরে দিল গো পাঠাইয়া ॥১ 
শ্রীরামচন্দেতর জন্ম অংশাঁটতে কৃষ্ণের শতনামের অনুকরণে রামচন্দ্র 
দবাভন্ন নাম রাখা হয়েছে । 
কৌশল্যা রাখিল নাম গো কাঙালের ধন । 
দশরথ নাম রাখে গো অযোধ্যা ভূষণ ॥ 
রাজাবাসণ নাম রাখে গো রাম রঘুবর । 
পুর নারী নাম রাখে গো শ্যামল সুন্দর ॥। 
ধ্যানে জানয়া গো বাঁশম্ঞ তপোধন । 
নাম রাখে গো রামচন্দ্র কনললোচন |।২ 
এর সংগে শ্রীক্ের শতনাম তুলনীয় 
শ্রীণন্দ রাখল নাম নন্দের নন্দন | 
যশেোদা রাখল নাম যাদু বাছা ধন ॥ 
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল । 
ব্রজ বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥ 
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই । 
শ্রীদাম রাখল নাম রাখাণ রাজা ভাই &৩ 
গধ্যযুগীয় বাংলা সাহত্যে কাঁবাদিগের বারমাস্ন বর্ণনার দিকে একটা 
[বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। চন্দ্রাবতীও রামায়ণ পালার পূুববতর 
কাদ্গের অনুসরণ করে সীতার বারমাস্যা বণনা করেছেন-_ 
“বৈশাখ মাসেতে 'দিনরে অরণা প্রবেশ । 
শরে জটা প্রভূ রামের গো সন্যাসীর বেশ ॥ 
জৈষ্ঠ মাসেতে দিন রে রাবর বড় জহালা । 
পাষাণে ঠোঁকয়া পদ গো রন্ত পড়ে ধারে ॥ 
দুঃখত হইয়া প্রভু গো সীতার অংগে বাতাস করে 
৫ ্ % ৯ 
১, ২।॥ প্ধববঙ্গ গাঁতিকা-__দীনেশ চন্দু সেন, চতুর্থ খণ্ড, ইষ সংখ্যা, 
কাঁলকাতা 'ব*্বাঁবদ্যালয়, ১৯৩২, প:ঃ ২৫০; ২৪১৯-৫২। 


১। শ্রীশ্রী কৃষ্ণের শতনাম, পশপাঁতি চট্টোপাধ্যায়, কাব্যাবনোদ, 
ও'রয়েশ্ট লাইব্রেরী, পু ১২ 


টৈতনোন্তব বাংলা সাহিতা ও বাঙালী জখবনে রামায়ণ ১৪৯ 


আষাঢ় মাসেতে দিন গো ঘন বাঁরষণ । 

তাজ্জয়া গাচ্জয়া আসে গো যতদেবগণ ॥ 

মেঘে হত নাইকো পাণি সীতার চক্ষে যত জল । 

কাদ্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের তল”? ॥১ 

চন্দ্রাবতী রাঁচত এই বার মাপসিয়াটিতে কাব কথকন মুকুন্দরাম চক্রবত 

বণিত ফুল্পরার বার মাঁসয়ার নিকটতম সাদংশ্য রয়েছে 

অনল সমান পোড়ে বেশাখের খরা। 

তরুতল নাহ মোর কারতে পসরা ॥। 

পদ্দ পোড়ে খরতর রাঁবর করণ । 

ণশরে দিতে নাহ আটে খুঞার বসন ॥। 

এ ৫ *টত 4 


আযষাটে পৃরিল মহ নব মেঘে জল 
বড় বড় গহেচ্ছের টুটয়ে সম্বল ॥। 


ক কাঁহব দুঃখ মোর কহনে না যায়। 
কাহারে বালব কি দুাষব বাপ যায় ।।২ 
কিকগুকন বারমাসয়া বর্ণনার সময় আবনিশ্র দুঃখের কথা বলে গেছেন । 
দুঃখ অবসানের ইঙ্গত কোথাও দেনান। কিন্তু চন্দ্রাবতঈর বারমাসিয়াটর 
একাঁটি বৈশিষ্টা এই যে এতে চরম দুঃখ বর্ণনার পর রুগশঃ দৃঃথ অবসানের 
কথাও বলেছেন । যেমন-- 


শ্রাবণ মাসেত আমি গো দোখিনু স্বপন ॥ 

হইল প্রভ'র সঙ্গে গো সংগ্রীব মিলন |।৩ 
এইভাবে কাঁব বিভিন্ন মাসের বর্ণনা দিয়েছেন ৷ ভাদ্র মাসে রামের দত 
হনুমানের পক্ষীরহপ ধারণ করে সতাকে রামের সংবাদ প্রদান, আশ্বিন মাসে 
রামচন্দ্রের রাবণ বধের জন্য অকালবোধন, কার্তিক মাসে দরমার সীতার দুঃখে 
সান্ত্বনা দান, অগ্রহায়ণ মাসে রামচন্দ্রের কটক বাহিনী সমুঙ্গ পার হয়ে লঙ্কা 


১। পুববিংগ গীতিকা, প্রাগুক্ত, পঃ ২৫৬--২৬০ 

২। কাবিকঙ্কন চণ্ডপ, শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপাঁত চৌধুৃরশ 
সস্পাদত, ১ম ভাগ, ১৯৫২, প: ২৫৮ 

হ। পূর্ব বঙ্গ গাঁতিকা, প্রাগনুন্ত, প: ২৬০ 


১৫০ বাংলা সাহিতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


[ঘরে রাখে, মাঘ মাসে ইন্দীজতাঁদ রাবণের বীর পূন্নের মৃতঢ্য, আর ফাচ্গুন 


মাসে রাবণ সবংশে গনধন হল । অবশেষে এল চৈর মাস। সীতার দুঃখ 
[নাঁশরও অবসান হল-- 


চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর । 

পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখভোর ॥। 

অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়ণের মান । 

তেমাঁত দহঃখনী সীতা গো পাইল নয়ণের মান ॥১ 

তারপর দুঃখ-ীনীশর অবসানে রাজকমাজ্গ ও রাজবল্বধ অধোধ্যায় 

রে এলেন । সখাীরা কায়মনোবাক্যে রামসঈতার মনোরঞন করণে 
লাগলো । কিন্তু সীতার জীবনে আবার দুভাগ্যের কালছা।য়া নেমে এল । 
রামের বনবাসের জনা যেমন মন্হরা চরিত সৃষ্ট হয়েছে তেমনই জনম দুগখনন 
সীতার বনবাসের জন্য ককুয়া চার স:্ট হয়েছে । বকুয়া সীতাবে রামের 
মুর্তি আঙ্কত করে দেখানোর জন্য বার বার অনুরোধ বরতে জাগল। 
সীতার পাঁরচাঁরকা ও সখীদের নিষেধ কিছুই সে মানলনা। ককুয়ার চাপে 
পড়ে সীতা পাখার উপর রাবণের মতি আঁঙ্কভ করে দেখান । এদিকে 
গভব এ সভা নাঁদুত হয়ে পড়লে ককুয়া পাখাট সীতার বুকের উপর রেখে 
য়ে রমাচন্দকে ডেকে এনে দেখাল | চন্দ2াবতীর ককুয়া চারন্রটি অত্যন্ত 
দ্বাভাবক ও জীবন ত্র হয়েছে । সে কেবল ভ্রাতৃজায়া বিদ্বেষী ননাদনণ 
নহে-ম*বশুর বাড়ীতেও সে ঘর করতে পারেনা । *বরুর শাশড়ট তার 
দুচোখের বাল । স্বামীকে সে ওঁধধ খাইয়ে পাগল করেছে 1 দেবর ভাশুর 
প্রভতত পারবারের কাকেও সে সহা করছে পারেনা । পরের ঘরে ঝগড়া 
বাঁধানো, এবং পরের কলঙক রটনা তার একমাত্র কাজ। সধবা হয়েও সে 
ধবধবার মত 'পিন্লাতয়ে থাকে এবং দ্রাতাকে প্ররোচিত কর ভ্রাহজায়াকে 
বনবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করে । অযোধচার প্রজাসাধারণের স্ন্দহ চক্ষুর 
[বষবাণের সঙ্গে ককুয়ার দুরাভসান্ধ মীশ্রত হয়ে সীতার জীবনে ভাবার 
দুঃসহ বনবাস দুঃখ নেমে এল। এই কুয়া রামেক বৈমাত্রেয় ভগিনী, 
টকৈকেয়ীর গভজাত কনযা। যেমন মা তেমনি ঝ। তাই জাবার মন্হরা 
কতক 'শাক্ষতা। সেও রামসীতাকে বিষের মত দেখত ॥ অযেধ্যা যখন 


১1 পাব্ববঙ্গ গৰ?তিকা, প্রাগুক্ত, পাই ২৬০ 


চৈতন্যোত্তয় বাংলা সাহিত্য ও বাঙালণ জীবনে রামায়ণ ১৬১ 


ভয়তের হইল না ৩খন তাহা *মশান হউক । এই ছিল ভার কামনা । ফলেও 
তাহাই হইল” ।১ 
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন চন্দ্রাবতীর ককুয়া চার নুতন সৃষ্ট নহে। 
কাশ্মীর রামারণ, জৈন রামায়ণ এবং তিবতি, মালয্ন, কম্বোজ, জাভা প্রভাত 
দেশের রামায়ণেও সীতার বনবাসের জন্য অনুরূপ চার সন হয়েছে। 
চন্দ্রাবতীর রামায়ণে উল্লোখত-_ 
আম কি গো জান সখণ কালসপ বেশে । 
এমান কাঁরয়া সীতায় গো ছাঁলবে রাক্ষস ॥। 
প্রণাম কারন আম গো পাঁড়য়া ভতলে। 
উঁড়য়া গরংর পক্ষী গো সপ" যেমন গেলে ॥। 
রথেতে তৃলিল গো মোরে দুজ্ট লগুকাপাতি ।২ 
এই অংশাঁটর সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাবোর যন্ঠ স্গের সখগতার উীন্ত তলনীয়-_ 
“হায়, সাঁখ, জানিতাম ষাঁদ 
ফহল-রাশি মাঝে দুজ্ট-কালসন্স বেশে, 
[বমল সাললে বষ, তাহলে 'কি কভ্‌ 
ভহমে ল:টাইয়া দিরঃ নামতাম তারে” 1৩ 
চন্দ্রা কাব ও মধুসৃদনের কাব্যের অপূর্ব সাদশ্য দেখে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 
মনে করেন মধুসহদন চম্দ্রাবতীর রামায়ণের দ্বারা প্রভাবত হয়োছিলেন এবং 
সীতা-সরমা কথোপকথন চন্দ্রাবতগর রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করোছিলেন ৮৪ 
পূর্ববঙ্গের বহংস্হানে মেয়েরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বিবাহ প্রভাত মঙ্গলোৎসবে 
গান করতেন । মাইকেল নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়া থাঁকবেন। উনাবংশ 
শতাব্দীর কাঁলকাতাবাপী মাইকেল মধুসৃদন ময়মনাসং অঞ্চলের 
স্থানীয় মাহলাদের মুখ থেকে রামায়ণ পালা শুনে তা তর মেঘনাদ বধ কাব্যে 


১। সৌরভ পাঁন্ুকা, মাহলা কাঁব চন্দ্রাবতণ শীর্ষক প্রবন্ধ, চন্দ্র কুমার 
দে? ২য় বর্ষ, &ম সংখ্যা, পঃ ১১৮-১৫২ 

২। পরব্ববঙ্গ গাঁতিকা, প্রাগ্ত্ত, প:ঃ ২৬৪ 

৩। মধুসূদন গ্রন্হাবলী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনণীকান্ত দেব সম্পাদিত, প-ঃ ১১৭-_ ১১৮ 

৪) বঙ্গভাষা ও সাহত্য, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাঙ্গৃন্ত পঃ ৪৪১ 


১৫২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


রুপদদান করেছেন অথচ মাইকেলের চিঠিপলে বা তাঁর জবানীতে কোথাও তার 
উল্লেখ থাকবেনা তা ভাবা যায় না। মাইকেলের রচনা তাঁর নিজস্ব সিট 
চন্দ্রাবতীর দ্বারা 'তনি প্রভাবিত হননি । সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের 
হস্তাবলেপের ফলে এই দুই কাবির মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য ঘটেছে । দে মহাশয় 
চন্ত্রাবতীর রামায়ণের এই অংশাঁটতে মাইকেলশী ভাব ভাষা ও ভাঁঞ্গমা 
আমদানী করেছেন বলে মনে হয়। ডঃ অসিত কৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মাইকেল সম্বন্ধে দীনেশ সেনের এই ডীন্ত আঁবশবাস্য ও হাস্যাম্পদ বলে উড়িয়ে 
দিয়েছেন ।১ 


অবশা চন্দ্রাবতীর রামারণের ম্াঁদ্ুতরূপে মাইকেলের রণাত অনুপ্রবেশ 
করলেও কথাবস্তুটি ঢল্দ্রাবতাঁর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ ময়মনসিং 
এর ব্রা্ধণকন্যা চন্দ্রাবতশীর রামায়ণের সঙ্গে যাঁদ কাশ্মীর রামায়ণ, জৈন 
রামায়ণ ও বাঁহভার্শারতাঁয় রামায়ণের বিষয়বস্তৃগত সাদৃশ্য থাকে তৰে 
সপ্তদশ শতাব্দীর কাঁব চন্দ্রাবতশর সঙ্গে উনাঁবংশ শতাব্দীর কাব মাইকেলের 
বিষয়বস্তুগত সাদংশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। গ্রামা পাঠশালায় পড়া 
চচ্দ্রাবতীর সংস্কৃত শাস্তে জ্ঞান থাকা স্বাভা'বক কিন্তু কা*মশীর রামায়ণ ও 
বাহভরিতীয় রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁর পাঁরচয় থাকার কথা নয় বিন্ত দেশে দেশে 
কালে কালে কাব্যের এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয়বস্তু খাবে যা স্হান 
কালের বাবধান লহপ্ত করে 'বাভল্ন কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ 
এ'রা কেউ কারও দ্বারা প্রভাগবত নহেন। 


চল্দ্রাবতীর রামায়ণ কাবা পল্লীবাংলার নমাজ ও পাঁববাব জীবনের একটি 
উত্জঞল চিত্ত । কোপন সবভাবা ঘর ভাঙ্গনো ননাঁদনী বধুর অদ-ন্টে পূবেছ 
ছিলই, এখনো কিছ কছু আছে, যাদের জন্য পাঁরবারে ভাঙ্গন ধরে, নিত 
অশাঁন্তর আগুন জহলতে থাকে । এদের জন্য স্বামণ-স্তী ও দ্রাতায়-ভ্রাতায় 
পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে । আবার পুরুষের বহৃবিবাহের ফলে পাঁরবারের 
মধ্যে যে কেবল কোন্দল লেগে থাকতো তা নয়, তারা পরস্পর সহোদরার 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহতা ও বাঙালগর জবখনে রামায়ণ ১৫৩ 


নায় বাস করতো এবং পরস্পরের প্রীতি সহানৃভ্ীতশীলও ছল। কোপন 
স্বভাবা ককুয়া, উদার হৃদয়া সরলা কৌশল প্রভশতকে কাব তর চার পাশে 
যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনই কাবো রুপ দান করেছেন । এভাবে চম্দ্রাবতশর 
রামায়ণ কাব্য বাঞ্গালশর ঘরের কথায়. ঘরের মান:ষের জীবনচিত উজ্জল 
হয়ে উঠেছে । এঁদক দিয়ে চচ্দ্রাবতশর রামায়ণ কাবা বাংলা সাহতো এক 
1বশেষ স্হান আধকার করেছে । 


ভবানশ দাস রামের স্বর্গারাহন পালার রামায়ণের উত্তরকাশ্ড অবলছ্বনে 
রামের স্বর্গারোহন পালা রচনা করেন । ইহার শেষের কয়েক পাতা পাওয়া 
যায়ান। কাঁব শ্রশরামচন্দ্রের বন্দনা করে পালা আরম্ভ করেছেন-_ 


নমো রাম চন্দ্রায়, 

সমুদ্রের জল যাঁদ কলসীতে ভাঁর। 
তথাপ শ্রীরামগুণ কাঁহতে না পারি ।। 
বদ্ধ অন:রুপে আমি করিব রচন। 
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গারোহন ॥। 
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার ॥ 
অযোধার লোক সব করে হাহাকার ॥ 
রাজ্য করে প্রভ্‌রাম মনেও অসুখ । 
পানমিত্ত সকলের মনে ভার দুঃখ ॥ 

€ ্ী ৬ 
সব্বজন বোলে শহন রামের চরিত 
উত্তরার শেষে ভবানী দাসের রাঁচিত।॥১ 


বষুলুর অভাবে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে যে এবঢা শুন্যতা দেখা দিয়েছিল 
কাঁব তা সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন-_ 
“রাজা বিনা সোভা নাহ 'প্রথিবণর ভিতর । 
1বফু বিনে শুণ্য দেখি অমরা নগর || 


১। বাংলা প্রাচীন পাথর বিবরণ, (১ম খণ্ড) মুনসী আবদুল 
করম সাহত্য বিশারদ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৭ । 


১৫৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতায় জীবনে রামায়ণ 


বিষ্ণু 'বিনে দেবগণের গাঁতি নাহ আর । 
হেনপদ না দৌঁখয়া করে হাহাকার” ॥॥১ 
্রহ্ধা কালপুরুষকে ডেকে এনে মর্তালোকে রামচন্দ্রের কাছে পাঠালেন-__ 
শুন কালপুরুষ তুমি আমার বচন। 
সত্তর চাঁলয়া যাও অযোধা ভ্‌বণ |২ 
এই নিদেশ অনুযায়ী কালপুরুষ অযোধ্যা গমন করে রামের সঙ্গে 
পরামর্শ করলেন । লক্ষণ রামচন্দ্র আদেশে দ্বার রক্ষা বরতে লাগলেন । 
এমন সময় দুবাসা রামচন্দ্র স্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন । দংবাসার 
কোধের ভয়ে লক্ষণ রামচন্দ্রের নিকট মুনিকে নিয়ে গেলেন। এই অপরাধে 
লক্ষণ বর্জন হল। এই মংশাট কীত্তবাসী রামায়ণের অন্রূপ। পালাটির 
শেষের দিকে অদ্ভূত রামাম়ণের সঙ্গে মিল দেখা যায় 
মুন শাপ হতে সব পাসারয়া ছিলা । 
শাপ দুর হয়া রাম সকল স্মারলা ॥১ 


পালাটির 'িছ 'িছহ অংশ নাটকীয় লক্ষণযতন্ত, কাহন?, উীন্ত প্রত্যান্তর 
মাধামে বার্ণত হয়েছে । রাগের স্বগ্গারোহণ পালা ব্যতীত কবি রাধাবলাস 
ও গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে ভাগবতের আদর্শে দাগ গ্রন্হ রচনা করোছিলেন। 
এই গ্রন্হ দুটির অনহালাপির তারিখ ধরে কাঁবর জন্ম সন সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে বলে অনৃমান করা হয়েছে । কাঁবর আত্মপারচয় থেকে জানা 
যায় তাঁর 'পতার নাম যাদব, মাতার নাম যশোদা |. জন্মস্হান পাতহগ্ডা 
গ্রামে । কাব সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ প্দবণ যুভ্ত ছিলেন । 

কাব রামশঙ্কর দত্তরায় সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন শান্তশাল কাব । 
মানিকগঞ্জ থানার অধীন বায়রা গ্রামে কাবর বাসভমি ছিল । উত্ত গ্রাম নিবাসী 
শ্রীধৃন্ত সৌদাামনশ দাসের নিকট থেকে রামশখ্কর ভিষকের রামারণ সংগৃহশত 
হয়েছে । রামশঙ্করের রামায়ণ, অধ্যাত্ব রামায়ণ. অদ্ভুত রামায়ণ, বাজমীকর 
রামায়ণ ও তুলসী দাস্ধ রামায়ণের আদর্শে রচিত হয়েছিল। কাঁবর নিজের 
জবানীতেই এর প্রমাণ রেখে গেছেন- 


১,২। কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ১৫১৪ সংখ্যক পহীথ । 
৩। বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের ৫৪৭ সংখ্যক পুশণ । 


চৈতন্যোত্বর বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জধবনে রামায়ণ ১৫ 


বাঃমনীক রাঁচত গ্রন্ছ শ্লোক অনুসারে। 
কাত্তবাস আদ কাব পদ বন্দ করে ॥ 
বাল্মীক বাশিষ্ঞড আর অদ্ভৃত গ্রন্ছকার । 
মহাভাগবত আদ পরাণ প্রচার || 
এই সব গ্রন্থ শুনি মেলাক অনুসারে । 
পদবন্ধ কার করে ভিষক শঙকরে ॥ 
বানমীক রাঁচত গ্রন্ছ খেলোক মনোহর । 
পাঁচালণ প্রবন্ধে কহে শ্রীরাম শগুকর ॥॥১ 
হরপপাবতীর রামকথা আলোচনা শদয়ে ?ন্হারম্ভ হয়েছে। পাব 
এর শ্রোতা, মহাদেব বন্তা-_ 
কৈলাস 1শখরে বস্যে ভবানী-শঙকর । 
শ্রীরাম কথায় দেহে পলক আন্তর ॥ 
ব্ধান্ড পুরানান্তগতত রামায়ণণ কথা। 
পার্বতশ যাহার শ্রোতা মহাদেব বন্তা | 


সোহ কালেতে আ'ছলা কমল আসন। 
আদ্যন্ত রাম কথা কাঁরল শ্রবণ ।।২ 
এর সঙ্গে তুলসী দাসী রামায়ণের সাদংশা দেখা যায় । 
কব কাঁতুবাসী রামায়ণ থেকেও কিছুটা সার সংক্ষেপ বকে তরি রামাণে 
সংযোজন করছেন-_ 
অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া । 
কাহলা শঙকর কিছ সংক্ষেপ কাঁরয়া ।, 
বাজ্মীক রাঁচত গ্রন্ছ তাহাতে পাইয়া পল্হ। 
পদ্বন্ধে কহেত শঙকর ॥। 
অন্ভূতাচায্যণয কাব সরস্বতাঁ বরে । 
পদবন্দ করি কহে শ্রীরামশগকরে ॥ 


১,২। বাংলা প্রাচীন পুশথর বিবরণ, মুনশণী আবদহল করিম সম্পাদিত, 
পঃ ১১০ 
৩। বাংলা প্রাচীন পৃশথর বিবরণ, প্রাগুন্ত প্‌ঃ ১১০ 


১৫৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জগবনে রামায়ণ 


[বিভিন্ন রামায়ণ কাহিনী ও পুরাণ গ্রন্হ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও 
রামশংকরের রামায়ণে অধ্যাত্ব রামায়ণের আদর্শই সমাধক লীক্ষত হয়। 
“শব শিনা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলশীলা । 
পঞ্চশত শেলাক বাসদের 'বরচিলা | 
বান্দয়া জানকণ নাথ শ্রাঁশংকরে গায় । 
অরণা কাণ্ডের দশ অধ্যা হৈল সায়” 11১ 


রামলক্ষমণ সহ বিশবাধিমতের নদী পার হওয়ার ঘটনা অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে 
সংগ্রহ করলেও প্রাতিভাধন িজ্পীর হাতে পড়ে ইহা কবির স্বকীয় রচনায় 
পারণত হয়েছে- 


হেদেহে নাবাক আমার বচন শ্রবণ করহ ভাই । 
বায়ে তরণশ আনহ এখানে উপারে আমরা যাই। 
রামের বদন হেরিয়া নাবিক মোহিত হইয়া মনে । 
কমললোচনে নাঁবাক কহেন এমন বশেতে কেনে ॥। 
শুন্যাছ শ্রবণে মুণির ঘরণণ পাষান হইয়া ছিল । 
রামের চরণ ধুঁলির পরশে পাষান মানুষগ হল্য ॥। 
সে রাম হইলে উপার কাঁরতে না'রিএ নায়েতে কর্যা | 
ভরণপোষণ কারণ তরণ চাপিলে যাবেক তব্যা ॥ 
আমার পরশে মুণর ঘরণী মানব হইল বলে । 
তোমার দার তরণী আমার চরণে তাঁরবে কেনে ॥ 
নাবিক তখন কহেন পাঞান কাচ্ঠে নাহক ভেদ । 
তাঁরলে আমার তরণী অনেক দিবস রবেক খেদ ॥ 
চরণ গল পাখালি রাঘব চাপহ আসিয়া নায়। 
নাবিক বচন শুনিয়া কমললোচন কহেন ভায়।! 
1নকটে তরণী আনহ চরণ পাখথাল তাহাতে উাঠ। 
তরণীী আনয়া নাঁবাক রামের ধুয্লাইল পদ দুটি ॥। 
তরনসউপরে বাঁসলা রাঘব জানকশ লক্ষমণ সাথে। 
নাবাক তরণী বাণহয়া উপারে রাখলা কমলনাথে ॥। 


১। স্াহতা-পাঁরষত-পা্িকা--১৩০৬, পঃ ৩৯ 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালধর জশবনে রামায়ণ ১৫৭ 


ভাবিয়া রাঘব চরণকমল শ্রীরামশছ্করে ভাষে। 

নাবকে আশীষ করিয়া গমন করল মৃণির বাসে? 1১ 
রামশঙকরের মত কৃত্তিবাস এবং অঞ্ভ্তাচাযণ্ড (িত্যানন্দ্ । এবই বিষয়ে 

পদ রচনা করছেন, 

কাত্তবাস কবির রচনা, 

“কোথা হইতে আইল পুরঃষ সংন্দর | 

পায়ের পরশে মতুস্ত করিল প্রস্তর | 

নৌকামুন্ত হয়ে যাঁদ লাগে পদ্ধাল। 

[কি দয়া পুঁজিব আমি মম পোষ্যগীল?? 1২ 


অদ্ভূতাচাষের রচনা, 
পদধুল লাগে যাঁদ কান্ঠে কি পাবাণে। 
ততক্ষনে শরীর হয় শুনিঞাছি শ্রবণে। 
আত দন দুঃখী আম নৌকামাত্র পাঁজ। 
মনুষ্য হইলে মোর 1কবা হবে আজ”, ॥৩ 


এই [তিন কাঁবর রচনার মধ্যে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কীত্তবাস 
ও অদ্ভ্তাচাষের রচনা ষেমন প্রাঞ্জল তেঃনই প্রসাদ গণ বিশন্ট। কবির 
রচনা ট:করো ঘটনার সমাঁন্ট হলেও ভাষার সাবলীলতা এবং যথাহথ শব্দ 
প্রয়োগের ফলে সৃখপাঠ্য ও শ্রীতমধুর হয়েছে । অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন 
বসু রামশগ্করের রচনাকে আধানক কাঁবতার সমপ্যায়ে স্হান 
করেছেন ।৪ 

দ্বজলক্ষমণ রামায়ণের 'বিভিন্ন পালা রচনা করোছিলেন। তাঁর রচিত 
তাড়কাবধ, রামের বিবাহ, ীশবরামের যদ্দ্ধপাল], লক্ষমণের শান্তশেল ও 
আঁতকায়ের যুদ্ধ প্রভাত 'বাভন্ন পালা একত্র করলে একা পৃগণাঙ্গ রামায়ণের 


১। বাংলা প্রাচীন পহথর 'ববরণ, প্রাগূত্ত, পঃ ১১০ ও সাঁহত্য 
পাঁরষৎ পাকা, ১৩০৬, পঃ ৬৯। 

২। কীন্তবাসী রামারণ, বঙ্গব।সী সংস্করণ, প: ৬৯। 

৩। রামায়ণ,কীত্তবাস বরাঁচত, নাল্নীকান্ত ভষ্টশালশ সম্পাদিত, প: ১০৯ 

৪) বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, মনীন্দ্র মোহন বসু, ১৯১৪৭, প্‌ ১৪০ 


১৫৮ বাংলা সাহিতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রুপ ধারণ করতে পারে । বিভিন্ন পালার মধো লক্ষণের শান্তশৈল ও 
1শবরামের যুদ্ধ পালাটি সর্বাধিক প্র্গালত ও জনপ্রিয় পালা । ছ্বিজলক্ষণ যে 
অদ্ভূত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের আদশে” তারি 
রামায়ণ পালা রচনা করোছিলেন সে সত্বন্ধে কাব স্পম্ট স্বীকারোক্তি করে 
গেছেন, 

অধ্যাত্ব শ্রীরামলশীলা আ'দকাণ্ডমায় 

রামপদ রজঃ বান্দ শ্রীঞ্ক্ষমণ গায় ॥১ 


অদ্ভূত র।মায়ণে বাজ্মীক বস্তা, শিষ্য ভরদ্বাজ শ্রোতা এবং নারায়ণের 
প্রীতি নারদমহনর শাপ বিস্ত:তভাবে বাণতি হয়েছে । ছিজলক্ষমণ শিবরামের 
যুৃদ্ধপালায় এই অংশাঁটি ববত করেছেন । 


কণত্তনাস রামায়ণ এবং অদ্ভূতাচাষের ( নিত্যানন্দ ) রামায়ণ থেকেও 
1তাঁন কছ গছ: কাঁহনণ সংগ্রহ করেছেন | বশবামন্র রাজ্ঞা দশরথের কাছে 
রামলক্ষণকে যাঞচা করলে এদের দ্‌জনের প্রীত অত্যধিক অপতা স্নেহবশতঃ 
1তাঁন রামলক্ষণের পারবর্তে ভরত-শতুঘখুকে দিতে চাইলেন, পরে বাশহ্ঠোর 
অনুরোধে বিশবামিত্রের ক্রোধ উপশমের জন্য রামলক্ষরণকে দিলেন । করাত্রিবাসণী 
রামায়ণের বঙ্গবাসী সংস্করণে এই কাহিনী বার্ণত হয়েছে । "দ্বজলক্ষণের 
রামায়ণে এই ঘটনার উল্ল্লখ দেখা যায়, 
দশরথ বলে আজ স্ব্বনাশ হল্য। 
আমার প্রাণ রামকে 'ানতে 'বিশ্লামত এল্য ॥। 
ক করি উপায় আমি নাঞ দিব রাম । 
রাম গেলে না বাঁচিবেক আমার পরাণ ॥। 
এক যন্ত বাল শুন আমার বচন । 
সাজন কাঁরয়। দেহ ভরত-শনুঘ]” 10২ 


অনান্র 'ছ্বিঘশক্ষণ কইন্তবাসী রামায়ণ থেকে রামলক্ষয়ণের দশরথের সঙ্গে 
গঙ্গা স্নান করতে শগয়ে গুহকের জঙ্গে মিত্রতা স্হাপনের ঘটনা বর্ণনা 


করেছেন । 


১, ২1 সাহত্য-পাারষৎ-পাঁতকা, ১৩০৬+ প:ঃ ৬৭, ৬৮ 


চৈতনোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালশ জখবনে রামারণ ১৫৯ 


শ্রীরাম বলেন মিতা তম প্রাণাধিক। 
তোমা হেন বন্ধ্য মোর নাহক অধিক ॥ 
পিতৃ বোলে গ্রভ্‌ রাম ভ্াললেক তারে । 
[বদায় হইল গুহা প্রণাম সবারে” ॥১ 
[ছিজলক্ষণের আর একটি সুপরিচিত পালা লক্ষণের শাক্তশেল । গণেশ 
ও.সরস্বতী বন্দনার পর রাম নাম মাহাত্ম্য দিরে পালাট শুরু হয়েছে। 
নমো নমো গণেশায়, নমো সরস্বাতি দিব্য নমো । 
চে বট রর 
রাম রাম প্রভু রাম কমল লোচন। 
যে রাম সোরণে হএ দুঃখ বিমোচন ॥। 
রাম নাম বোল ভাই মুস্ত হইতে পাপাঁ। 
অকালে উদ্ধারবে রাম বফুর্পাী ॥। 
রাম ন।ম লইলে যথেক পাপ হরে। 
পাপী হইআ ভ৬ পাপ কারতে না পারে ।। 
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর হা । 
অজধান গেল রাম রাজ) হারাইআ ২ 
এই অংশাটির সঙ্গে কৃত্তিবাস বিরাঁচত রাম নাম মাহাত্ম্য তুলনীয়, 
রাম নাম শইতে না কর ভাই হেলা। 
ভবাসন্ধু তার বারে রান নাম ভেলা ॥। 
ফ চি 
রাম নাম স্মরণে যমের দাখ এাঁড়। 
ভবাসন্ধু তরিবারে রামপদ তরী |॥৩ 
পালার মধ্য কীন্তবাসের ভণিতাও আছে, 
“কৃত্তিবাস পণ্ডিত বোলে রঘুনাথ পদতলে । 
লক্ষণ লইলা রাম কোলে”? ॥* 


১। সাহত্য পারযদ পান্রকা, ১৩০৬, পঃঃ ৬৮ 

২,৩। বাংলা প্রাচীন পহ"ুথর 'ববরণ, আবদুল কার সাহত্য 
[বশারদ, পঃ৯৭। 

৪) রামায়ণ, কীত্তবাস 'বরাঁচত, প্রাগুন্ত পৃঃ ১৫৮। 


১৬০ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


পালাটির শেষের দিকে লক্ষণের শান্তশেলের আঘাত থেকে পরিতাণের পর 
রামলক্ষণ ও বানরদের আনন্দ-ন-তায বণত হয়েছে 


শাক্তুশেল ফ্‌টাছল পাইল পাঁরঘাণ । 
দোখ আনন্দিত রাম কমললোচন ॥। 


গাছপাথর লইআ নাচে যত বানর গণ । 
ধনবাণ হাতে নাচে শ্রীরাম লক্ষণ ॥| ১ 


এই অংশাটির সঙ্গে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাবো বাঁণণত হেমতাল স্কন্ধে 
চাঁদসদাগরের নত্য তুলন?য়। 
শহনিয়। যে চাদ বাণ্যা হরাঁষত হৈল । 
কান্দে হে তালের বাঁড় নাচতে লাগিল ॥। 
ভাল হৈল পযন্র মৈল কি আর বিষাদ । 
কানীচেঙ্গ মাড় সনে ঘহচিল বিবাদ |।২ 
শব্দ যোজনায় ও উভয় কাবর মধ্যে সাদ*শ্য দেখা যায়। কেতকাদাস 
যেমন কোথাও, কোথাও লখাীন্দরকে 'লখাই” বলেছেন, দ্বিজলক্ষণও লক্ষণ এর 
নাম উল্লেখ করার সময় লক্ষণের পারবতি“ “লখাএ? বলেছেন-__ 
“তোমার প্রসাদে লখাএ হইল প্রাতিকার? । 
বস্তৃতঃ উভয় কাব সপ্তদশ শতাব্দীতে আবভূত হয়েছেন । কাজেই 
উভয়ের মধ্যে ভাষা, ছন্দ, ও শব্দগত িল থাকা স্বাভাবিক, আবার উভগ় 
কাঁবই দর্শকদের মনো রঞ্জনের জনা পালাগান রচনা করেছেন। 
ঘনশ্াম দাসের সীতার বনবাস একখানি ক্ষুদ্র পালাগানের সমান্ট। 
বঙ্গসাহত্য পাঁরচয়ের প্রথম খণ্ডে পৃশীথটার কিছ অংশ মুদ্রিত আকারে 
পাওয়া গেছে । ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে অনীলপির তারিখ ধরে মনে হয় কাব 
সগ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবত ছিলেন । জোৌমনী ভারত বর্ণিত 


১। বাংলা প্রাচীন পৃশথর বিবরণ, প্রাগুক্ত, পহঃ, ১১৭ 
২। বাইশ কাঁবর মনসা মঙ্গল, ডঃ আশহতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 
পংঃ ০৪ 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশ জীবনে রামায়ণ ১৬১ 


রামার়ণের আখ্যায়িকায় লবকৃশের যুদ্ধ বর্ণনা 'দয়ে [তান যে পালা গানটি 
আরম্ভ করোছিলেন তা কবির ভনিতা থেকে জানা যায়-_ 


কৃষাপদারাবন্দ মধুপানে মত্ত ভঙ্গ 
শুনিভেল ঘনশ্যাম দাস। 
নূতন মঙ্গ'ল গাঁথা জমান ভারত পৃতা 


ভরুত জনার অগভলাষ১ ॥ 
পালাটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কাবিত্বমপ্র অংশ হল বাঙ্গীকির 
তপোবনে পাঁরত্যন্তা সীতার প্রত বনা পশন ও পাখশীদের সমবেছনার দশ্যটি। 
“সীতা দেখি যত হাঁঙ্তগণ। 
জল আন করিলা সেচন ॥। 
তৃণ জল হ'রণী তোঁজয়া । 
কান্দে তারা সীতারে দেখিয়া ॥ 
পশুগণ আদ্িকুস্ত আর। 
কান্দে দুঃখ দেখিয়া সীতার ।। 
নৃত্য তেজ ময়.রগণ 
সীতার অগ্রে ধরয়ে পেখ্ । 
মহাসশর্প নিকটে আগসন্না 
ছায়া করে ফণায় ধারয্ধা ॥...২ 
সাঁতা ধারতী জাতা, ধারন্রশীর বুকে বনপ্রাজ্তরে সীতার জখবনের আধকাংশ 
অতিবাহত হয়েছে । যেমন রামচন্দ্র সঙ্গে বনবাঙের সময় বনের পশহপাখী, 
তরদলতা তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল তেমনই বালন্রীকর তপে!বনে ও জারা পাতি 
পারতাক্তা সীতার প্রাত সমবেদনার অশ্রুপাত করেছেও ত"কে আশ্রয় দিয়েছে । 
কালসর্প তার খল প্রবৃত্ত ভূলে গিয়ে সীতার মাথায় ছায়া দান করেছে । কাঁষ 
এখানে কালিদাস, ভবভাাত প্রভাতি প্রাচীন ভারত্গক্প কবিদের পথ অনুসরণ 
করে বনপ্রকতিকে জীবন্ত ও প্রার্থমক্স করে বর্ণনা করেছেন। : 
সপ্তদশ শতাব্দীতে গুনরাজ খা উপাধিধারী একজন কাব মহাভারতের 


১। বাংলা স্রাহতা, ২য়ঃ মণপদ্দ্র মোহন বস;, প্রাগুন্ত, পও ১৩১ 
২। বাংলা সাহত্য ২য়, মনীন্দ্রমোহন বস;, প্রাগান্ত, পৃ, ১৩১। 
১১ 


১৬২ বাংলা সাহতা ও বাঙালশর জাতণয জশবনে রামায়ণ 


বনপব" অবলম্বনে 'ভারত রামায়ণ” রচনা করেন । অবশ্য গুনরাজ খাঁ উপাধি 
ধারী আরও 'তনজন কাঁবর নাম পাওয়া গেছে । এদের নাম হল, মালাধর বস:, 
যন্ঠাঁবর সেন ও ষম্ঠীবর দত্ত । মালাধর বসু রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে 
এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যার নি । কাজেই যষ্ঠীবর সেন ও যজ্ঞীবর দত্তের 
মধ্যে একজন ভারত-রামায়ণের রচাঁয়তা । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক 
মনীন্দ্র মোহন বস: প্রভতত বাংপা সাহত্যের এতিহাসিকগণ মনে করেন 
গাঙ্গাদাস সেনের 'িতা যষ্ঠখবর সেন ভারত-রামায়ণ রচনা করছিলেন । কারণ 
ষম্ঠীবর সেনের রামের স্বর্গারোহন পর এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস সেনের আদ 
ও অশ্বমেধ পরব এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ড আবচ্কৃত হয়েছে । কৃঁত্িবাসা 
রামায়ণের ভযামকায় উঃ নাঁলনশকান্ত ভট্রশালনী মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে 
ভারত রামায়ণের রচায়তা গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষস্ঠীবর সেন 1১ 
প.স্তকাঁট জৌমাঁন ভারত, ব্যাসকৃত ভারত, এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 
রাঁচত হয়েছে । কপট পাশাখেলায় পরাজত হয়ে য্ীধাণ্ঠরের বনগমন এবং 
সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে রামলীলা শ্রবণ 'দয়ে গ্রন্হ আরম্ভ হয়েছে । 
মাহপাঁত রাজা ও উব্ব'শীর আখ্যযন, অজামল উপাখ্যান, প্রভতঙত রামায়ণ 
বাহভত বহু কাহনী এতে সংযোজত হয়েছে । টুকরো টুকরো কাঁহনীর 
সংকলন এবং উৎকৃষ্ট্র কাব প্রাতভার অভাবে কাব্যগ্ল পবপির সম্পকবহীন 
কতকগদল কাহনীর সমান্টি মান্র হয়ে দাীড়য়েছে। 
গুণরাজ খাঁর রামায়ণে গবশবামিঘ্রকে প্রতারণা করার জন্য দশরথকে দায়গ 

না করে সামন্রা ও কৈকেয়খকে দায় করা হয়েছে । িশ্বামিতু রাক্ষপদের হাত 
থেথে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য দশরথের নিকট রামলক্ষ্ণকে প্রাথনা করলেন । 
দ্শরথ অন্তপুরে এসে 'বিষ্বামন্নের প্রার্থনার কথা জানালে স্মন্লা ও 
কৈকেয়ী রামকে দিতে অস্বীকার করেন-_ 

“সামনা কেকৈ বলে রামকে না দিম 

রাম না দেখলে প্রাণ কেমতে ধারমহ। 

ভরত লক্ষমণ দিমু না দম শ্ররাম ।২ 


১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বরচিত, নালনশকান্তি ভট্রশালী সম্পাঁদত। 
পৃঃ ১২৭। 
২। সাহত্য পারষদ, &৪১ নং পৃুশৃথ পৃঃ ৩৬। 


টচৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালীয় জীবনে রামায়ণ ১৬৩ 


পরের অংশট কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ 1 ব্রদ্দশাপের ভয়ে ও বাঁশম্ঠোর 
অনুরোধে দশরথ রামলক্ষমণকে শ্বামিঘের সঙ্গে দিতে বাধ্য হলেন । এর পর 
অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে তাড়কাবধ অংশাঁট বর্ণিত হয়েছে । তাড়কা 
গছল একাঁট শাপ ভ্রম্টা অপ-সরা । রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়ে শাপমনস্ত হয়ে 
সে ধদব্যমতীর্ত ধারণ করল। অহল্যা উদ্ধার করে রামচন্দ্র হরধনহভঙ্গ করার 
জনা জনক ভবনে গমন করলে ভাগবতের অনুসরণে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের 
'বভুীহ দেখান হয়েছেন 


“মহীনগণে দেখিলেক বৈকৃণ্ঠ ঈমবর । 
ক্ষেত্ি বৈশা দৌখলেক পরম সুন্দর ॥ 
দোঁখলা রাক্ষসগণে যমের দোসর । 
দেবতা গন্ধব্র দেখে নদশ ঈশ্বর ॥ 
না'রগণে দোখলেক আতি নবরঙ্গ । 
সর্বলোকে দেখিলেক বিভাত তরঙ্গ ॥১ 


মঙ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচ'য়িতাদ্দের মধ্যে রামানন্দ ঘোষের রামারণ 
একটি বহু বোঁচন্রপূর্ণ গ্রন্থ | কাঁব 'নজেকে কখনো ব্রাঙ্ষণ কখোনা বা কায়্স্হ 
বলে চারচয় 'দিয়েছেন_ 


“শাুদ্র কলে রামানন্দ জন্ম লয়োছল। 
বুদ্ধবেশ ধার এবে তত্ব লিখে গেল” ॥ 
শান্ত হেতু 'দ্বিজ অংশে হইল প্রচার ॥ 

কালযুগে জীব লাগ বহম্ধ অবতার ॥২ 


রামানন্দ ঘোষের রামায়ণে বহু পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ও 
ধমণবধ্বাসের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে দারুরক্গা, শান্ত- 
রাঁপনী কাল, প% শান্ত এবং বৌদ্ধ ধমের নিবাণতত্বের প্রতি আকৃষ্ট 


১। রামায়ণ কীন্তবাস বিরিচিত, নগলননকান্ত তট্রশালী সম্পাঁদত 
পৃঃ ১২৬। 

২। হরপ্রসাদ-সম্বধিনা লেখমালাঃ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, 
পৃঃ ২৩১, ২৩৬, ২৪২ 


১৬৪ বাংলা সাহ্ত্য ও বাঙালাঁর জাতধয় জশবনে রামায়ণ 


হন। মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য 
1তাঁন দারু্র্ধকে রাজা করতে চেয়োছলেন,__ 
“যবন ম্পেচ্ছের রাজ বলে কাঁড় লব। 
একছন্র রাজা কার দার: ব্র্ধো্ব” &১ 
শান্ত রুপিন কালার সহায়তা ছান্ডা যে দ্লেচ্ছ অত্যাচার দমন করা যাবেনা এই 
ছিল তাঁর বিশবাস। তাই শাশ্তর্ঁপনণ মহাকালীর কাছে তাঁর প্রার্থনা_ 
“বহদ্ধদেব কহে শ্যামা নিবোদ তোমায় । 
ভাবিতোছি চিন্তে মাতা কার কিবা হয় ॥ 
০ 0 9 ০৩ 
বুদ্ধদেব কহে বৃথা জণ্মিল সংন্থারে । 
লইয়া যাউক মহাকালণ ভৈরব নগরে?” |॥২ 


পঞ্চশান্তর উপাসনাও তিনি করেছেন-- 
রাধা, কালী, লক্ষী বান গঙ্গা গ:নবতখ । 


পণ শান্ত প্রকাশ করিব এই মিনাতি ॥5 


সবশেষে তান নিজেকে বুদ্ধরুপে ঘোষণা করেছেন-__ 
আম বুদ্ধ আমা অন্তে ক্চক অবতার || 


জগব্যাপী আম 'স্হির করিলাম মনে । 
মোর অংশ ছাড়া নেই কাঁট পক্ষী তূণে ।।$ 


তাঁর ধারণা কালী মানব কল্যাণের এণ) খনদ্ধদেবকে শাপগ্রন্ছ করে 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন__ 
কাঁজকষুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার 
কাঁলতে জাগ্রত হৈলা 'ন্রলোক জননী । 
শাপ দিয়া বৃদ্ধদেবে আনিলা অবনশ ॥৫ 


১। হুরপ্রসা-সম্বধনা লেখমালা, নগেন্দ্রনাথ বসু সন্পযাদত, পৃঃ ২৪২ 
২ ৩, ৪, &। হরপ্রসঃঘন্সন্ব ধন।-লেখলালা, ৯ম খ্হ, প্রাপক, 
পৃঃ ২৪২, ২৪০, ২৪৩, ২৪৬ । 


চৈতন্যোত্বর বাংলা সাহত্য ও বাগালশর জীবনে রামায়ণ ১৬৫ 


রামানন্দ যতই কালীর ভন্ত হউন না কেন তাঁর কাব্যে শান্ত ও বৈষবায় 
ভাবধারা অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই বেশী । সম্ভবতঃ উৎকলের বৌদ্ধগণের 
বারা ?তাঁন সবচেয়ে বেশী প্রভাবা্িবিত হয়োছলেন এবং বৌদ্ধগণের ন্যায় 
রামানন্দ জীবাত্মাকে নারীরূপে কঙ্গনা করে জাবাত্মার সঙ্গে পরমাতমার 
সম্পক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন _ 
স্তীলোকের সুখ কহে স্বামীর সন্তোষ । 
মোর ভাগো এ দেহেতে না হইল সংযোগ ॥। 
রামানন্দ কহে এই ভাব দিবারাতি। 
হায় আমি কি গুন দেখিয়া কৈন; রাতি |।১ 
তৎকালীন রাশ্্র ও সামাজিক অবস্হা রামানন্দ ঘোষকে বৃদ্ধ অবতার 
রূপে প্রাতষ্ঠা করতে সাহায্য করোছল । রামানন্দের সমসামাঁয়ক যৃগে কালা 
পাহাড়ের অত্যাচারে বাংলা ও উৎকলের হিন্দু ও বৌদ্ধদের জীবন সংশয়াপন্ন 
হয়ে উঠোছল । এ অবস্হায় মুসলমান শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে দারু ব্রঞ্ধকে 
রাজা করার পাঁরকজ্পনা 'হন্দু মান্রেই যে স্বাগত জানাবে তাতে আশ্চর্যের 
গেবষয় ছুই নেই । তাছাড়া 'হন্দুরা তখন বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের এক 
অবতার রপে স্বীকার করে নিয়েছে । কাজেই রামানন্দ ঘোষকে বৃদ্ধ অবতার 
র্‌পে মেনে নিতে 'হন্দঃর আপাতত রইলনা। 
অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যদের নায় রামানন্দও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ 
1ছলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম গ্রহণ উপলক্ষ্যে তান জ্যোতিষ শাঙত্রানুসারে 
বর্ণনা 'দিয়েছেন। 
[সিতপক্ষ নবমী পন্ষ্যাতে উপযোগ। 
ব্‌হস্পতি লগে ক্ষোন্র মাহেন্দ্র সংযোগ || 
লগে চন্দ্র চতুর্থ স্হানেতে ভমি সৃতে । 
শাশ 'স্হত তৃতণয়ে কোন্দ্রয়ে রাহ তাতে ॥। 
0. ৬, 9 9 
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন। 
কৌশল্যা দেবীর গে প্রসব বেদন ।।২ 


১, ই। ' হরপ্রলা্ঘ-সম্বরধনা লেখমালা, ১ম খঃ প্রাগন্ত,পঃ ২৪৯) ১৩১ 


১৬৬ বাংলা সাহতা ও বাগালশর জাত"য় জীবনে রামায়ণ 


কাব গিনজেকে যতই বদ্ধ অবতার বলে মনে করুননা কেন শেষ বয়সে স্তী 
পুত্র ও সংসার হতে দুরে সরে গিয়ে তাঁর মনে দারুণ হতাশা দেখা 
[দিয়োছল -_ 
এই দেহ 'দনে 'দনে হয়্যা গেল জরা । 
ভ্রমতে ভ্রামতে গ্রামে হইলাম সারা ॥।১ 


অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসু মনে করেন রামানন্দ ঘোষ বুদ্ধদেবের 
অবতার ছিলেন না। তানি জ্ঞান অর্থে নিজেকে বদ্ধাবতার বলেছেন ।* 
কাঁব বুদ্ধদেবের অবতার ছিলেন না তা ঠিকই কন্তু বৌদ্ধ দর্শনের দ্বারা 'তাঁন 
যে প্রভাবত হয়োছিলেন তাঁর রামায়ণ কাব্যে তার সংস্পন্ট ইঙ্গ৩ রয়েছে, 

ঈশ্বর আরাঁধ রাজা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়্যা । 
হইলা নিব্বণি মহন্ত যোগেরে সাধিয়া |)৩ 

বস্তুতঃ রামানন্দ্কে হন্দু বা বৌদ্ধ কোন একটি আভিধায় "চাহ্ৃন্ত করা 
যায় না। তাঁর মধ্যে কোনরূপ ধের গোঁড়ামী ছিলনা । রামানন্দ 
বৌদ্ধ হয়েও রামোপাসক ছিলেন । শ্যাম-শ্য।মা তাঁর কাছে আঁভন্ন ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের নিব্ণণ তত্ত্বের প্রতিও তাঁর গভনর আস্তা ছিল। এককথায় বলা 
যায় রামানন্দ তাঁর রামায়ণে শান্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধম্মের সমণ্বয় সাধনের চেঞ্টা 
করে গেছেন । 

[পতা জগদ্রাম ও পুত্র রামপ্রসাদ উভয়ে মিলে রামায়ণ কাব্য রচন। 
করোছিলেন । অম্বর+ষের কন্যা শ্রামতীর স্বয়ম্বরের ঘটনা 'দয়ে গ্রন্ছু আরম্ভ 
করে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনন অনুসরণ করে গ্রন্হ শেষ 
করেছেন। কারণ কীত্তবাসের পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করলে যে জনপ্রিয়তা অজ'ন 
করতে পারবেন না এ বিষয়ে তিন সচেতন ছিলেন । িশেষ করে কীন্তবাসের 
[বস্তৃত লঙকাকাণ্ড বর্ণনার পর তান আর তাবর্ণনার সাহস করেন নি। 
তাই জগদ্রাম লঙকাকাণ্ড বাদ 'দয়ে উত্তরকাণ্ড রচনা করেছেন । অবশ্য শেষ 


১, ৩। হরপ্রপা-সম্বন্ধ না লেখমালা, ১ম খঃ, প্রাগবন্ত পৃঃ ২৪৪, ২৪৬ 


২। বাংলা সাহিত্য, ২য্ খণ্ড, অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু, পৃঃ ১৪৫ 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালগর জশবনে রামায়ণ ১৬৭ 


বয়সে যখন বুঝতে পারলেন লঙকাকাণ্ড বাদ দিলে ত'য় রামায়ণ অসম্পূর্ণ 
হবে তখন পত্র রামপ্রসাদকে তান লগকাকাণ্ড রচনার জন্য নিদদেশ 
য়ে যান। 
অজ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচারতাদের মধ্য জগদ্রাম একজন প্রাতভাধর 

কবি ছিলেন । 1চরাচারত সপ্তকাণ্ডের পাঁরবর্তে তান তশার রামারণে ৮ট 
কাণ্ড ও ৯ খন্ড সংযোজত করে অসীম সাহসিকতার পারচয় 1দয়েছেন। 
1বাভন্ন গ্রন্ছ থেকে কাঁহনশ সংগ্রহ করলেও তার কাব্যের প্রত্যেকাঁট কাণ্ড, 
প্রত্যেকটি ঘটনা পরম্পর দন সান্নবদ্ধ, চীরন্র চিন্রনেও তান কীত্তবাস অপেক্ষা 
দক্ষতার পারচর দিয়েছেন । দশরথের মত্যুর পর অযোধ্যা থেকে দত ভরতকে 
“নাতে এল গপতা ও ভ্রাতাদ্দের সম্বন্ধে তাঁর কুশল প্রশ্নের উত্তরে 
কাত্ববাসের দূত ভরতের নকট মিথ্যা কথা বলোছিল-_ 

“দত বলে রাজপনুত্র সবার কুশল । 

সবারে দোঁখবে যদি শীঘ্র দেশে চল | 1১ 


[কিন্তু জগদ্রামের দূত ভরতের ীনকট মথ্যা কথা বলে নাই 
1কছ নাহ কহে দৃত রয় অধোমুখে । 
তাহা দেখি ভরত গবকল হৈলা শোকে ।২ 
কৃত্তিবাসের শরুঘ্র 'পতা ও ভ্রাতার শোকে অধীর হরে মচ্হরাকে লঞ্চিছত 
করোছিল-_- 
“চুলে ধরে কধাঁজকে ফেলে ভতীমতলে”৩ 
অগন্রামের শুগ্প ধীর "স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ । তিনি তার দাদা 
ভরতের ক্রোধ দুর করার চেষ্টা করেছেন। ভরত কৈকেয়কে ভর্চসনা করলে 
জগদ্রামের শুগ্স দাদাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন-- 


মন দয়া শুন দাদা বাল পদতলে ॥। 
দৈবকালে ধৈর্য, তবে সে নিস্তার । 


১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বরচিত, হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
পৃঃ ১১০- ১১২ 

২। ৫৯৬১ সং পুথি, কালকাতা বিশ্বাবদ্যালর । 

৩। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগযুন্ত, পু ১১২ 


১৬৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


উগ্রগাঁত কৈলে বাড়ে দুর্গত অপার ॥১ 
ও জগদ্রাম রামপ্রসাদের রামায়ণে অনেক কাল্পনিক কাহনী বর্ণিত হয়েছে। 

রামচন্দ্র সমযদ্র পার হয়ে লঙ্‌কায় যাওয়ার জন্য লক্ষঃণকে ব্যবস্হা করতে 
বললেন । লক্ষণ সমদ্রকে তার জলজন্তু নিয়ে একপাশে সরে যেতে বলল । 
কচ্তু সমুদ্র লক্ষণের কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করল না; তখন লক্ষন্রণের 
কোধাগ্সিতে সম:দ্রের জল শুকিয়ে গেল-_ 

কোটি ভানু জন তনু কোপে সূর্ধাহেলা ॥। 

ক্লোধ কার লক্ষণ পড়িল সিম্ধজলে ॥ 

অঙ্গতেজে জল শুকাইছে হেনকালে ॥২ 


একি কাঁ্পত কাহনীর পর কাঁব আর একাঁট কাঁজ্পত কাহনশর 

অবতারণা করলেন । সমনদ্র শুশুক হয়ে যাওয়ায় পাথবী জলাভাবে উত্তপ্ত 
হয়ে উঠল । তখন দেবগণের স্তবে তুষ্ট হয়ে লক্ষণ ক্রোধ সম্বরণ করলেন । 
[কিন্তু সমুদ্রের শুজ্ক অংশ শুচ্কই রয়ে গেল। এই শুষ্ক অংশাঁটি জলপর্ণ 
করার জন্য রামচদ্দ্র 'জানকী জানকখ' বলে ক্রন্দন শুরু করলেন, অশ্রুধারায় 
সমুদ্র জলপৃণ" হয়ে উঠল,- 

জানকশ জানকী বল করেন রোদন ॥ 

সেই চক্ষু জলে পর্ণ কাঁরয়া বারাধ। 

নেতজলে সিন্ধু পূর্ণ করিলা কৃপানাধ |।৩ 


জগন্রাম রামপ্রসাদের রামায়ণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোঁশিল্ট্য এই ষে এতে 
অন্টার্শ শতাব্দীর যুগচেতনায সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছে । গৌড়ীয় বৈষব 
ধর্মের প্রভাবে সমগ্র বাংলা ভীম তখন প্লাবিত। বাঙ্গালণ কাব এই বৈষ্বীয় 
ভাবধারা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন 'ন। জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ তাদের 
রামায়ণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য ও এ্রশ্বর্যললার অনুকরণে রামরাস বর্ণনা 
করেছেন। অগস্ত্য ম্যান শ্রীরামচচ্দ্রের মাধন্য লশলা আস্বাদনের আভিপ্রায়ে 
মহাদেবের নিকট উপস্হিত হন এবং মহাদেবকে শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য লখলা 
বর্ণনার জন্য অনুরোধ করেন-- 


১, ২,৩। ৫৯৬১ নং পহশথ, কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় | 


চৈতনোত্তর বাংলা সাহিত্য ও বাগালশ জখবনে রামায়াণ ১৬৯ 


এধ্বয' বিলাস পৃবে হন বলোছিলা ॥। 
মাধুর্য বিলাস অপ্রকাশ এ না শুন। 
পদে ধার নাত কার বল শুলপাঁণি।।১ 


শিব তখন মাধুর্য লীলার আত গপ্ত 'নগুড় তত্ত্ব এবং মাধুর্য লখলা 
আস্বাদন করার উপযনস্ততা কি তা ব্যাখ্যা করেন-_ 
“মাধূষ) নিগন্ড় তত্ব আত গ:ুপ্ততম | 
পুরুষের ব্যক্ত নহে মাধূরযোর রম |। 
নারীভাব হইয়া ভজয়ে যে পান্র। 
মাধূর্য রসের বেত্তা সেই হই মানত? ২ 


অথাৎ শিব মাধুর্য লশলা বর্ণনায় সক্ষম নহেন। তাই তিনি 
অগস্তাকে সরযৃতারে হনুমানের 'নিকট পাঁঠয়ে দিলেন । হনুমান সরযৃতীরে 
অশোক কাননে সখীঁগণ সহ সশতা রামের রামলখলা বর্ণনা করে অগস্ত্যকে 
শোনালেন । এই অংশ'টিতে তুলসীদাসের রামায়ণের মত শিব ও হনুমানের 
প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে । কখনো শিব কখনো বা হনুমান বস্তা । সপ্তদশ 
অন্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভান্তি রসাশ্রয়শ রাম!য়ণকাব্য মানেই তুলসীদাসী 
রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত । 


শঙকর কাঁবচন্দ্র ১৭০২ থ্রীন্টাব্দে বিফুপুরের মদ্লরাজা জর রঘুনাথের 
আদেশে রামায়ণ রচনা করেন ॥ তিনি তাঁর রামায়ণ কাব্যকে কখনো রামলশীলা 
কখনো রামমঙ্গল নামে আভাহত করেছেন-_ 
শ্রীরাম মঙ্গল দ্বিজ কাবচন্দ্র গায় 
এতদ্‌রে সীতাহরণ পালা হৈল সায় ।৩ 


আবার অন্যন্ বলেছেন__ 
“সীতার বাঁঝিয়া মন প্রভ্‌ দিল সায়। 
রামলীলা রামায়ণ কাঁব চন্দ্র গায় ॥৪ 


১,২। ৩৯৬২ নং পৃশথ, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় ৷ 
৩। &৭ নং পথ কলিকাতা ধিশ্বাবদ্যালয় ( অরণ্যকাস্ড ) 
৪1 ৪০ নং পথ (অযোধ্যা কাণ্ড ), কাঁলকাতা ধিশ্বাঁবদালয় ॥ 


১৭০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


শঙকর কাঁবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণ পাঁচালী রচনার সময় প্রধানতঃ করভতবাসকে 
অনুসরণ করলেও অধ্যাত্ম রামায়ণ বাল্মীক রামায়ণ এবং প্রচলিত বহু 
লোক-গাথা, লোক কাহিনী থেকেও িবয়বস্ত্‌ সংগ্রহ করেছেন । এছাড়া ও 
কাঁবর স্বকপোলকাঁম্পত বহু কা'হন৭ও তাঁর রামায়ণ কাব্যে বচন সষ্ট 
করেছে । এক সময়ে বিষ্ণুপুর অণ্চলে বিশেষ জনাপ্রয়তা অজন করায় 
শঙকর কাঁবচন্দ্রের রামায়ণকে বষ্কুপতরী রামায়ণও বলা হয়। 
শঙকর কাঁবচন্দ্রের রামায়ণ পালার মধ্যে সীতাহরণ, অঙ্গদ রায়বার, 

কুমভকণেরি রায়বার ?শিবরামের যুদ্ধ, তক্ষযণের শান্তুশেল প্রভত পালাগন্ীল 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত হয়েছে । তাঁর 
রামায়ণ অপেক্ষা রামায়ণের পালাগানগদী্গই যে অধিকতর জনীপ্রয়তা অন 
করোছিল, তার প্রমাণ এই পালাগহীলই আধক সংখ্যক পাওয়া গেছে । অথচ 
সেই তুলনায় তাঁর সম্পূর্ণ রামায়ণ আজ অনাবহ্কৃত। আবার পালাগান- 
গুীলর মধ্যে অঙ্গদের রায়বার পালাটি সবচেয়ে জনাপ্রয়তা অর্জন করোছিল । 
শঙকর কাঁবচন্দ্রের রামায়ণের মধ্যে মাত্র অযোধ্যা কাণ্ড এবং লঙ্কা কাণ্ড 
পাওয়া গেছে । কবির রচনা যেমন সরল তৈমন বাস্তব রসে সমুজ্জবল | 
অযোধ্যা কাণ্ডে কোপন স্বভাবা কৈকেয়শর ভীমকা অত্যন্ত 'ন্ঠুর ও 
নিলজ্জ বটে কন্তু শঙকর কবিচন্দ্রের কৈকেয়ী চার নিষ্ঠুরতার শেষ সীঁমাও 
আতক্রম করেছে । পাঁপিজ্ঠা কৈকেরশী রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে লক্ষমণ এবং 
সাতাকেও নিরাভরণ করে বচ্কল পাঁরয়ে বনে পাঠিয়েছেন 

কৈকৈ পাপশীন দুন্ট শ্রীরামের কয় । 

চর বসন পর্যা বন জাত্যে হয় || 

বসন ভযণ তেজ শুনরে লক্ষমণ । 

রামের মত সজ্জা কর তবে জাহ বন ১ 

কৈকৈ বলেন সিতা শুনহ জুগতি। 

রামের সমান বেশ কর 'সন্ত্রগতি ॥। 

তেজহ পাটের শাড়ী পরহ !বাকল। 

এতেক শুনিন্রা কান্দেন ভকত বংসল ॥।২ 


১, ২। কিকাতা বিশ্বাবদযালয়, ৪০ সংখ্যাক পথ 
( অযোধ্যা কাণ্ড )। 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙালখী জবনে রামায়ণ ৬৭১ 


শ্রীরামচন্দ্রের বন গমনের সময় রাজনাঁন্দনণ, রাজবধ সা তযোধ্যার রাজ- 

প্রসাদ তচ্ছ জ্ঞান করে স্বামীর সঙ্গে বনগমনে উদ্যত হলেন । কৃত্তিবাস ও তাঁর 
অনুগামীরা রামের বনবাস বর্ণনার সময় সাঁতার বনগমন বর্ণনা করেছেন । 
কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা কীত্তবাসের হুবহু অনুকরণ নহে। 
তা কবির স্বকীয় বৌশছ্ট্য সমহজ্জবল। স্বামীগত প্রাণা মুদ্ধস্বভাবা সীতা 
ভাবতেও পারেন না স্বামী ছাড়া হয়ে তিনি চৌদ্দ বছর অযোধ্যায় বাস 
করবেন-_ 

জানকণী কহেন প্রভু না ছাঁড়হ মোরে। 

[িন্ত কুটুক ফল তোমার ভক্ষন অবশেষ || 

অমত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ। 

বাকল আঁজন্ব মোর পটের বসন | 

তৃনবৎ শধ্যা মোরে পালঙেক শয়ন । 

তোমা ছাড়া একদণ্ড রাহতে নারিব। 

চৌদ্দ বংসর নাথ ?ক করা গোঙাব ॥। 

সীতার বুঁঝয়। মন রাম দিলা সায়... ।১ 


রামসীতার বনবাস যাপনের সময় লক্ষ্মণ যে আহার নিদ্রা ত্যাগ বরে 
ছিলেন উত্তরকাণ্ডের আগে তা জানা যায় না। কিন্তু শঙ্কর কাবচন্দ্ 
অরণ্য কাণ্ডেই ঠা পাঠকের সামনে তলে ধরেছেন । রামসীভার কটর দ্বারে 
ধনহবণাণ হাতে লক্ষণ অতন্দ্র প্রহরী | এ সময়ে তাঁর চোখে [নিন্দা আবভাব 
হলে তান চৌদ্দ বদর তর চোখে না আসার জন্য নিদ্রাকে অনুরোধ 
জানান-_ 
“পনদ্রার ঠাই লক্ষমণ বীর মাঁগছেন বর। 
নিদ্রা না ধারবে মোরে এ চৌদ্দ বৎসর ॥।২ 


হনুমান সীতার সন্ধানে যাওয়ার পূর্বে তার মাতার অন:মাত গ্রহণ করতে 
যাওয়ার ঘটনা অন্য কোন রামায়ণে পাওয়া যায়না । এই অংশাঁট কবির 
নজস্ব রচনা । 


১। ৪০ নং পথ, অযোধ্যাকান্ড, কাঁলকাতা বিশ্বাধদ্যালয় । 
২। ৫৭ নং পথ, অরণ্যকান্ড, কাঁলকাতা রিশ্বাধদ্যালয় । 


১৭২ বাংলা সাঈহত্য ও বাঙালখর জাতশয় জণবনে রামায়ণ 


বনেতে কারছেন বাস শ্রীরাম লক্ষণে ॥। 
তার সীতা হার নিল লগ্কার রাবণে। 
আমারে পাঠাতে চাই উশবস কারনে ॥। 
[বিদায় হইতে আনু তোমার চরণে ..।১ 


শীশ্তশেলাহত লক্ষণের মৃছ্ি ভাঙ্গানোর জন্য হনঃমাণ গন্ধমাদণ পরত 
শঙ্গ উপড়ে নিয়ে আসার সময় পথে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটন। 
কাতবাসা রামায়ণে বাঁণত হয়েছে । শঙ্কর কাঁবচন্দ্র কাততবাস থেকে এই মূল 
কাঁহনশ টুক গ্রহণ করলেও স্বীয় অসাধারণ কল্পনা বলে তিনি এই ঘটনা'টকে 
সম্পূর্ণ নতহনভালে পাঁরবেশন করেছেন । ভরতের বাঁটুলে আহত হনুমানের 
কাছ থেকে রামলক্ষযরণের সংবাদ শোণার পর ভরত হনমানকে গণ্ধমাদন পবত 
সহ শতেক যোজন উপরে তলে 'দিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র রামের কাছে পৌঁছার 
ব্যবস্হা করে 'দিয়েছেন। এর পর কাঁহনশ আর অগ্রসর হয়াঁন। কিন্তু 
শঙ্কর কাঁবচন্দ্রের রামায়ণে এই কাহনপাট আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছে । 
ভরত কৌশল্যা ও সমিন্রা জননণকে রামলক্ষমরণের সংবাদ দেওয়ার জন্য 
অযোধ্যা থেকে তাঁদের নন্দীগ্রামে নিয়ে এসে হনহমানের সঙ্গে পারচয় করিয়ে 
দলেন। ভরতের বশাটুলে আহত চলংশাঁন্ত রাঁহত হনঃর রামজননশর কাছে 
সানহনয় প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর চরপযূগল হনুর মস্তকোপার স্হাপন 
করেন । 


“এতক্ষনে হনু বলে হের আল্য মা। 

উঠ্যা জায়ে নার, মোর 1সরে দেখো পা ।। 
আমা হেন ভাগ্যবান নাহ 1্রিভৃবনে । 
তোমাদের পদ আমি দোখলাঞ নঞানে?8২ 


হনুমানের মুখে সীতাহরণ সংবাদ শুনে কৌশল্য বিলাপ করতে লাগলেন । 
লক্ষণের শোক যে রামচন্দ্র সহ্য করতে পারবেন না একথা তান ভাল 
করেই জানেন-__ 


১। &৭ নং পুশাথ, অরণাকাণ্ড, ফাঁলিকাতা 'বিশ্বাবদ্দালয় 1 
২। ১৮৩ নং পথ, কাঁলফাতা বিশ্বাবদ্যালয় । 


চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহত্য ও বাঙাল+ জখবনে রামায়ণ ১৭৩ 


“হায় মরিল মরিল মোর বাছারে লক্ষত্রণ | 
শরাম মারবেন মোর লক্ষণের সোকে। 
এতাঁদনে গবধাতা বঞ্চিত হইল মোরে”।।১ 
লক্ষমণের মৃত্যু সংবাদে সুমিন্রার বিলাপের মধ্যে পুত্রশোকতংরা 'জননশর 
বেদনা অপেক্ষা রামভাঁক্তবাদ সমাধক প্রকাশ পেয়েছে। 
সোক মোহ নাহ মোর লক্ষণের তরে ॥ 
র(মের নাম লইঞ্গা আমি স্বর্গ বাসী হব। 
রাম জিয়া থাকলে লক্ষ+ণ কত পাব ॥। 
সুতার ভাব দেখ্যা হনুর 'বিজ্ন্ন | 
মা হইয়্যা কে এমন কাঁব চন্দ কয়”? 


কেবল হন? নহে, হনহর সঙ্গে সঙ্গে সুমিন্ত্রার ভাব দেখে পাঠকও বিস্মিত 
হন। সুমন্রা যেন রক্ত মাংসের গড়া মানবী নহেন--কঙ্গলোকের কোন এক 
দেবা প্রাতমা তিনি । একমান্র উদয় [সংহের ধানশমাতা রাজপুত নারী পান্নার 
সঙ্গে লক্ষণ জননী সমত্রার তুলনা চলে। কেবল লাহত্যে নয়- পৃথবীতেও 
এরকম নারী চারত্র ুলভ। এভাবে শঙ্কর কবিচন্দ্র তার রামায়ণে বহু 
নূতন নূতন কাহিনী সংযোজন করে গম্প প্রিক্ন বাঙ্গালী পাঠকের গল্প রস 
ঠপপাসা চারতাথ করেছেন । 


১,২। ১৮৩ নং পৃশথ, কাঁলকাতা 1বম্বাবদ্যালর 


সপ্তম অধ্যায় 


বাংল দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা 


বাংলার লোকসান্তা বাঙ্গালীর প্রাচঈনতম সাহতা। বাংল।র পজী- 
পাব্ণে, বিবাহে, পালাগানে, রাখালের গোচারণ মাঠে মাঝিদের ভাঁটয়াল) 
সবে, বাংল।র কৃষকের কণ্ঠে কণ্ঠে বাঙ্গালীর লোকসঙ্গীত বাংলার আকাশ 
বাতাস মুখারত করে আছে। লোকসঙ্গীতই বাঙ্গালীর প্রাচীনতম সঙ্গীত । 
বাঙ্গালীর প্রাণের কথা অন্তরের ভাষা আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলার লোক 
সঙ্গীতে । বাংলার পল্লগজখবনের কত 'বাঁচন্র সুখ দুঃথ বাথা বেদনা ও হাস 
কান্নার পারচয় রয়েছে এই লোক সঙ্গীতে । লোকসঙ্গীতের 'বাভল্ন উপকরণের 
মধো হরপাবতী ও রামসীতার কাঁহনগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্হান আঁধকার 
করেছে । রামায়ণে কাঁহনধগুঁলির মধ্যে আছে রায়বার কাব্য সমূহ, রাসযাঘা, 
রামের বনবাস,.সীতার বনবাস, সাতার বারমাস, সীতার পাতাল প্রবেশ । 
কৌশল্যার চৌতিশা প্রভৃতি পালা গান লোকলস্াহতোর অন্তভন্ত করা যেতে 
পারে । মর্ীদ্রত কাব্যগল ছাড়াও রামায়ণ কাহনগী অবলদ্বনে বহু সঙ্গীত, 
যান্রাগান, পালাগান রাঁচিত হয়েছিল যা কথক ঠাকুরের কণ্ঠে-কণ্ঠে ও 
গায়েনদের মুখে মুখে বাংলার পল্ল? অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়েছল, ধার অন.লিপ 
বা সম্প্‌ণ মাদ্ুত রূপ আজও পাওয়া যায়ন। এছাড়া রামায়ণ কাহনশকে 
কেন্দ্র করে কত পূজা পাবণণ, ব্রত ও মেলা গড়ে উঠেছে-সণন্টি হয়েছে বহু 
প্রবাদ, প্রবচন ও ধাঁধা। 

রামায়ণের রায়বার সমূহ বাংলা লোক সাহতো একটি বিশেষ স্হান 
আধক'র করে আছে । এক শ্রেণণর গায়েন বা কাব রাজদ্বারে তাঁদের বংশাবলশর 
গুণকীত্ন করে শোনাত। এই গায়েনদের মধো অনেকেই হাটেবাজারে, 
পূজাপার্বণে, মেলায় বাযে কোন জনসমাগম উপলক্ষ্যে গান গেয়ে সাধারণ 
লোকের মনোরঞ্জন করত । এইর্‌প সাধারণ্যে গান করার সময় তারা রাজা, 
জামার বা সমাজের গুণী জ্ঞানী ব্যন্তি ও বীরপুরুষদের গুণ বশত্তন করা 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ৯৭৫ 


ছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণক কাহনগর অংশাঁবশেষ গান করে শোনাত। তন্গের 
মধ্যে অনেকে আবার বাজনা ও ন:তা সহযোগে গান করত । আবার কেউ 
কেউ রামায়ণের কাহিনশ গান কয়ার সময় লাফ দিত বলে তাদের রামায়ণ 
গানকে ফাল রামায়ণ বলে ।১ এসব গ্রাম্য কবিদের ভট্ট বা ভাট এবং এদের 
রচিত রামারণ গানকে ভট্ট রামায়ণও বলা হয় । ভাট কাঁবরা গান করার সময় 
রামায়ণের রায়বার অংশকেই সাবশেষ প্রাধাণা দিতেন । রামায়ণের রায়বার 
গহীলতে রাবণের সঙ্গে হনুমানের, অঙগদের, কৃম্ভকণের, সূপনখারঃ বিভগষণ 
প্রভীতর কথোপকথন, উপদেশ ও গালাগাল বার্ণত হয়েছে । রায়বার কাবা- 
সমূহ সাধারণতঃ বাঙ্গাত্বক কাব্য । আবার অনেকে বাংলা ও হিন্দ? 'মীশ্রত 
ভাষায় রায়বার কাবা রচনা করে সাধারণ লোকের নিকট কাব্যগুলিকে 
আকর্ণীয় করে তলেছেন। রায়বার রচয়িতারা বোধ হয় বাংলা অপেক্ষা 
হিন্দী অধিকতর উপযুত্ত বলে মনে করতেন | রামায়ণের রায়বার গালর মধ্যে 
কাত্তবাসের অঙ্গদরায়বার বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । অন্যান্য প্রায় সকল 
নবই রায়বার রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃত্তিবাসবেই অনুসরণ 
করেছেন ।॥ আবার অনেকেই 'নজের রাঁচত রায়বার কীত্তবাসের নামে চালিয়ে 


[দয়েছেন । 


কাত্তবাসের রায়বারের সঙ্গে ফাকর কাঁবর রায়বার তুলনা করলে কীত্তবাসের 
দ্বারা যে ?গতানি কতখা?ন প্রভাবিত হয়োছিলেন তা স্পঙ্ট বোঝা যায়। 
কাঁত্তবাপী রামায়ণে আছে-__ 
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। 
এক যুবতণ এত পাঁতি ভাব কেমনে রাখে ॥ 


১। ফাল্ধ-_পূুবববঙ্গেকোন কোন অঞ্চলে লাফ দেওয়ার পাঁরবর্তে ফাল 
শব্দ ব্যবহার করা হয় । চট্টগ্রামে 'ফালঃয়া রামায়ণ” নামে একরকম 
রামায়ণ প্রচালত আছে । গানের সময় গায়কেরা অঙগভাঙ্গ করে 
ফাল বা লাফ দেয় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে । (সাহিত্য 
পারষৎ পান্রকা, ১৩০১, প্‌, ১৯৮ )। 

২। রামায়ণ, কীত্তবাস বিরচিত। হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 
প্‌. ২৫৪-২৬৬| 


১৭৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালণর জাতায় জীবনে রামায়ণ 


এর সঙ্গে ফকির কাঁবর রায়বার তুলনণয়। 
ধন্য তেরে মাইকো সভা সঞ্চগে এহামরে। 
এতেক পাঁত লেকে রতি সুখ ভহঞ্জে আবরত রে ।॥১ 
এভাবে ভাষার পার্থক্য ছাড়া ফাঁকর রামের অঙ্গঘরায়বার কীত্তবাসের 
রারবারের হূরহহ অনুকরণ । 
ফকিররাম কাঁবভূষণ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত 
কাব শঙ্কর কাবচগ্্র কৃন্তঝাসের অনুকরণে অঙ্গদ রায়বার রচনা করেছেন । 
শঙ্কর কাঁবচন্দ্রে রচিত রায়বার পালার সঙ্গে কাততবাসের তৃূলনা করলে উভয় 
কাঁবর মধ্যে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুগত সাদ-শ্য সহজেই বোধগম্য হবে । 
কাতিবাসের রায়বারে আছে-_ 
ভাবিয়াছে 'ি গুহক চণ্ডালের 'মিতা । 
বনের বানর 'দিয়া উদ্ধারিবে সীতা || 
রামের যোগ্যতা ষত দেখবারে পাই ॥ 
নৈলে কেন তারে দৃর করে দেয় ভাই ॥। 
নি গী প্ 
খদ্যোত উদয়ে যাঁদ হয় চন্দ্রপাত। 
সীতারে নারিবে নিতে কভ রঘুনাথ |।২ 
আর শঙ্কর কাঁবচদ্দ্রের পালায় পাওয়া যায়-_ 
মনে মনে পন কর্যাছে গোহক, চণ্ডালের মতা । 
বনের বানর সহায় কর্যা টদ্ধারবে সীতা ॥। 
তোর রামের পৌরস সব দেখতে পাই। 


নইলে কেন দেশ হতে খেদ্যা দলেক ভাই ॥ 
টা এ 


রি হয় জর উদয়ে খদেযাতে। 
তথাপি সীতারে কভু নারবে নিতে রঘুনাথে ৩ 
অঙ্গদের রায়বার ছাড়াও শঙ্কর কাঁবচন্দরের নামে কুম্ভকর্পের রায়বার, 
রামের বনবাস, নীতাহরণ পালা লক্ষণের শাক্তশেল প্রভত রায়বার ও 
পালাগান পাওয়া গেছে। 
১। সাহত্য-পারষৎ-পান্রকা, ১০৬, পৃঃ ৬৯। 


২। কৃত্তিবাসা রামায়ণ, গ্রাগহপ্ত, প$ ২৪৫-৫৬। 
৩। পুশথ সংখ্য! ৬৮৭, কালকাতা 'বন্বাবদ্যাকস । 


বাংলা দেশে রানায়ণের লেো।কাম্সত ধারা 8৭৭ 


দুই কবির মধ্যে কালের ব্যবধানের দিক 'দিম্মে শঞ্কর কাধ চণ্দ্রই 
কীন্তবাসকে অন:সরণ করেছেন । িচ্তু কোন কোন সমালে।চক মনে করেন 
কাবা সণ রামায়ণের প্রাচণন সংস্করণে রায়বার অংশাঁট ছিলনা ॥ উহা পরবতা 
সংযোজনা । শঙ্কর কাঁবিচন্দ্র ও অন্যান্য গ্রাম্য কাবদের পাল। থেকে কাত্ববাসী 
রামায়ণে রায়বার অংশ অন-প্রবেশ করেছে ।১ কন্তু কৃভিবাস রাষায়ণের 
সনদ্রত প্রাচীন সংস্করণগৃীলিতে কোথাও রাক্নবার বাঁজত দেখা যায়না। 
সুতরাং রায়বার পালার আদ্িকাঁব 'হসাবে কৃত্তিবাস কবিকেই স্বশরাতি 
তে হয়। 

খোসাল শম্মার রায়বার সম্পৃণ হিন্দী ভাষায় রাঁচিত এজন্য উহাকে 
খোট্রা রাবারও বলা হয়ঃ কাঁবর নাম ও কাব্যের ভাষা দেখে মনে হয় 
[তান বহার অণ্লের লোক ছিলেন । ভাষা যাই হোক না কেন তাঁর কাব্য 
ভাট বা ভট কাব্যের মত নত্য বাদ্য সহকারে গান করার উপযুন্ত করে 
রচিত হয়েছে । 


লঙ-কা মোঙক দেঙেক অঙ্গদ পালট 'িরকে আয়ে । 
মগন হোকে নাচে অঙগদ রামকা দরশন পায়ে ।। 
বীরাসনমে বৈঠে বৈঠে প্রভুজী সাম্নে গান্ডীবাণ। 
দক্ষন তরফমে ভাই লছমন বামে জাম্ববাণ ॥। 
স:গ্রথব বভনষণ 'দোনে সামনে আউর প্বনকাসূত। 
হনুমানকে নাম শুনকে ভাগে যমদূত ॥। 
সমুদ্রকা তাঁরে অঙ্গদ হাত পাঙ্ পাখালি। 
রামকো প্রদীক্ষন করকে নিয়ে চরণ ধাঁল ॥। 
লঙে-কশ্বরকা রকা মকুট রামকো সামনে রাখা 
লঙেককা জো কূছ হকিকত রামকো দিয়া লেখা ॥। 
রঘুবার গভশীর দেখো শুনকে হয়ে হাস। 
ভকতকে গত মুকত রাম পুয়ায় মনকা আশ ।। 
ভনয়ে খোসাল শম্মা আপকে জনংদার । 
অধমকে প্রভু কদম হুকুম হোয়ে দাঁরয়া উতরে পার ॥১ 


১। বাংলা সাহত্য, ২য় খ:ঃ মনীন্দ্রমোহন বসহ, পহঃ ১৪৯। 
১। পথ সংখ্যা--২৬৮, কাঁলকাতা [বশবাবদ্যালয় । 
১৭ 


১৭৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


রামনারায়ণের রায়বার 

রামনারারণেয় রামায়ণের চারাঁট অংশ । প্রথমতঃ সৃপ্পনখার কাহিনশ, 
স্বিতীয় অংশে অঙ্গদরায়বার, তৃতীয় অংশাঁটতে রামরাবণের যুদ্ধ, চতুর্থ 
অংটতে বিভীষণের সঙ্গে রাবণের বাগাঁবতণ্ডা ও িভশষণের রামের পক্ষে 
যোগদানের কাহিনীটি বাংলা ভাষায় রচিত কিন্তু রায়বার অংশগহাল সাধারণ 
লোকের নিকট জনপ্রয় করার জনা 'হন্দ্ ভাষায় রচিত হয়োছিল। কাঁলকাতা 
ণবম্বাবদ্যালয়ের পথ সংগ্রহ শালায় রামনারায়ণের অঙ্গদের য়ায়বার ও 
[বভীষণের 'রায়বারের পথ সংগহীত হয়েছে । অঙ্গদের রায়বারে অঙ্গদ 
ও রাবণের উীন্ত প্রতয্যান্ত বার্ণত হয়েছে । 


অঙ্গদের ভীন্ত-_ 
অরে রামকি নাম অকাম উদ্ধারণ, 
শুনরে নঙকা আধকারণ 
তেরে বদ্ধ না শুদ্ধি বিরুদ্ধি নামাণত 
জানকশী আনাঁক নারী ॥। 


রাবণের টীর্ত-_ 
অরে দৃত কৃপুতে ভজ তুহ বাঁলকো । 
গাঁলি 'কও নাহি জান 
জো নর তাত 'নপাত কিন্ত 
তেরে সো নরকো শুন নাথকি চান ।১ 


বিভীষণের রায়বারেরও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বিভপষণের উীন্ত--প্রত্যুন্তি 


ধবাচ্ছন্ন যাওনে কহে হাত জোরি । 
শুন নাথ মোর বাত লঙু-কাধিকারী ॥ 
রঘুবশীর জলধির তাঁর লেকে বয়ঠে২ 


প ৫ 


১,২। পথ সংখ্যা-_২২৫১, ২২৬০, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবিধ্যালয় । 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ১৭৯১ 


ধ্লামায়ণ কাঁহনাী ছাড়াও কাব হরপাব্্বতী ও রাধাকৃফ্ক বিষয়ক বহ্‌ কাব্য 
রচনা করে ছিলেন । 
দ্বজতুলসশ 
বাংলাসাহত্যে রায়বার রচাঁয়তারা কেবল ব্যঙ্গ-কৌতূকাবহ হালকা বিষয়ে 
রায়বার রচনা করেন নাই। অনেকসময় তাঁরা রায়বার গৃলকে গুরগম্ভগর 
করেও পাঁরবেশন করেছেন । এই ধরনের রায়বার রচায়তাদের মধো দ্বিজ 
তূলসীর নাম বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁর রায়বার হরপাব্তাঁর কথাচ্ছলে 
অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুকরণে রাঁচত হয়েছে। কাঁব তাঁর রায়বারটির সঙ্গে 
অধ্যাত্ম রামায়ণের অংশ বিশেষ জূড়ে 'দিয়ে শ্রোতৃবগ্গের রুচি পাল্টে 
ণদয়েছেন - রায়বারাটর আরম্ভ-- 
পাবতী বলেন প্রভু কহ শুলপাঁণ । 
তারপর 'কি করিলা রাম রঘুমাণ ॥ 
লঙঁকার দ:গ্লারে যাঁদ গেলা কপিগণ । 
কহ কি করিলা তবে রাজা দশানন ॥। 
বস্তারয়া সেই কথা কহ শুলপাঁণ। 
অমৃত আঁধক প্রভ্‌ তব মুখে শান ॥। 
হর কহে পাব্বতী শুনহ সাবধানে । 
লগুকাপুরে উপনশত হইল কপিগণে 11১ 


মাতরামের কৃম্ভকর্ণের পালা 
কাঁবর পুরো নাম মাতরাম কর। বৈষবোণচত বিনয় বশত তিনি নিজেকে 
মীতরাম দ্বাস নামে পাঁরচয় দয়েছেন__ 


মাতরাম দ্বাস কর কহে। 
কৃম্ভথানে হোগা তোদ্ষারে ।২ 
মাঁতরামের কৃম্ভকর্ণের পালাঁটি বশর রসাত্মক কাব্য | 'হম্্বী ভাষার রাঁচিত 
পালাটিতে রাবণ ভ্রাতা ক:ম্ভকর্ণের বারত্ব অপেক্ষা বীরত্বের আঞ্ফালন 
অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে ॥ নিদ্রাভঙ্গের পর কূম্ডভকর্ণের রলাবনের প্রাত 
সাল্ঘবনা বাক্যই পালা'টর প্রাতপাদ্য বিষয় -- 


১। সাহিত-পারষৎং-পা্কা, ১৩০৬, পৃঃ ৭০। 
২। পথ সংখ্যা ২৭৩৬, কাঁলকাতা 'বিশ্বদিদ্যালয় । 


১৮০ বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


কৃম্ভকর্ণ বোলে কহো মোরে আভি। 
কোন বীর আয়া বধেঙ্গে সীতারি ॥। 

যাঁদ ইন্দ্র আওগে আভি আউ সগে। 
ফনী যাঁদ আউগে বধে নাগবর্গে ।।১ 


দ্বজরাম 
হনুমানের লঙকা দাহনের পর রাবন রাজ। সভায় বসে তাঁর পারষদ- 
বঙ্গের সঙ্গে মন্ম্ণা করতে লাগলেন । এসময় বিভীষণ এসে সীতাকে ফিরিয়ে 
দেওয়ার জন্য রাবণকে অনুরোধ করল | মদমন্ত রাবণ তার কথায় কর্ণপাত ত 
করলইনা আধকস্ত বভীষণকে পদখাতে দূর করে দিল। দ্বিজরাম রাবণ ও 
[বভশযণের উও্ডর প্রত্যত্তরের মাধ্যমে এই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন । 
1বভীষঘণের উান্ত-_ 


যে দিবস গিয়া সীতা আনলে পণ্চবটে। 
তদ্ববাধ লঙ-ক।য় যে অমঙ্গল ঘটে 


প্রচণ্ড বাতাস বহে লঙক।পুরস লৈয়া। 
রাণিদিন ডাকে শিবা মুখামুখ হৈয়া || 
রাবণের ডীক্ত-_ 
রাবণ বলে যে বাঁলছ মিথ্যা কভু নয়। 
বানরে রাক্ষস মায়ে কোন শাস্নে কয় ॥। 
রামের সাহত কুক্ষা কার সীতা আনিলাঙ যেন। 
বানরে ক দোষ বারলাঙ ঘর পোড়ানোক কেন ।২ 
এইভাবে উী্ত প্রঙ্যান্তর মাধ্যমে গবভশীষণের কথায় ক্কোধান্ধ হয়ে 
রাবণ তাকে পদাঘ।1ত করে । অপমানত [বভীষণ তারপর রামচন্দ্রের শরনাপন্ন 
হল । পালাটির মধ্যে কবির নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। একান্ত সহজ ও 
গতানুগতিক রচনা । উক্তি প্রতাক্তির মাধ্যমে রচিত বলে গায়েনদের পক্ষে 
গান করা স্মাবধ। হত । 
সূর্পনখার রারবার 
কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের পণ্যীথ সংগ্রহ শালায় সৃপ“নখার রায়বার 
নামে একট খাডত প্াথ পাওয়া গেছে । ভণতা নাই। কাজেই লেখকের 


১,২। পথ সংখ্যা ২৭৩৬, ২৭০, কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় । 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ১৮১ 


নামও অন্ঞাত। রামচন্ঞ্র লক্ষণ ও সীতাসহ পঞ্ঠবটখণ বনে বাস করার সময় 
রাবণের ভাগনী রাক্ষদশী সূ্পনখা রামচন্দ্রের রূপে মোহিত হয়ে মায়াবশ 
ম্র্ত ধারন করে রামচন্দ্রের নিকট আপন প্রণয্ন জ্ঞাপন করল-_ 

মোর বাসনা গেছে বাঁসতে ক!ছে হইব তোমার নার 

চাচ্দমূখ খাঁন এঁদন রজনণ দোঁখব নয়ান ভার |। ১ 


রচনার পারিপাটা দেখে মনে হয় কোন বৈষ্কব কাব শ্ত্রীরাধার রূপ বর্ণনার 

অন;করনে সূপ্পনখার মোহিনী মার্ত অঙু-কন করেছেন। এর স্চে 
তুলনীর-__ 

বি:হরি গেহ নিজহ দেহ 

এব নয়নে কাজর রেহ 

বাহে রূপ্জীত মপ্তশীর এক 

এক কণ্ডল দোলনা । 

শিথিল ছন্দ নশবিবন্দ্ 

বেগে ধাওত যুবতী বন্দ 

বসত বসন রসন চোল 

গাঁলত বেণী লোলনশ ॥২ 


কাশীনাথের কালনেমির রায়বার 

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূচ্ছিত হয়ে পড়লে পুষেনের অনুরোধে 
হন্মান গন্ধমাদন পরত থেকে ওযাঁধ আনতে বায়। রাবণ হনমানকে 
যানাপথে দেখে তাকে বধ করার জন্য কালনোমর ছদ্মবেশে গম্ধমাদ্ন পরতে 
পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে রাবণ ও কালনোমির উক্তি 
প্রতন্যান্তর ম্যধ্যমে কাশখনাথের কালনেমির রায়বার রচিত হয়েছে । 


১। পাঁথ সংখ্যা ৩৪৮১, কাঁলকাতা [বশ্বাবদ্যালয় । 
২। মধ্যয্দবগগের কবি ও কাব্য-_ অধ্যাপক শঙ-কর প্রসাদ বস;, 
১৩৬২, পৃঃ ৯৬ । 


১৮২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


হনুমান বলবান গন্ধমাদন যাম়। 

লঙ্জকাপথে শণ্যপথে রাবণ দেখতে পায় ॥। 

বলে ঘর পোড়াটাত দেখি বপরাীত ক কাঁর উপায়। 
তখন ব্রাস পেঞা রাবণ ভেঞা কালানমে ডাকে ॥। 

বলে ভাই এধারে আস) কাছে বস্য আমার কেবল তামি। 
তোমার তরে রাখ্যাছ ঘরে দেবকন্যা আমি ॥১ 


পুাথাট সম্পূর্ণ পাওয়। ষায় নাই। রচনা সরস ও কৌত্কাবহ, মনে 
হয় পালা?টতে কাব হনুমানের ক্াম্ভারণীকে বধ করে ওধাঁধসহ রামচন্দ্রের 
[নিকট ফিরে আসা পর্য্যন্ত বণনা করেছেন । কবির জবানগতে জানা যায় 
তাঁর বাস 'ছিল বাঁকুড়া জেলার লক্ষনীপ,র গ্রামে । 
হনুমানের রায়বার 
হনুমানের রায়বার পালাটির কাঁবর নাম অজ্ঞাত । পালাটিতে শ্রারামচন্দের 
সাগর বন্ধনের সময় হনূমানকে দেখে সাগর কতখা'ন ভয় পেয়োছিল এবং 
1কভাবে হনুমানের হাতে আত্মসম্পণ করে বন্ধন স্বীকার করেছিল তা বিবৃত 
হয়েছে । প্রথমে শ্রীরামের অনরোধে সাগর বন্ধন গ্রহণ করতে রানী হয়নি । 
পরে হনুমানের হাতে লাঞ্চিত হওয়ার ভয়ে বন্ধন স্বীকার করেছে-_ 
হনুকে দেখিয়া সাগরের ভয় হইল মনে। 
জোড় হাতকাঁর কহে হনুমানের স্হানে | 
সাগর বলেন সুন পবন নন্দন । 
রামের কায; কর মোরে করিয়া বন্ধন 1২ 
বাল্মীকি বা কীত্তবাস কারও রামায়ণে হনমানের ভয়ে সাগরের বন্ধন 
স্বীকারের কাহনী পাওয়া যায়না । রামায়ণের চিরাচরিত ঘটনাগুীল বাদ 
[দয়ে পল্লী কাব লোকানুরঞ্জনের জন্য প্রচালত লৌিক কাঁহনধগ্লকেই তাঁর 
পালা গানে রূপ দান করেছেন । 


বারমাসিয়া 


বাংলার পল্লী কাঁবরা রায়বার অংশগুীল রচনা করে যেমন ব্নঙ্গ বদ্রঃপ 
ও হাস্যরসের অবতারণা করেছেন । তেমনই রামের বনগমন, সতার বনবাস, 


১। পুথি সংখ্যা ৫২, সাহত্য পারষৎ পান্রকা, ১৩০৯। 
| পাথ সংখ্যা--১৯৬। কাঁলকাতা 'বশ্বাবধ্যালয় | 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ১৮৩ 


ও কৌশলার চৌতিশা প্রভাত রচনা করে বাংলা লোক সাহিত্যে করণ রসের 
ভাস্ডার সমঞ্ধ করেছেন । আভষেকোন মূখ রাজকমার শ্রীরামচন্দের ও 
রাজবধু সীতার বনবাসের পালাশনে আজও পল্লশবাসীর অন্তর বেদনায় 
আদ্র হয়ে উঠে। এই পালাগানগৃল ন:ত্যবাদ্য সহকায়ে গান করার 
জন্য গণত ও ছড়ার ছন্দে রচিত হত এবং আঁধকাংশস্হলে কাঁবরা তাঁদের 
কাব্যের রচনাকাল ও অত্মপারচক্স গোপন করে গেছেন। অথচ এদের রাঁচত 
গাথা গল আজও সুদুর পল্লন বাসীর সাহত্য রসাঁপপাসা চাঁরতাথ* করে 
আসছে। 
(১) রামচন্দ্রের বার মাস 

জেবা পড়ে জেবা শুনে শ্রীরামের বারমাস। 

পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকৃণ্ঠ বিলাস? ॥। 

1হনাছদক আ'ল কহে সবার গোচর । 

অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ কারবা সত্বর ॥।১ 

বারমাসয়াগালর আর একি বৈশিণ্ট্য হল রামায়ণের এক একটি খম্ডাংশ 

মান্ত অবলম্বন করে বাংলার পল্লীকাঁবরা পালাগানগনল রচনা করেছেন। 
অনেকসময় পালাগানগহালতে রামায়ণ বাহভূ চিত বহু লৈ।বিক বাহনগ 
অনংপ্রবেশ করত। গায়েনেরা গান করার সময় পাঠবদের চাহদা ও রুচি 
অনুযায়ী পালাগ্যাল্র পরিবর্তন সাধন বরতেন। কীত্িবাস ও অন্যান্য 
কাঁবরা রামের বনগমনের যে সময় নিদ্দেশশ করেছেন পল্লখ কাবির রচনায় তার 
সন্গে কোন সাদশ্য খহজে পাওয়া যায়না । কীত্তবাসী রামায়ণে রামের 
অভিষেকের আয়োজন হয়োছিল চৈত্রমাস বসন্ত কালে ।২ আভষেকের পরিবতে 
রামচন্দ্র সেই চৈণ্র মাসেই বনগমণ করেন। কফিষ্তু রামচন্দ্রের বারমাসে 
পদগহ্লিতে চৈত্র মাসের পঁরিবতি ম।ঘ মাঞেই রামের বনবাস কণপত হয়েছে । 


(২) রামচন্দ্রের বারমাস 


মাঘে মারীচ আইল মায়া রৃপ ধার । 
মারতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুর ॥। 


১। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রাগ্যন্ত, প:ঃ ৬২। 
২। কীত্ডিবাসী রামায়ণ প্রাগুক্ত পঃ ৮৫। 


২৮৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালশর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে | 
ফিল প্রমাদ বড় জানকী রমণে ॥ 
নর বত 46 
পৌষে পাঁরাতি পাকে চলে বিভীষণ। 
পরম পশীরত পাইল শ্রশরাম লক্ষণ ॥১ 
হিনাছদক আলির মত জগতবল্পভের পালাগানেরও রাবণ রাজা সাীতাকে 
হরণ করল মাঘ মাসে। ফাজ্গঃনে রামচন্দ্র সীতার শোকে করুণ সরে 
1বলাপ করেন । পৌষ মাসে রামচন্দ্র সঙ্গে বিভীষণের হল 'মন্তরতা । 
আর একটি বার মাঁসয়ায় রামের বনবাস ও সাঁতাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কাব নজের নাম ধাম প্রকাশ করেছেন-_ 


রাম চালয়াছে বন বাসে সবতারে ক্ডল দিয়া । 

ভিক্ষাছলে রাবণ আমি নিল সীতা হারিয়া ॥। 

শুন শুন গুপিগণ মোহাম্মদ নাছিম মোর নাম । 

গুন চশায় বাপের বাড়ী আঁছল বাণন গ্রাম ॥|২ 

রামচন্দ্রের দশমাস নামক একট বারমাসয়ায় সীতার শোকে রামচন্দ্রের 

বিলাপ, সগ্রীবের সঙ্গে মিন্রতা, বাল বধ, সীতা উদ্ধার সবশেষে বিভীষণকে 
লঙুকার রাজা করার পর লক্ষণ ও সাঁতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বার্ণত হয়েছে । রচনায় “তান” পল্ন?, “পুল? প্রভৃতি 
লৌকিক শব্দের প্রাধান্য দেখা যায় । ষেমন-__ 

বালবাঁধ রাজ্য তানে দিল লমাঁপ'য়া। 

সাগ্রব সংগাঁত রাম যুক্ত কার সায় 1। 

সেইমনে দেখা পইল পোবন কমার । 


পর রর 3৫ 


বাংলা দেশে রানারণের লোকায়ত ধারা ৯৮৫ 


কাতিক মাসেতে রাম যুষ্ধ অবসেস- ৷ 
বিভিসন রাজা কৈল লঙ-কাতে াবসেস ॥। 
1সতা পাঁরামিতে রাম লক্ষণেরে বোলে । 
যুদ্ধ কার 'সিতা লৈয়া দেশে সব চলে ॥ 
একে একে রথ লৈয়া জেন বাউর গাত । 
সসম্বে রামচন্দ্রে বোলে চল 'সিগ্রগাত ॥। 
বালক সকল পথে করে হৃরাহরি । 
[দনে য়ন্ধকার হইল চণ্ডালের পার ।। 
জেবা গান জেবা সুনে শ্রারামের দসমাস 
পাপ ছাড়ে পুল্ন বারে বৈকৃণ্ঠ নিবাস ॥১ 


কৌশলাযার চৌতিশা 
রামের বনবাস,, রামের বারমাস, কৌশল্যার চোঁত শা প্রভৃতি পালাগানে 
প্ল্লীকাঁব রামচন্দ্রের মম্ণান্তিক দুঃখ বর্ণনার সঙ্গে সগে জননশ কৌশলধার 
মাতৃ হঁদয়ের চিরন্তন আতও প্রকাশ করেছেন__ 
হাহা পুল রামচন্দ্র কমললোচন । 
আর ন দেখব মায়ে এ চাঁদ বদন ॥ 
মাঘমাসে পূত্ত গেলা বনবাসে। 
পুরের লাগিয়া মাত হড় দুঃখ পা ।। 
নে অভাগণ মায়ের পাঞ্চর শুকান্।২ 
এর সঙ্গে নিমাইয়ের স্ম্র্যাস গ্রহণে শ্চশমায়ের করুণ বল।প তুলনীয় 


পনমাই গিয়েছে ছাড় শোকেতে রয়োছি পাড় 
ভালমন্দ না জানিনু তার । 
ধাতা 'দয়াছিল কোলে 1বধাতা হারিয়া নিলে 


হেন হশন করম আমার 11৩ 


১, ২। সাহত-পারষং-পণিকা, ১৩০৯, প:ঃ ২০২, ২১। 


৩। নিমাই সন্্যাস- শ্রীধসদন জানা সম্পাঁদত, &ম সংস্করণ, 
১৩৩১, নপহার প্রেস, প্‌ ২১। 


১৮৬ বাংলা সাহিতা ও বাঙ্গালশর জাতণয় জীবনে রামায়ণ 


রাম বনবাসের পালাগহাঁলতে পল্লীকবি পুন শোকাত-রা জননী কৌশল্যার 
মাতৃ-হাদয়ের হাহাকার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাভরণ জটাবগ্কল ধারশী 
রামচন্দ্রের বিদায়কালনন করুণ দংশ্য ও বর্ণনা করেছেন-_ 
খুরপা বান কে মারল মোর বুকে । 
থান খান হইলা বাণ রক্ত উঠে মহখে || 
গলায় শোভিত রামের শুন কণ্ঠ হার। 
গহন কাননে রম কারবেন বিহার ১ 


«এখানে পল্লশী কাব রামের বনবাসজনিত বেদনার সঙ্গে খুরপা বাণ” বা 
মন্ত্রগৃত বাণের তুলনা করেছেন । এ বাণ যাকে নিক্ষেপ করা যায়, মুখে 
রন্ত উঠে তার মতহ্য অবধারিত । 


সঈতার বারমাসীয়া 

সীতার বনবাস, সীতার বারমাস, সীতার দ্রশমাস, সীতা হরণ প্রভাতি 
যান্না ও পালাগানে পল্লীকাঁৰব রাজকূল বধু সতাকে শাশুড়ী ননদী 
তাড়িতা স্বামী পারত্যন্তা পল্লশ বধৃতে পাঁরণত করেছেন। রাবণ গৃহে 
সীতার অসহ্য যাতনা ভোগ এবং রামচন্দ্র কতক সীতা বনবাসের পালা শুনে 
আজও পল্লশ বাসীর হৃদয় করণ রসে আদ্র হয়ে উঠে । সর্বংসহা ধারন্রী কনা 
সীতার অসাধারণ দুঃখ যাতনা ভোগের দ্টান্ত দেখে সমাজ সংসারে 
লাঞ্চছতা অপমাঁনতা পতি পরিত্যন্ত হতভা'!গনীী পল্লশী রমণরা তাঁদের 
দ্র্বসহ জীবন যন্ধন। ভোগে কিছুটা সাত্বনা ও শান্ত লাভ করেন। এজন 
অনেকেই নিরপরাধিনী পি পাঁরত্যন্তা রমনশীদের বনবাসিনন সীতার সথ্গে 
তুলনা করে থাকেন । এভাবে রামায়ণ কাহিনী বাঙ্গালীর জীবন চর্যার 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। 

রাবণ গহে বাঁন্দনী ও রামচন্দ্র কতক পাঁরত্যন্তা গভ“বতণ সীতার 
বারমাস্যার পদগন্রীলতে বাংলার খতপর্যায় একের পর এক দুঃখের পসরা 
সাজয়ে দেখা দিয়েছে 

(১) পৌষে প্রবল শীত বস্ত্র নাঁহ পাশ 
শীতে তনু থর থব দন্তে দন্তে বাজে ॥। 


১। বাংলা প্রাচীন পাথর 'ববরণ--শিবরতন মিলল, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যাঃ 
সাহত্য পাঁরষত গ্রন্থাবলণ সংখ্যা--৪৩+ পঃ ৩৯। 


বাংলা দেশে রামারণের লোকায়ত ধারা ১৮০ 


শীতেতে কাতর হইর়া বাঁস দুইজন । 
মাঘে মকর যাল্লা কপ্মণৃভ দুগ্গাঁতি 
মগ খেদাড়ি গেলা শ্রীরাম লক্ষণ । 
সীতা হর্যা লইয়া রাখে অশোকের বনে ॥। 
ক 4 - 
ফাঞ্গুনে দহগুন দুঃখ সীতার অন্তরে | 
রঞ্ঞা রঞ্া মনে পড়ে কৌশল্যা শাশুড়ী ॥। 
বারমাসে তেরপদ নেইত শুানঞ্া । 
বারনাসের দহঃখ সীতা কহে সখী পাশ ॥। 
[মালয় পর্বতে আস্যা দারুণ বাতাস। 
[তন 'দিঘে (তিনজন আগ] করা মাঝে ।। 
কান্ট ভাঙ্গয়া আনেন আপনে নারায়ণ । 
সীতার কপালে লেখা সোনার মগিটী ॥ 
সীতা হর্যা লঞ্ঞা গেল পাপণষ্ঞ রাবণ। 
ছয়মাসে মধ্যে দেখা নাঞ্া পক্ষপক্ষীসনে || 
রঞ্ঞা রঞা মনে পড়ে অজধ্যা নগার । 
চণল হইল মন সাহতে না পারি ।। 
এত দুঃখ পাল্যে সীতা বনবাসে জেঞা । 
সঈতার বারমাস্যা গান পাণ্ডত কীত্তবাসে 10১ 
এ ধুঃদ বেদনা কেবন সীতার একার নহে-_বাঙ্গালী পল্লীবধুর ভবনে 
শীতে নেই বঙ্গ্র গ্রীজ্মের প্রখর রোৌদ্রে নেই ছাওয়া, আর বরাক মাথার উপরে 
তাদের জোটেনা ছাউান। এসব দারদেয় চরম দুঃখ কাব তাঁর চারাদকে 
যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনই কাব্যে রূপদান করেছেন। শুধু সীতায় কেন, 
ফবল্পরা বেহুলা, মহুয়া, মলঃয়া প্রভীতর বারমাস্যাও নারীর জীবনে দুখ 
দুদর্নশাও যাতনা ভোগেরই বাস্তব চিন্ন। বস্তুঃ বাংলা সাহত্যে রামায়ণ? 
কথা কেবল আভজাত জীবনের শপ প্রয়াস নহে- আভিজাত ও অনাঁভজাত 
উভয় জীবনবারা শিজ্পায়ত হরেছে বাংলা রামায়ণের লোকায়ত ধারার । 


১। পথ পাঁচষ-”১ম খণ্ড, পঞ্চানন মপ্ডল, 'বধ্বভারতী গ্রম্থাবলণ, 
প$ঃ ৪২। 


১৮৮ বাংলা সাঁহত ও বাঙ্গালগর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


(২) সাঁতার দশমাস 
বৈশাখ মাসেতে সীতা নানা পহজ্পময় | 
রাম হৈছেন নরপাঁতি সব্বলোকে কয় ॥। 
তাহাতে পাষণ্ড বাধ দৈবের লিখন। 
ভরতেরে দিয়া রাজা রাম গেলেন বন ॥ 
হাহা প্রভ্‌ রামচন্দ্র ভূবন সার। 
এই মাস গেল বৈয়া না কৈলা উদ্ধার ॥ 
শা শি শা 
উদ্দা!রয়া নিল সীতা রঘুর নন্দন । 
সবংশে রাবণ রাজা কারয়া নিধন ॥। 
রাবণ বধয়া সীতা করল নোচন। 
ভগ] সেনা সেই রাজা হৈল। বিভীষণ ॥। 
জ্াত-সঙ্গে অযোধ্াতে গেলেন রঘুমণি। 
পাইলা পরম সুখ সীতা ঠাকরাণী | 
দশমাসে দশ ঘোষা লওরে গানয়া । 
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরা।র ওঝার নাতি। 
রাবণ বাঁধিয়া সীতা উদ্ধারিল রঘুপাঁত ॥|১ 
বারমাসিয়া কেবল নায়কার *বগতোণন্ত নয়। এজনা একজন শ্রোতা ও 
চায় । ফুল্পরার বারমাস্যার শ্রোতা সুন্দরী নারশ রুপিনশ দেবী চণ্ডী। 
শ্র4রাধার বারমাস্যার শ্রোতা বড়াই বাড ও রাধার সখান্না, সীতার বারমাস্যার 
শ্রোতা সীতার সখীরা ॥। সখের অনুরোধে সগতা তাঁদের কাছে নিজের 
বারমাসিয়া বর্ণনা করেছেন-_ 
(৩) সাঁখ চার পাঁচ মৌল সীতা চাঁললা মান্ৰরে । 
এক সথি সীতাকে কহেন ধধরে ধীরে । 


চৌদ্দ বসর ছিল সীতা রামের পাশে, 
কত দুঃখ পেল সীতা কোন কোন মাসে। 


১। বাংলা প্রাচীন পার্থর 'ববরন--মূনশী আবদুল কারম সাহিত্য 
বিশারদ, প্রাগুক্ত পৃঃ &। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ৯৮ 


প্রথম চৈত্র মাসে রামের বনকে প্রবেশ, 

1শরে জটা ধরেন রাম তপস্বীর বেশ। 

ফলমূল ভক্ষণ বক্ষছাল পাঁরধান, 

তৃণ শয্যা কার আমরা আ'ছলাম তিনজন । 

বৈশাখে ভীষণ খরা জবল্ত অনল, 

পথে যাইতে পুড়ে উঠে পাওর পদতল। 

জ্যৈচ্ঠে যতক দুঃখ পাইলাম অরণ্যে, 

এত দুঃখ সাঁহতে নার মাঁণষ্যের পরাণে 

তরু ডাল ভাঁঙ্গ লক্ষণ ধাঁরলেশ শরে, 

তাহার ছায়াতে আমি যাই ধীরে ধারে ।+ 

(8) অপর একটি পালায়ও সীতা তাঁর সখখদের কাছে বারমাসের দঃ 

বর্ণনা করেছেন 


সাত পাঁচ সখা মোল গো জোড় মান্দির ঘরে 
এক সখী কহে কথা গো জেজ্ঞাসে সঈতারে ॥। 
ত্চাম ষে গেছল। গো পীতা এই বনবাসে। 
কোন কোন দুঃখ পাইছল। গো কোন কোন মাসে ॥ 
আমার দুঃখের কথা গো কাহতে কাহিনী । 
কাঁহতে কাহিচ্টে উঠে গো জহলন্ত অগুনী || 
জনম দহঃখিন সীতা গো দুঃথে গেল কাল। 
র।মের মত পাত পাইয়া গো দুঃখে গেল কাল ॥ 
এ কত দিনের কথা গো শুন সখাঁগণ । 

পক ৬ ন্ 
বৈশাখ মাসের 'দনরে অরণ্যে প্রবেশ । 

1শরে জটা প্রভ; রামের গো সম্র্যাসীর বেশ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে 'দিনরে রবির বড় জহালা । 
হাঁটক্সা যাইতে প্রভুর গো বদন হইল কালা | 


১। বাংলা প্রাচীন প.থর িবরণ-_ শ্রী শিবরতন মিন, ২য় থণ্ড, প্রথম 
সংখ্যা, সাহিত্য পারষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা-৪৩, পঙঃ ৩১। 


১৯০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


পাষানে ঠোঁকল পদ গো রন্ত পড়ে ধারে। 

দুঃখত হইয়া প্রভ; গো সীতার অঙ্গে বাতাস কয়ে ॥ 
পদ্ম পন্পসে জল আনেগো ঠাকৃর লক্ষণ | 

কতক্ষণে প্রভুর কোলে গো ছিলাম অচেতন |।১ 


(&) অপর একট পালায়ও সীতার বারমাসের দুঃথ বার্ণত হয়েছে-_ 
প্রথম চৈন্নেতে কৈলা কাননে প্রবেশ । 
1শরে জট্রা ধরেন রাম তপস্বীর বেশে ।। 
বুক্ষছাল পারধান জটাভার কেশ। 
তঁণ শয্যা শররনেতে সদা সহী ক্লেশ ॥। 
শুন সখী দহখোর কাহিনী ... 
কাঁহতে কাঁহতে উঠে জবলন্ত আগুন ॥ 
বৈশাখে বিশন রোৌদ্রে জ্বলন্ত অ!গুনী ॥ 
চাঁলতে না পারি পথে বিশণ পাষানণ !। 
পান্ততে পাশান কাটে রন্তু পড়ে ধারে। 
কাঁহতে কাঁহতে উঠে জঞলস্ত আগুনী হ 


এই তিনাঁট বামাসিয়াতেই কাঁবরা ভয়াবহ রৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণন। 
দিয়েছেন । এসময় প্রচগ্ড তপন-তাপে মাটি ফেটে চৌচির হর। সে মাটিতে 
পা ফেলা যায়না । পায়ের তলা পুড়ে যায় এবং পাকেটে রন্তু পড়ে। এর 
সঙ্গে তুলনীয় কল্পরার বারমাস্যা-- 


বৈশাখে বসন্ত খত খরতর খরা । 
তরৃতল নাহি মোর কারতে পসরা ॥। 
পা পোড়ে খরতর রাঁবর ?করণ। 

1শরে দিলে নাঞ আঁটে খুঞার বসন । 
বৈশাখ হইল মোরে বিষ ॥ 


১। ভারতীয় সাহিত্যে বারনাস্যা_ ডঃ শিবপ্রসাদ ভটাচার্য, মডার্ণ বৃক 
এজেনিস, ১৩৬৬: পঃ ১৬৪-১৬৫। 
২। কাঁলকাতা বি*্বাবদ্যালয়--প'হাথ সংখ্যা ১৯০৭ । 


বাংল দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ১৯১ 


মাংস না বিকায় সভে করে নিরামীষ। 
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন।।১ 
গভবিতাঁ সীতার বারমাসার পালাগৃলিতে নারী জশবনের চরম লাঞ্ছনার 
করুণ দশা ফুটে উঠেছে 
বৈশাখ মাসেতে সীতা গভ পণ্চমাস, 
[বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখে আভলাষ। 
তাহাতে পাষণ্ড হৈলা শ্রীরাম লক্ষমণ, 
গভবিত? সীতাদেবী দিল নয়া বন। 
হা হা প্রত রামচন্দ্র লক্ষমণ যুবরাজ, 
গবনা দোষে আমাকে দিলা বনবাস। 
চৈত্রে উদ্ধারিয়া আইলা অযোধ্যা ভৃবন, 
উৎসবের সময় প্রভু পাণি দিলা বন। 
গুনচন্দ্র সূতে কহে দেব চিল্তামাণি, 
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম প্যীন পুন ॥২ 
বিনা দোষে রানচন্দ্র সীতাকে ানবণাঁসত করলেন ॥ সীতার মতই হত- 
ভাগিনা পল্লী বধ্‌রা বিনা দোষে, বিনা কারনে কঠিন শাস্তি ভোগ করেন। 
যখন তখস তাঁদের গ্‌হ থেকে ীবতাঁড়ত করা হয়। 'বনা অপরাথে বিনা 
কারনেই পুরুষ শাসিত সমাজে নার নির্যাতীত হয়েছেন, অথচ সাতার মতই 
তাঁদের মূখে নেই কোন প্রাতিবাদের ভাষা । কাহ।রও কাছে নেই কোন 
আভযোগ । 


হোঁলিআ বরমাসা 
বাংলার পল্লণ অঞ্চলে হোিমা বারমাস্ধ নামে এক শ্রেণীর পল্লী গর্গীতি 
প্রচীলত আছে । এই পল্লীগণীতি গীলতে শিব-দুর্গা, রাধাশ্যাম প্রভাত 
কাণহনণ বণ“নার সঙ্গে সঙ্গে রাম সীতার কাহনগও গান করা হয়-- 
আদামার্গ শির মাস হোইলা প্রবেশ। 
[পতাসত্য পাল রাম গলে বনবাস। 


১। চণ্ডীমঙ্গল--কাঁব কঙ্‌কন মুকদম্দ রাম বিরচিত, শ্রীসৃকূমার সেন, 
সম্পার্দত, সাহিত্য অকাদাম-- ১৩৮২, প-ঃ ৬০। 
২। সাহত্য-পারষত-পান্নকা, ১৩০৯। 


১৯২ বাংলা সাণহত্য ও বাঙালশর জাতশয় জঈবনে রামায়ণ 


[শাশর সমর বস্ত্র ভূষণ নাহি, 

বহ্‌ত কযণ বনে পাইলে বোনি ভাই। 

1ক পাঁর রাহবে রাম লক্ষণ যোগান্দ্র 

কোৌশল্যা কান্দইই হো... 25 । 

পৌষমাসে হেম জাড দেহ শুখি যাই, 

কেমন্তে রাঁহবে বনে বোন তাই। 

বংক্ষমূলে আশ্রম করবে তিনি জন, 

বৃক্ষের বকল আনি হোইবে ভূষণ । 

1ক কম্ট ন দেল: কৈকেয়ী মো রাঙকনীর ধন, 

মাঘ মাসে শীশর মহঅই আঁধক, 

কেনে ছণাড় গেল মোর রাঁড্কনীর ধনলোক। 

এই বারমাসয়াটর বস্তা রামসীতা বা কৌশলাদেবী নহেন। ভ্রাতৃভন্ত 

ভরতই এখানে বক্তা । ভরত রামের বনবাসের 'বাঁভল্ন দুঃখ কম্টের বর্ণন। 
[য়ে বলছেন ভাই বিনা রাম কেমনে বনবাসে কাল কাটাবেন ? 


রাবণের চোত্রিশা 

রাবণের চৌতিশা গ£খলতে একাঁদকে যেমন দর্পহারস শ্রারামচন্দ্র কতক 
মদমত্ত রাবণের শান্তর দন্ভ ও দপহরণ বাঁণত হয়েছে অপরাদ্কে তেষনই 
ভন্ত রাবণের মৃত্য কালীন করুণ বিলাপ শোনা ষায়-_ 


(১) কর অবধান রাবণ কর অবধান, 
খল জাতি নিশাচর হরিলা গেয়ান। 
গরবে হরিলা রামের সীতা রুপবতাঁ। 
(২) একবার দাঁড়াও হে রাম কমল আঁখি । 
নয়ন ভরে তোমায় দেখি 
পরমব্র্দ রপেতে 
একবার দাঁড়াও আমার সাক্ষাতে 
অপরাধ করোঁছ বড় 
জন্মোছন; নশাচর 
(আমার) সে অপরাধ ক্ষমা কর 
জাঁবনান্ত কালেতে 
স্বর্গমত্য পাতালপঃরাী 
'ন্রিভুবনের আঁধিকারণ 


১। ভারতীয় সাঁহত্যে বারমাস্যা-ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্ । 
মর্ভাণ বক এজেন্সি, ১৩৬৬, পঃ ১৬৬-১৬৭। 








বাংলা দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ১৯৩ 


আম বাহুবলে হলাম জয়ী । 
আমার সেই ক্ষমতা বল কৈ, 
দেখ হে রাম বিপৎকালে। 
এমন নাই যে ধরে তোলে, 
(তোমার) শ্রীচরণ দাও বক্ষস্হলে । 
আমি জন্মের মত বিদায় হই,” 
ঘরে বসে আপনাকে বলায় অযোধ্যাপাতি । 
বটেন রামচন্দ্র যমের দোসর, 
চাতুরী বহীঝবেন ওর বনের ভিতর ॥২ 


“ধনুক ভঞ্জন” ও রামচন্দ্রের বিবাহ প্রভাত পালাগানে পল্লগকব জনক 
রাজার রাজসভা থেকে অযোধ্যায় দশরথের রাজসভায় উপঢৌকন পাঠানোর 
সময় ব্য মালা প্রভূতির সঙ্গে গ্রামাঞুলে বহুল প্রচ্লত চাপাবলার বথাও 
[বিস্মৃত হন নাই-- 


শ্রীবশ্বাম্ মৃণি মাথলা হইতে । 
অযোধা নগরে আইলা রঘুনাথে নিতে || 
[দব্যমালা চাপার কলা লঞ্ঞা রামের তরে। 
উত্তারলা গিয়া মুণ দশরথের ঘরে ॥। 

পাদ্য অয দল রাজা বাঁসতে আসন । 
আজ্ঞা কর কোন কাজে এলে তপোধন ॥ 
মুণ বলে শুন রাজা আগমণ কাম । 

জনক রাজা পাঠাইলা নিতে তোমার রাম ।৩ 


১। হারামাণ (৭ম খণ্ড) - মোহাম্মদ মনসহর উদ্দখন, » বাংলা 
একাভেমী, ঢাকা, প্‌, ৭৮-৭৯। 

২,৩। বাংলা প্রাচীন পু"থর বিবরণ- শ্রী শিবরতন 'মিন্র, ২য় খণ্ড, 
১ম সংখ্যা, সাহত্য পারষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৪৩, পু, ৩৮। 


১৩ 


১৯৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


পালাগান ও পাঁচালগ গান রচায়তাদের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরেই দাশরথ+ 
রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁর রচনা সরসতা ও স্বাভাবকতার 
জন্য পল্লশ বাংলার স:দূরতম কোণেও বহুল প্রচলিত ছিল। দাশরথণয় এই 
জনাপ্রয়তার মূল কারণ কেবলমান্ন প্রাকৃত ও আদম রসের ছড়াছড় না করে 
1তাঁন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভ:তির ভান্ত মূলক কাহিনী তাঁর পাঁচাল? 
গানে পাঁরবেশন করে শ্রোতাদের রাঁচ পাল্টে দিয়োছিলেন । ফলে তার পাঁচালী 
গান আবালব:দ্ধবাঁণতা সকল শ্রেণীর গনমানসের যোগ্য হয়েছিল। দাশরথাঁ 
রামার়ণের বিষয় নিয়ে দশাঁট পালা রচনা করেছেন, যেমন-_ (১) শ্রীরামচন্দের 
1ববাহ, (২) শ্রীর।মচন্দের বনগমন ও সীতা হরণ, (৩) সীতা অন্বেষণ, 
(8) তরন? সেন বধ, (৫) মায়া সীতা বধ, (৬) লক্ষমণের শক্তশেল, 
(৭) মহণশরাবণ বধ, (৬) রাবণ বধ, (৯) রামচন্দ্রের দেশাগমণ, (১০) লবকুশের 
যুদ্ধ। 


শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ পালায় দাশরথন রায় চিরাচারত র।মায়ণ কাহনীর 
সঙ্গে বহু নতুন নতুন লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ করে পাঠক ও শ্রোতবগের 
দরান্ট আকর্ষণ করেছেন। বিষ্বাঁমন্র মুণ্ন রামলক্ষণকে নিতে এলে দশরথ 
প্রথমে রামলক্ষমণের পাঁরবর্তে ভরত ও শন্রুঘকে দিলেন । পরে বিশ্বমিত্রের 
ক্রোধ উপশমের জন্য কোঁফয়ত গদলেন যে রাম লক্ষণে এখনো অস্মাশিক্ষা 
হয়ান। অস্ম্রশিক্ষা ব্যতীত রামলক্ষন্ণকে নিয়ে ম্যান ক করবেন 2 কিন্ত; 
দৈবের এমনই 'বিড়দ্বনা যে কৌশলা ও সীমন্রা রাণশ ঠিক সেই সময়ে রাম- 
লক্ষমণকে রণ সাজে সাজিয়ে ম]নর সামনে পাঠিয়ে দিলেন । 


এই পালাটতে তিনি আরও কয়েকটিব্যঙ্গ বিদ্রুপাতমক কাশহনখীর অবতারণা 
করেছেন। রামচন্দ্রের হরধন; ভঙ্গের সময় দশহাজার মল্প হরধন: বয়ে নিয়ে 
আসতে দেখে সমবেত রাজন্যবর্গের চক্ষুষ্হির। রাবণ যাকে তহলতে না 
পেরে অধোমুথে পালিয়ে গেল তাঁরা কোন সাহসে সেই ধনুকের নিকট অগ্রসর 


হবেন। রাজন্য বঙ্গের এই দশা দেখে শতানগ্দ তাঁদের নাজ রাজাশশু বলে 
ব্ঙ্গ করেছেন । 


শতানঞ্দের এই ধাঁককারে সভাম্হ রাজন্যবর্গ নীরব কিল্ভ্‌ বীরাগ্রগণ্য 
লক্ষত্রণ এর তত্র প্রাতবাদ্গ জানাল-_ 


বাংলা দেশে রামারণের লোকায়ত ধারা ১৯৫ 


. “ক্োোধে উঠে লক্ষণ কন কথা, বলোনা মুনি এমন কথা 
বশর শুণ্য আছে কোথা থাকতে রঘুবীর মহণতলে১ |” 
বালক লক্ষণের সাহস দেখে সকলে তাকে জ্যাঠা ছেলে বলে থামিয়ে 
ধদতে চেত্টা করে 
শুনে হেসে সভাশদুদ্ধ বলে থামরে থাম ভো ছেলে । 
বসেছিলি থাকগে বসে দেখে শুনে গিয়েছি বঙ্গে ।। 
কাজ নাই আর এত বসে, যায় রাবণ পর্বাজয় । 
* শুনে লক্ষণণ ক্লোধে বলে, বল আছে যার সেই ত বলে ॥। 
অমন রাজার মাকে ডান বলে, ঘরে বসে অনেকে । 
এল করে বেড়ে ফাঁক ধনহক দেখে নকলে ফাক ॥৮ 
তারপর রামচন্দ্রের হরধন? ভঙ্গের সময় ভয়ে ধনু শিবের নিকট আশ্রয় 
চাইল, শিব মাথা নেড়ে আশ্রয় 'দতে অস্বীকার করলেন। ধন; ভঙ্গ হল। 
পার্ধতী শিবের মাথা নাড়ার কারণ জানতে চাইলে শিব বললেন যে 'সাদ্ধর 
ঝেশাকে মাথা নড়ে উঠেছে।। 
“ধনু ভাঙ্গতে করে ণনড় মিড? রাখহে রাখহে মড়। 
পারঘাহি শুনে মুড় নাঁড়ছেন মাথা'? 
দেখে হেসে কন পার্বতাঁ, অকস্মাৎ পশপাঁত, 
বসে বসে নাঁড়ছ কেন মাথা ॥। 
[শিব কন কার জোর পান, কিছু নয় কন শুলপাণ। 
[সাদ্ধর ঝেঁণকে মাথা নড়ে ডী্ছে ।৩ 


শব্দ কুশল দাশরথা রায় ধন-ভাঙ্গার মিড় মিড় শব্দটিও তাঁর পখাচালণ 


গানে তলে ধরেছেন । 
জনক রাজার রাজসভা থেকে দৃত অযোধ্যায় দশরথকে নিতে আসার সময় 


কূল প্দরোহত বশিচ্ঠের জন্য 'সিধা এনেছিল। তার নানতা দেখে বশিষ্ঠ 
যে কোধ দোঁখয়েছিলেন তাতে আর যাই থাক নিলেণভ ব্্ষর্ষয় পরিচয় নেই 
আছে গ্রাম্য লোভগ 'ছদ্রাচ্বেষণ ব্রাহ্মণের 'চিন্ন। 


১,২,৩। দাশরথা রায়ের পশাচালণ, প্রাগনুস্ত পঃ ৩৯৬, ৩৯০1 


১৯৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালখর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


জানকীর জন্মের কথা, শুনে ধরেছে মাথা । 
দেখেছ বল কোথায় ? 
কার কন্যা উঠে নাঙ্গলের ফালে?১ 
[কন্তু পরে যখোপয্যন্ত সিধা এলে মুনির মত পাল্টে গেল-_ 
বশিষ্ঠ কন কোন বেটা গোল করে সাধ্য কার 
মুণ 'সধে পেয়ে হয়ে সযাস্হর করে দিলেন লগন স্হির ২ 


্নামচন্দ্রের বনগমণ ও স+তা হরণ 
রামচন্দের বনগমন ও সাঁতা হরণ অংশে কৈকেয়ী কর্তৃক ভরঙতকে রাজ্যদান 
এবং রামচন্দ্রের লক্ষমণ ও সাঁতাসহ চৌদ্দবছরের জন্য বনগমনঃ গুহকের সঙ্গে 
]মন্তা প্রভৃতি কাব কৃ্তব।সী রামায়ণ অন:সরণ করে বর্ণনা করলেও 
কৈকেয়ীর সপত্নী শবদ্ধেষ বণনায় কাঁবর স্বকীয় বৈশিচ্ট্যের পারচয় পাওয়া 
যায়__ 
“সব্বস্ব লইলে চোরে সহ্য বরং হয় 
রোগে হর জীণ কারা, তাহাও প্রাণে সয় 
সওয়া যায় তপ্ত তৈল, অঙ্গে কেউ ঢালে 
কারাগারে ফেলে যাঁদ বুকে চাপায় 'শলে 
সওয়া যায়- বুকে যাঁদ দংশে কালসপে 
তথাপ না সওয়া যায় সতানের দর্প ।৩ 
ন!ক কান কাটা সুপ'ণখার খেদোক্তির মাধামেও কাব হাসারসের অবত।রণা 
করেছেন__ 


“অলপেয়ে যাঁদ কান কাটতো তব বিধাতা মান রাখতো 
কেবা দেখতো চুল ঢাকতো 
কাটল কেন নাকরে ।৪ 


“সগৃতান্বেধণ' পালায় সীতার 'বরহে রামলক্ষমণের িবলাপ, সীতান্বেষণ 
জটারুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, হাহমনের সাীতান্বেষণে লঙকায় যাওয়া, সেখানে 


১, ২, ৩, ৪। দাশরথণ রায়ের পণচালণ প্রাগদস্ত, প: ৩৮১, ৩৯৭১ ৪০৩), 


বাংলা দেশে রামার়ণের লোকায়ত ধারা ১৪৯১৭ 


রাবণের এম্বর্ধ দেখে ম.খ্ধতা, সীতার সঙ্গে কথোপকথন, হনুমানের সীতা 
প্রদত্ত পণ্চকল ভক্ষণ, লঙ.কা দাহন প্রভৃতি ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন:সরণে 
বর্ণনা করলেও হনহমানের ফল ভক্ষণ অংশাঁটতে কাব নির্মল হাস্যরসের স্যষ্ট 
করেছেন। সশতা হনুমানকে রাম লক্ষণ সুগ্রশব ও হন:মানের জনা চারটি 
ফল ও বানর কটকদের জন্য একটি মোট পণাচাঁট ফল গদিলেন। হনুমান বানর 
সলভ চপলতা ও লোভে পড়ে একে একে নিজের ফল, বানর সৈন্যদের ফল 
সুগ্রশবের ফল খেয়ে লক্ষণের ফলাঁট খাওয়ার কথা ভাবল। যেই ভাবা 
সেই কাজ । মনে মনে ঠাকুর লক্ষ একে প্রণাম করে সোঁটও খেয়ে ফেলল । 
সর্বশেষে রামচন্দ্রের ফলাঁট নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে সোঁটও দল মুখে 
পুড়ে। এবার হনুর লোভের হল শাস্তি, ফল গলায় আটকাল রামনাম 
স্মরণ করার পর ফল গলা থেকে নামল । 

“আটা কাটা দিয়ে আঁট লাগল গলায় ।। 

ঘাহি রাহ করে হন বলে প্রাণ যায়।১ 

কোথা আছ রামচন্দ্র রাখ এই দায় ।। 


দ্রাশরথণ তাঁর রামায়ণ পাঁচালশতে রামায়ণের প্রতোোকটি ঘটনা বর্ণনার 
সময় সমসামায়ক সমাজ চিত্র অণু; করেছেন ৷ তরুণণ মায়ের পদধূলি মাথায় 
নিয়ে যুদ্ধযাত্া করেছেন । তাঁর মতে সন্তানের কাছে মাতা পিতাই সবশ্রেষ্ঠ 
গুরু । মাতাঁপিতাকে সন্তুষ্ট করলে দেবতা সম্ত:স্ট হন। 


“তরনী সেন বধ" পালাটিতে কাব কাঁলযূগের ছেলেদের মাতৃভান্তর 
একট নমুনা গদয়েছেন, এই যৃগে ছেলেরা মাতা পিতাকে ভান্ত করাতো 
দ্বের কথা অধিকন্তু মণ্রাবা ভাষায় গালাগালি দেয়__ 


“মা ডাঁকিলে কথা কননা, সনংনা মাগী বলে। 
একে মরাছ আপনার জবালায়, বুড় মাগী আবার কেন জৰালায়, 
আমার জহালায় মজুর বসে আছে সকলে । 


১। দাশরথশ রায়ের পাঁচালী, শ্রীহ'রিপদ চক্রুবতণ, প্‌বোৌস্ত, 
প:ঃ৪২৮। 


১৯৮ বাংলা সাহিতা ও বাঙ্গালীর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


খেতে খামারে হয়নি ধান, তুই মাগী বহ্জাতের প্রধান” ১ 
সংসারের অনুসন্ধান নাইত কিছ? তোর । 

কেবল বসে বসে 'নিচ্ছ আহার এখন গোটাকতক হয় প্রহার, 
তবে মনের দুঃখ ঘুচে মোর 


৫ ৯৫ এ ১৫ রর 


এমাঁন মায়ের সঙ্গে শীলতার কথা 
আহারের আবার শুন কথা ।১ 


মায়ের গ্রাত সন্তানের এই গাহত আচরণ দেখে ববি কৃষ্ধ। তাই চোখে 
আঙ্গুল 'দিয়ে এাঁদকে সমাজের দশন্ট আকধ্ণ করেছেন । শত অনুরোধে 
উপদেশে যা সংশোধন হয়না লোক লঞ্জার, লোক 'নন্দার ভয়ে তা সংশোধন 
হতে বাধ্য । সুতরাং লোকশিক্ষার বাহন [হসাবেও দাশরথণ রায়ের পাঁচালীর 
উপযোগগতা অনস্বীকাষ+ পালাটতে কাব গ্রাম্য মানূহের মূখে গ্রামাঞ্চতের 
ভাষা ব্যবহার করেছেন । মাগী, সম্লামাগী বৃড় মাগী প্রভাত গ্রাম বাংলার 
লোকেরই গালাগালর ভাষা ৷ 

“মায়াসীতা বধ” অংশাটতে বিশবকম্ণা কর্তৃক মায়া সীতানমণণ, ইন্দ্রজৎ 
কর্তৃক রামলক্ষমণের সামনে মায়াসীতা বধ, রামাঁশবিরে সীতার শোকে 
হাহাকার, 'বভীষণের অনুরোধে হনহমানের অশোকবনে সীতাকে দেখে আসা, 
প্রীতি ঘটনা বাঁণত হয়েছে। মায়াসীতা নিমণণ প্রসঙ্গে কাব সুকৌশলে 
প্রচ্ছন্ন ভক্ত রাবণের পূবরজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন । পংব্ব জন্মে রাবণ 
[ছিল বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দ্বার রক্ষক । দংবাসা মুঁনর শাপে তাঁকে রাক্ষস 
কুলে জচ্মাতে হয়েছে ! রামরৃপণ নারায়ণের হাতে মৃত্য হলে তার শাপ 
মোচন হবে 1 


দোষ ক দিব বিধাতায় অমারা দ্বার ছেড়ে দিলামনা তায় 
মুদণ মোদের অভিশাপ করে ॥ 
তোদের বৈকণ্ঠে থাকা নয়, যুক্ত ধরায় বরা বাস উপয্্ত 
আস। অবনীতে সেই প্রযুন্ত তুচ্ছ অপরাধে ।২ 


১, ২। দাশরথণ রায়ের পাঁচালী- শ্রীহরিপদ চন্কবত?? প্রাগুন্ত পৃঃ 86০ 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ১৯১৯) 


হলো পাপে পূর্ণ কলেবর । তাই ব্র্ধার কাছে মাগি বর 
এ ব্র্ধ পশতাম্বর দেখতো আমাদের সেধে | 
অন্য কি ছার শুলপাণি দরশানার্থে চক্রপাঁণ 
যুগ্মপা'ণি করতেন আমাদের কাছে। 
আমরা "ক দেবতায় মাণ ছলাম কত হয়ে মাণি 
তাইতে হয়ে অপমান ভতলে থাকা মিছে ।। 
তাই দাসের ঘুচাতে দুর্গত রামর্‌পে অগাতির গাঁতি 
করেছেন লওকায় গাঁত পশ-পাঁতি আরাধা । 
যারে পায়না যুগে যুগে আরাধিয়ে 
রেখেছি সেই লক্ষণ বাঁধিয়ে 
দেখেন ভান্ত ভাব যার হাদয়ে হার জন তার বাধা ॥১ 


কাত্তবাসণ রামায়ণে রাবণের আদেশে 'ধদ্যাৎীজহব মায়াসীতা নিমাণ 
করোছল । 


আর দাশরথীর রামায়ণ পঠচালশীতে রাবণের আদেশে বিশ্বকমণ মায়া 
সীতা 'মর্মাণ করেছে 


“বলে কি করহে বিশ্বকর্মা ! তোমায় কি কাহিলাম আম। 
আবিলম্বে মায়াসীতা নির্মাণ কর তুম ।|২ 


'লক্ষমণের শান্তশেল' পালাটিতে ইন্দ্রাজতের মৃত্যুর পর রাবণের যনদ্ধ 
যাত্রার উদ্যোগ, মন্দোদরশর রাবণকে বাধা দান ও সণতাকে রামচন্দ্র নিকট 
ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ, শান্ত শেলাহত লক্ষ্পণের শোকে রামচচ্দর 
[বলাপ, হনুমানের ওষাঁধ আনতে গন্ধমাদন পরতে গমন, সেখানে কুণ্ভিরিনী 
উদ্ধার, কালনোম বধ, হনুর ভানহকে বোগজ চাপা করা এবং সর্বশেষে নজ্ী- 
গ্রামের উপর 'দিয়ে যাওয়ার সময্ন ভরতের বাঁটঃলে হনুর ভৃতেলে পতন ও 


১, ২। দাশরথণ রায়ের পাঁচাল, প্রাগনুন্ত প"ঃ ৪৪--86০। 


২০০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


মূচ্ছবা প্রভ:তি ঘটনা বর্ণনায় দাশরথাঁ প্রচলিত কীত্তবাসী রামায়ণের অন:সরণ 


করেন। পালাটর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল শান্তশেলাহত লক্ষণের 
মুচ্ছা যাওয়।র সংবাদে কৌশল্য ও স্মীমঘ্লা রাণীর করুণ বিলাপ । 
হেথা কৌশল্যা রাণী সামনা শ্রীরামের শনয়ে বাতণ 
আসছেন কাঁদিয়ে কশাদিয়ে 
ডাকিছেন আবরাম কোথা রাম! কোথা রাম! 
বলে পড়েন চেতন হারায়ে ॥। 
নত তা 2৫ 
সেই কমল আাঁখর চরণ লয়ে দিবে লক্ষণের বুকে বুলায়ে 
তার কাছে আর কি ওষধ আছে ।১ 
পালাটতে রাম ভভ্ত সহমিন্রা জননশীকে শান্ত শেলাহত লক্ষণের ব্‌কে 


বনোধষাঁধর পরিবতে শ্রীরামচন্দ্ের চরণধূঁল লাগিয়ে দিতে বলে রামভদভুবাদ 
ও প্রীরাম চন্দ্রের এশগ মাঁহমা প্রচার করেছেন । 


“মহীরাবণ বধ' পালাঁটিতে মহীরাবণ কর্তৃক বভীঘণের ছদ্নবেশে রান" 
লক্ষষণকে পাতালে বেধে নিয়ে এসে মধারাল্রে কালীর 'নকট বাঁল দেওশার 
ব্যবস্হা করা, হনুমানের মাক্ষকার ছদ্মবেশে পানালে প্রবেশ করে লক্ষ্ষণকে 
পাতাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় কাঁব কীত্তিবাসী 
রামায়ণের অন:ঙ্গরণ করেছেন । পালাটিতে কাঁব মানব চাঁরত্রের একটি বিশেষ 
[দিকও উদ্গাঁটিত করেছেন । যতই প্‌রুত্বপুর্ণ বিষয় হোকনা কেন মন্ত্রগপ্তি 
হোকনা কেন মন্ত্রগ্যপ্তি গেপন রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । প্রামা 
মেয়েদের পক্ষে ত মোটেই নয় । হনুমান পিকই বলোছল-_ 

“নারন ছু পেলে পরে গ্াপ্তকথা ব্যন্ত করে 
সব জানব সরোবরের ঘাটে 11 

মহীরাবণ রাম লক্ষমণকে বেধে নিয়ে রাত্রে কালীর 'নকট বাল দেওয়ার 
[সদ্ধানত গোপন রেখোঁছিল । খবরাঁট জানত কেবলমাত্র মান্দরের পুরোহিত । 
তাই মহশরাবণ পুরোহিতকে বলে দিল কথাটা যেন গোপন থাকে । 'ীকল্ত; 
ব্রা্মণীকে না জানয়ে পারল না। 


শ্পাসপ৮দ টা ০ সস সদ সপ পলাশ | শপ 


১,২। দাশরথাঁর পশচালন প্রাগ-প্ত, প:ঃ ৪৬৬: ৪৭১। 


বাংলা দেশে রামায়ণেয় লোকায়ত ধারা ২০১ 


ব্রা্মণী তার সখা রামমাঁণকে পরে, রামমণি ঘাটের অন্যান্য মেয়েদের কাছে 
এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল। আশ্চধ্য এই যে প্রতোকেই অপরের 
নিকট কথাটা গোপন রাখার প্রাতিশ্রুূতি দিচ্ছে, িচ্তু কেউই কথা রাখতে 
পারছে না 
“্রদ্ধণ কয় কৃষ্ণ গোপাল ! এমন বলার পোড়া কপাল 
কারে বলিব তাঁম কাঁরলে মানা । 
তখন প্রবেশ হয়ে কথার ছিদ্রে রান্রেধনধর না হয় নিদ্রে। 
বলে, বাঁলনে পাঁতির নিন্দা হয়। 
যা থাকে তাই হবে কপালে একা তোরান্র পোহালে 
ছোট 'দার্দকে না বাঁললে নয়।১ 
ছোটাঁদ রামমাশি ব্রা্ষণীর কাছে কথাটা গোপন রাখবে বলে প্রাতিশ্রাতি 
দিচ্ছে- 
“রামমাণ কয় হার হরি ধিক ধিক মোর গলায় দাঁড় 
বাঁললে কথা তোর হবে সঙ্ঙট লো, 
ভাল বাঁসস বললি আমাকে এই কথা বার, করিম কোন মুখে । 
আগুন 'দিয়া পোড়াই এমন ঠোঁট লো। 
তোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তোর ভাতারের ভালমন্দ 
হবে দায়, তাই আম কাঁরব মরলো 
তুই খেলে ভাতারের মাথা 
মোর তাতে ক থাকে মাথা 
তোর ভাতার আর মোর ভাতার 'ক পরলো ।২ 


কিন্তু রামমাণও কথা পেটে রাখতে পারলো না-- 
পুরুত ঠাকরাণী কারিলেন মানা 


বাঁললেন কথা কারে বলোনা ॥ 
অতএব আমার প্রকাশ করা হয়না । 
কেবল বলছি কথা লঃকায়ে ঘাটে 


১,২। দাশরথীর পাঁচালী--প্রাগদু পঙঃক ৪৭১-৪৭২ 


২০২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ, 


তোরা পাছে বলিস হাটে 
তোদের পেটে কথা জীণ পায়না 
আমাদের মত নণহস যে পেটে 
বারোশো জন্মের কথা পেটে 
জীর্ণ করে গিল্ন হয়োছি বাছা ।১ 
হনুমান কতৃক দেবখর নৈবদ্য ভক্ষণ ও হনুমানের সঙ্গে মহখীরাবণের দুই 
পুন্রের যুদ্ধ বণনা প্রসঙ্গে কাঁব প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন । হনুমান 
দেবীর নৈবেদা নমঃ রামচন্দ্রায় বলে ভক্ষণ ত করলই আঁধকল্তু দেবীর উপর 
তণব্র 'বিদ্র€প বাণ নিক্ষেপ করল । 
“খেয়েছি তোর ক্ষতি কি মা! 
তোমার খাবার অভাব ?ক মা! 
জন্ম সুখী রাজ।র ঘরে জন্ম 
[বশেষ একটু মনে বুঝ, জগত জহড়ে করে পূজো । 
নানা দ্রব্য দিয়ে করি ঘটা । 
খেতে ক বাঁক আছে হেটে, ব্রহ্মান্ড ভরেছ পেটে। 
খাবে ক আর আলো চাল কটাং ॥ 
মহীরাবণের সদ্যজাত দুইপুঘ্র হনুমানের কঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে হন 
তাদের “পুনকে শন্নু বলে গালাগাল দয়েছে__ 
হাসিয়া কয় পবনপ;তত আরে মলো পুনকে শন 
চুসনে বেটারা ক কারস, কি করিস 
এখনো তোদের কাটে নাই নাড়ী ঘণা হয় কেমনে মার 
নেয়ে আয়তো তবে আমারে মারিস 
হাঁস হনুমান কয় হেলে হেলে আহা মাঁর ব্য ছেলে। 
কাল কাল চুলগাল মাথায় 
এখান হাল আগুন কররে আতুড়ে গিয়ে সেক নে পড়ে । 
থোড়াল থোড়াল গড়ন দেথ নাকাঁট যেন টিয়ে পাখখ 
বাপের মতন সব ক হয়েছে ছেলে । 


১। দাশরথণ রায়ের পণচালা, প্রাগনুস্ত, পঃঃ৪৭২-৭৩, 


বাংলা দেশে রামার়ণের লোকায়ত ধারা ২০৩ 


নাঁড় কাটায়ে থালে নাওগে পোয়াতির কোলে মাই খাওগো । 
বাহরে এসো পাঁচুটের দিন গেলে১ । 
মহীরাবণের দুই পত্রের সঙ্গে হনুর যুদ্ধ বনণা প্রসঙ্গে কবি সকোশলে 
নবজাতকের জন্মের পর নাড়িকাটা, সেক দেওয়া, থালায় নাওয়ানোর পর 
প"াচুট প্রভ:ত নবজাতকের জাত কর্মের বির বর্ণনা করেছেন । 
রাবণবধ পালাটিতে সতার অগ্নি পরণক্ষার সময় সীতা আগ্তে প্রবেশ 
করলে পত্রী শোকে অধীর রামচন্দ্র তাঁগ্নর উপর ধনব্বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত 
হন। তখন আগ্নদেব স্বয়ং আবভত হয়ে সতার প্রীত এবং আ্নির প্রাতি 
ধনজ্ঞুর 'বিবেচনা-হশন ব্যবহারের জন্য রামচন্দ্রকে বিদ্রুপ করে বলেছেন রামচন্দ্র 
রাজা হলে দন দরিদ্র প্রজাদের উপর কি রকম চার করবে তা এখন বোঝা 
যাচ্ছে-_ 
আঁগ্ন বলেকরিস্তুতি 'িদোষ আগ্নর প্রাতি 
প্রভ্‌ তুমি আগন অবতার । 
তখন রামকে দিয়ে রামের  শন্তি খেদে আগ্ন করে উক্তি 
প্রণাম করি জানকা বল্লভে 
দোঁখলাম এইতো কার্যযা যোঁদন হবে রামরাজ্য 
দীনের প্রাত তো এমাঁন বিচার হবে । 
এই অংশাঁটর সঙ্গে কীত্ববাস পাঁরকম্পিত পথবীর উীন্ত তূলনীয়। 
কাঁত্তবাসের পাথবী ও আগনদেবের মত সীতার পাতাল প্রবেশের ময় স্খরীরে 


আ'বভূ্‌ণ্ত হয়ে রামচন্দ্রকে অনুরপ ভাবে তিরস্কার করেছেন__ 
প্‌ রং শট 


'রামচন্দ্রের দেশাগমন" পালাটিতে সতা উদ্ধারের পররামচন্দ্র অধোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তনের পথে এক রা ভরদ্বাজ আশ্রমে আতবাহত করলেন মৃনি 
বিশ্বকর্মা ও মাতা অন্বপ্ণনকে স্মরণ করে অথিভি সেবার আয়োজন করলেন । 
এমন কি পায়ের নখ ও দাঁড় কামাবার শুন্য ক্ষুর হাতে নাপতও এসে উপাঁস্হত 
হল। বনের বানর তথা নাগরিক সভাতাম্ন সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ দেহাতি মানুষ 


১,২। দাশরথার পাঁচাল?, প্রাগুক্ত প:ঃ ৪৭৮, ৪৯৫ 


২9৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জখবনে রামায়ণ 


নাপিতকে দেখে ভয়েই আস্হির ॥ প্রাণ বাঁচানোর জন্য িল চাপড় মেরে তাকে 
ধরাশায়ী করে 'দল। ১ 
দূর দেখে নাপিতের হাতে ভয়ে বানর যায় তফাতে 
এক বানর উঠিল বক্ষ ডালে । 
করে দন্ত কন্ত কড় মড়া এক বানর মারে চড় 
নাপিত করে ধড় ফ$্) পাড়য়া ভূলে । 
মুণি বলে কেন মেলে: কি দোষী নাপতের ছেলে 
বানর বলে মেরেছি বটে মুণি। 
ও বেটা কিজনা আনে শানিয়ে অস্ত "লা পানে 
অপম-ঙ্যু ঘটেছিল এখান । 
একটা অস্ত্র পাথরে ঘষে পায়ের অঙ্গলগ কাটতে আসে। 
দাঁড় ভিজায়ে দিল কিসের তরে 
জানেনা যে রামের ভন্তু বেটার এত ঘাড়ে রক্ত 
আমাদের ঘা নুয়ায়ে ধরে ।২ 
বানরেরা অন্নপর্ণার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে মীন তাঁকে নিজের মা এবং 
হরের ঘরনশী বলে পার$য় দেয়। সরল বদ্ধি বানরেরা বুঝতে পারে না 
বদ্ধের 'ক করে ষোড়শী নারী মা হয়? তারা ম্ানকে আর একপ্রস্হ ব্যঙ্গ 
[বদ্রুপ করল-_ 
তোমার মা কি এ ষোড়শী মেয়ে 2 
[তামার হশাঁড়তে বসেছে কথা বাহ্ব হয়েছে যমের খাতা 
পাকা ফল আর কয়াদন রয় গাছে। 
তম যাঁদ হও উহার কুমার” ইনি যাঁদ হন মা তোমার 
তবে ওর কপালে পুত্র শোক আছে ৩। 
অন্যন্র ভরদ্বাজ আশ্রমে মোচার ঘণ্টে ঝাল খাওয়া, পানের রসে মুখ লাল 
করা বানরদের দুরাবস্হার মাধ্যমে কব দাশরথী নাগ|রব 5ভ্যতঃয্জ তনভ্যস্ত 
গ্রাম্য সরল মানুষদের কথা বর্ণনা করেছেন_ 
“খাইয়ে মোচার ঝাল ঝাল লাগে বানর পাল 
আপনার গাল আপান চড়াচাঁড় £ 8 
.১। কাান্তবাপী রামায়ণ, খাগুন্ত পঃ ৫২৯ । 
২,৩৪1 দাশরথী রায়ের পণাচালা, প্রাগযন্ত। পঃ ৪১৭-৪১৮, ৪৯৮। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ২০৫ 


নাগারক সভ্যতার পটভ্মিকায় গ্রামের আটপোরে মানুষকে স্হাপন করে 
নর্মল হাস্য রসের সন্ট করেছেন। বনপ্রকীত যাদের বাসস্হান, গাছে গাছে 
যাদের আহার, গুরু ভোজনের পর পান খেয়ে মুখ শযাদ্ধ করা তাদের পঙ্গে 
[বস্ময়ের ব্যাপারই বটে ! 


লবকূশের যুদ্ধ" কা'ডটতে দাশরথণ সহজ সরল ভাষায় রামভন্ত হনঃমানের 
বীরত্ব বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের আত্মজ জব কুশ বীর বটে। পিতা 
রামচন্দ্রকেও তারা পরাজিত করেছে । কিন্তু রামভন্ত হনুমান এদের চাইতেও 
বড় বীর । স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার না কয়লে কেউ তাকে বাঁধতে পারে না। 
চার যুগের অমর সে। মাতদরশনেচ্ছায় জবকুশের হাতে সে বন্ধন স্বীকার 
করেছে__ 
বড় আয়াসে যাচ্ছ বলে ভর দেয় নাই বালক বলে 

বাঞ্চা করেছি মাকে দরশনে 

বে'ধেছ বহৎ অঙ্গ এ রসে করিছ রঙ্গ 

হেতু বিনে ক ইনি হন বাধ্য 

ণমছে তোদের আস্ফালন ইণি আপাঁন বন্ধন 

নৈলে কি বাঁধতে তোদের সাধ্য ।১ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমাঁদক পযণন্ত 
কাঁবগান, চপ, ঝুমুর, যাত্রা, পালাগান, পাঁচালগগান ও নাট গখতাভিনয় ছিল 
বাংলার লোক জীবন ও লোক নংস্কীতর ধারক ও বাহক | বাংলা দেশে 
তখনও সখের নাট্যমণ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । চণ্ডীমণ্ডপে খোলামাঠে, বাবুদের 
বৈঠক খানায় মুস্তাঙ্গণ আভনয় বাঙ্গাল।র নাট্যরস পপাসা চাঁরতাথ করত । 
এসমস্ত গীত ও যান্রাভনয়ে আদ রসের ছিল ছড়াছড়ি । অহপ বয়স্ক 
গকশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণরা এসব অনল গীতা 1ভনয় দর্শন ও শ্রবণ 
করার ফলে সমাজ জাঁবন উচ্ছঙ্‌্খল ও বেপথগামী হয়ে পড়ল। এই 
অবক্ষয়ীমান বাঙ্গালীর সমাজ ও পাঁরবার জীবনের সামনে একাঁটি উচ্চ নৈতিক 
আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা 'দিল। স্বভাবঙই রামায়ণ, মহাভারত, 
চণ্ডী, মনসা প্রভ্ঁতির পৌরাণিক কাহিনপগুলিকে বাংলা লোকসাহতা ও 
লোকসংস্কীতির দরব!রে হাঁজর করা হল ॥ 


আপ 7 পিপিপি পসপী 


১। দাশরথা রায়ের প'চালা, প্রাগুস্ত, প্‌ঃ &২৪। 





২০৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতপয় জশবনে রামায়ণ 


রামায়ণ মহাভারতের কাণহন? অবলম্বন করে যান্রা পালাগান, নাটগণীতি 
রচনা শুর হল। এদের মধ্যে মনোমোহন বস, মাতলাল রায়, ব্রজমোহন 
রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভত রামায়ণ কাগহনী অবলম্বন করে আঁভনয় 
উপযোগী পালাগান রচনা করেন।১ আবার অনেকে বহহ যান্তার দলকে পালা 
[লখে দিতেন । ঠাকুরদাস দত্ত নামে একজন 'বখ্যাত পালা লেখক দ্রীননাথ 
চৌধুরীর দলে লক্ষণ বজণ ও দুগো ঘোড়েলের দলে রাবণ বধ, সাধহখখা ও 
বকো দুই দুই মুসলমান যাত্রাওয়ালার দলে শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমণ ও ঝড়, 
দাসের দলে রাবণ বধ প।লা যান্রুভিনয়ের জন্য 'লখে দয়োছিলেন। এছাড়াও 
আসাম, নেপাল, 'াথলায় ও বাংলা ভাষায় নাটক রচনার নিদশশন 
পাওয়া গেছে ।২ 


ব্রজমোহন রায়” রামায়ণের কাহনশ অবলম্বন করে রামা(ভিষেক, শতস্কম্ধ 
রাবণ বধ লক্ষণের শান্তুশৈল এবং লক্ষণ বর্জন প্রভ,ত চারিখাি যান্লাগান 
রচনা করেন । এই পালাগুলিতে রামায়ণের কাহনীর মাধ্যমে তান মানব- 
জীবনের উদারত। মহান:ভবতা, নখচতা, ক্ষ;দ্রতা, ভালমন্দ, সং-অস প্রভতি 
মানব মনের 'বাচন্র প্রুবণত্ত গুলি সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন । যাঘা 
হচ্ছে লেক শিক্ষার একটি বিশেষ মাধ্যম যাতে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সয় 
করা যায়। নাচ প্রবণত্তর চীরন্রগহ্ীল দেখে তাদের প্রাত লোকের ঘণা ভাব 
জন্মে। এযেন চোখে আঙ্গুল 'দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ॥ মন্থরা, কৈকেয়খ, 
রাবণ সর্পনখা প্রভাত চারন্রের নীচতা, স্বার্থপরতা, কামুকতা, দেখে এই 
ধরণের মানহষের প্রাতি লোকের মনে ঘ:ণ। জন্মে, এদের সম্বন্ধে সচেতন হয় । 
আবার রাম, সীতা, ভরত, লক্ষণ, কৌশল্যা স্যামন্রা প্রভতর চরিত্র মাধুর্য ও 
মহানুভবতা সমাজকে উচ্চ আদর্শের দিকে আলোক বাঁতকার মত পথ দেখায় । 
এক কথায় রামায়ণ কাঁহনশগর্ল এ যুগে যান্লাদলে আভিনাঁত হয়ে বাঙ্গালীর 
লোক সংস্কীতিকে যেমন সমমদ্ধ করেছে তেমনই লেবকাঁশক্ষারও ভমকা গ্রহণ 


ক:রছে। 


১। বাংলা সাহত্যে নাটকের ধারা, শ্রী বৈদ্যনাথ শীল । 
২। বাংলা সাহত্যের হীতবতত (৪থ খণ্ড), ডঃ আসত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যার, পৃঃ ৪৩৫, $৪৯। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ২০৭ 


ব্রজমোহন রায়ের 'রামাভিষেক' যান্লাভনয়াটতে শ্রীরামচদ্দ্রের রাজ্যভিষেকের 
আয়োজন এবং টৈকেরী কতক ভরতকে রাজাদান ও রামচন্দ্রকে বনবাছে 
পাঠানো বার্ণত হয়েছে । এই যাত্লাঁভনয়াটতে রামচন্দ্র রাঙ্যাভিষেকের 
সময় দেবখ সরঞ্ব তীর প্রভাবে কৈকেয়ী রামকে বনবাসে পাঠায় । ্‌ 


“আম ত্বরায় ধারায় গয়ে যাহাতে দশরথের গনকট কৈকেয়ী রাম 
নর্বাসনের বর প্রার্থনা করে তার উপায় কারগে । স্ত্বর কার্যয সমাধা হবে 
তার আর সন্দেহ নাই১ 1৯ 

ব্জমোহনের মন্থরা চারন্রাট গ্রামা, নখচ স্বাথপর নারণ চাঁরনের একটি 
জীবন্ত মার্ত। সরলা কৈকেয়শ প্রথমে মন্থরার কুমন্টনায় প্রলুব্ধ হয়নি। 
তাঁর কাছে রাম ও ভরত লমান-_"আ'ম রাম ভরতকে কখনো ভিন্ন দেখিনা২। 
1কল্তু মন্থরার কাটিলতার কাছে কৈকেয়শ হার মানল ৷ মন্থরা কৈকেয়শর 
হদয়ে একটু একট: করে 'বষ ছড়াতে লাগলো । 

সতীনের সঙ্গে সাপের ছোয় তুলনা করে কৈকেয়কে সে রামাবদ্ধেষী করে 
তুলেছে 


সতনের হাত সাপের ছো। 
চিনি দিলে তুলে সো। 
সতানের রা নাঁশির ডাক। 
[তন তাকে চশ মেরে থাক ॥ 
খাই যাঁদ সতীনের কাঁড়। 
মরবো 'দিয়ে গলায় দাঁড় ॥৩ 


[বষকন্যা মন্থরার মূখে লেখক তার উপযদুস্ত ভাষাই প্রয়োগ করেছেন। 
মন্থরার শিক্ষায় শাঁক্ষিতা কৈকেয়ী তার সমস্ত সরলতা মানবতা হারিয়ে 


ফেলেছে । রামকে কেবল রাজাষ্াত করে সেক্ষান্ত হল না রাজা, হরণ করে 
বনেও পাঠাল । 


১,২১৩। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, ব্রজমে।হন রায়, সম্প।দিত শ্রীনটবর 
চক্তবতর্ণ, বঙ্গবাসণ কার্ধালয়) ১৩১৩, প:ঃ ৩৫, ৫৪ 


২০৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


চতুর্থ গর্ভাঙ্‌কে রামচন্দ্র বনে লক্ষণ ও সীতার কঙ্ট দেখে দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন এবং বনবাস দুঃখের জন্য নিজের অদস্টকে দায় করেছেন । 

লক্ষণের মুখ 'দয়ে লেখক পন্চম় পর্ভাঙ্ুকেই রামচন্দ্রের অধোধ্যায় 
প্রত্যাবতণ, সিংহাসন আরোহন ও রামসীতার যুগলরহপ বণ“না করেছেন। 
অভিনয়ের জন্য রাঁচত বলে সংলাপ অতান্ত বস্তবানুগ হয়েছে। 


ব্রজমোহন রায়ের “শতস্কন্ধ রাবণ বধ' পালাঁটিতে র।মচন্দ্র দশানন রাবণকে 
বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর অগরস্তামৃনি একদিন রামচদ্দ্রুকে 
জানালেন যে আহ্‌? লঙুকাপুরে শতানন রাবণ বাস করছে । তখম রাক্ষসারি 
রামচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে শভানন রাধণকে বধ করার জনা যাত্রা 
করলেন। সাঁতাদেবী এই যুদ্ধ যাত্রার কথা জানতে পেরে রামকে প্রাতানবাত্ত 
করার চেঘ্টা করলেন । একান্তই রামচন্দ্র যখন যুদ্ধে যাবেনই তখন সঈতাও 
রামচন্দ্ের সঙ্গে যেতে চাইলেন । কিন্তু রামচন্দ্র পীতাকে সঙ্গে নিতে সম্মত 
হলেন না। রামচন্দ্র আহ লঙকাপুরে শতানন রামচন্দ্রের কাছে সসৈনো 
পরাঁজত হলেন। রা'মচন্দ্রের পর।জয়ের সংবাদ পেয়ে সীতা অসীতা রূপ 
ধর মাহলঙ-কাপরে উপাঁস্হত হয়ে শতানন রাবণকে বধ করেন । মহাশাক্তি 
রুপিনী সাঁতার পারচয় পেয়ে রামচন্দ্র তকে আর স্পীর্‌পে গ্রহণ করতে 
পারলেন না, দেবীরূপে তাঁর পুজা করলেন। 


সীতা নানাভাবে রামচন্দ্রকে বোঝাতে চেম্টা করলেন পতি পরমগুরু। 

পত্ী তাঁর দাী মান্তর। র(মচন্দ্র কেন পতি হয়ে পত্নীর পূজা করবেন? কিন্তু 
রামচন্দ্র কিছহতেই সীতাকে স্বীয় পত্বীরূপে ভাবতে পারলেন না। এখানেই 
রাজমহীষী সীতার মানবী সত্তার বিসজন ও দেবী সত্তবার প্রাতিজ্ঞা। স্গে 
সঙ্গে দেবীত্বের আবরণে আবতা নারগও হল নিবাসিতা । 

''অসীতা রুপ ধরে সীতা বাধল রাবণ । 

শ্রীরামচচ্দ্র সেই মর্ত কার দরশণ ॥ 

গর; স্তর জ্ঞানে তাঁবে না করেন গ্রহণ । 

মতান্তরে সীতাকে রাম বরেন বজ্জন১ ||? 
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বাংলা দেশে রামার়পের লোকায়ত ধারা ২০৯ 


লক্ষণের শাক্ত-শেল যাআ্রাভনয়াটতে মায়াসীতা বধ, ক্ষণ কর্তৃক 
নকৃম্ভিলা য্ঞাগারে মেঘনাদ বধ, পৃত্র শোকাতুর রাবণের শান্ত শেলের 
আঘাতে লক্ষণের মূচ্ছা, হনদমান কতর্তক গন্ধমা্ন পর্বতে ওষঁধি আনতে 
যাওয়া, সেখানে কালনোম বধ, ও কুঁম্ভিরিণী উদ্ধার, সূর্যকে বগল দাবা করা, 
ভরতের বাটুলে হনুমানের মূছণা, হনুমান কতক ভরতকে তিরস্কার করা 
প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় লেখক প্রচলিত রামায়ণ কাহনীর অনুসরণ করেছেন । কি 
পৃরুষ, ?ক ন!রগ প্রত্যেকাঁট চরিত লেখকের স্বকীয় বৌশজ্ট্যে সমহৃজ্জবল। সগতা, 
সরমা ও সূপপণখা চাঁরত্রের কথোপকথনে তিনি তিনটি ন্কোণী নারী চাঁরত্রের 
সু্টি করেছেন। মন্দোদরশীর চারঘেও নারাঁত্ব ও মাতংত্বের পূর্ণ 'বিকাশ 
হয়েছে। 

বালখীকি, কৃত্তিবাস বা অন্য কোন রামায়ণে রাবণের চোঁড়রা সাঁতাকে 
প্রহার করে নাই, কিন্তু ব্রজমোহন রায়ের যান্রাভিনয়ে রাবণের চোঁড়রা সাঁতার 
দেহে নিমমিভাবে বেন্রাঘধাত করেছে । সরমা সীতার রন্তান্ত দেহ দেখে শোকে 
অভিভূত হয়েছেন। শুধু সরমা নয়, সরমার সঙ্গে সঙ্গে দশ'কদেরও চোখে 
জল এসেছে । রাবণের আদেশে উন্কামুখণ, বজ্রমৃখী প্রভ:তি চোঁড়রা সীতাকে 
নম মভাবে প্রহার করেছে । প্রহারের যন্নায় সীতা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছেন । 

সীতার রক্তান্ত দেহ দেখে সরমাও শোকে আতনাদ করে উঠেছেন-- এক 
মা গো, এ যে সবাঙ্গে রন্তু ফুটে বোঁরয়েছে । এক, এযে বেতের দাগ 2 বিধা্ঃ 
তোর মনে এত ছিল? তুই নিরপরাধনন সাধৰী সতীকে বনবাসনখ করেছিস। 
তাকে স্বামী সহবাসে ব্িতা করে রাক্ষস মধ্যে রেখোছিস । তাছেও নিরস্ত 
হাঁলনে ! তার উপর আবার এই পশড়ন।১ 

অত্যাচারণ রাক্ষস গৃহে যেমন 'বিভীষণ তেমনই তার উপযস্ত পত্জী সরমা। 
বনবাসিনী সীতার দুঃখে সরমাই একমান্ সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্হল। সরমা 
সীতাকে সব সময় সঙ্গ দান করেন এবং রামের কুশল বাতণ পেশছে দেন। 
সীতাও সরমাকে মায়ের মত মনে করে বলেছেন “তুমি আমার জন্ম জন্মাস্তরের 
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২১০. বাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালশর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


মা ছিলে, তাই এ জন্মেও মাত:স্নেহ ভুলতে পার নাই । তাই আমায় কন্যার 
মত দেখ 1১ 

যেমন রাবণ তেমনই তার সহোদরা সুপ্পনখা ॥ তার কাজ যেমন 'ন'লজ 
বেহায়ার মত তার কথার ধারও তাই. নারণ ধম সত ধর্ম এই রাক্ষস 
রাজকমারশর কাছে মূল্যহীন। ভোগ ও লালসার পাঁরতর্খপ্ত তার একমান্ত 
কাম্যবস্তু ॥। সীতাকে সে অনায়াসে বলতে পারে 

“এমন 'ন্রভুবনের রাজা মদন মোহন ছেড়ে সেই জটাধারার চিন্তা কেন কর। 
দুধ ত্যাগ করে তোমার ঘোলে রচ হোল, না? আখের 'টিকাঁন ত্যাগ করে 
সঙ্গনে খাড়া খেতে চাচ্চ ।২ 

সীতা ও সরমা চারব্র লেখক যতই দরদ ?দয়ে অঙকন করুন নাকেন? 
সূর্পণখা চাঁরপ্র অঞ্কনেই পেখকেয় কাতিত্ব স্বীধক । পাড়াগাঁয়ে ঝগড়াটে 
মেয়েদের মতই সে সীতা ও সরমাকে গ্রালাগাল দিয়েছে । দুশ্চরিত্রা রাক্ষসী 
সুপর্ণথা 'মিথ্যাবাদিনীও বটে। লক্ষণের নামে অপবাদ দিয়ে সে 
বশেছে-ণপিন্থটী বনে আমার রূপ দেখে সেই পখা ডাকরার মুণ্ভ্‌ ঘরে 
গিয়েছিল। আমার পা দৃটো জড়িয়ে ধরে বল্লে কিনা সুপণখা তোমার 
রূপের আগুনে আম।র মন ফঁড়ংয়ের পাখা পুড়ে গিয়েছে । আমার বাচাও, 
আমায় বিবাহ করে আমার জীবন দান কর।”৩ সে আরগ জানেযে 
প্াথবীতে সেই সবশ্রেষ্ঠ সুন্দরী--""সই পোড়াকপালে লখা ড্যাবকরা আমার 
এই চাঁদের মত রূপে কলঙ্ক করে দিয়েছে । আমার এই পদেখর মত মু 
খানর পা*পাঁড় 'ছড়ে 'দয়েছে । সই ড্যাকরার বেটা জানেনা যে আমা অপেক্ষা 
সুন্দরী পথাঁতে নাই” ।৩ কুরুপা কুতীসতা সূর্পণখার রূপ বর্ণনা 
করে লেখক হাস্যরসের স্ট করেছেন। সংপর্ণথার মত এমন ভ্রাতবধূ 
বিদ্বেষী খল দুশ্চারত্রা রমণী আমাদের সমাজে আশে পাশে প্রচুর রয়েছে । 
ড্যাক:রা» খাগ:গেদারি, কাঁযত-কাঁযত প্রভ-তি গ্রাম প্রচালত শব্দ ও বাগাঁবাধ 
ব্যবহার করে লেখক রামায়ণের আত গুরুগম্ভীর ঘটনাকেও লোক মনোরঞ্জনের 
উপযদন্ততা দান করেছেন । 

ব্রজ2মাহ?নর মন্দোদরা চরিঘ্রাটও সীতা ও সরমার সনগোনীরা । তার মধ্যে 
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বাংলা দেশে রামারণের লোকারত ধারা ২১১৯ 


চিরন্তন মাত: হৃনয়েয় পাঁরচয় পাওয়া যায় । পুত্র নেঘনাদের মৃত্যুতে প্রাতি- 
[হংসাবত্ত বা প্রাতশোধ স্পহা তার মধ্যে জাগে নাই। রাবণ পুনহস্তা 
লক্ষণ বধে কৃতসগ্কল্প হলে সে বাধা দিয়েছে 1--নাথ আর যুদ্ধে কাজ নেই, 
লক্ষণণকে বধ করলে ত আমার হারা 'নাধ পুনঃ প্রাপ্ত হবোনা ? যে অনলে দগ্ধ 
হাচ্ছ এর ত আর 'িব্ণণ হবে না।১১ বাণ্মশীক, কীত্তবাসী ও অন্যানা 
য়ামায়ণে মন্দোদরী রাবণকে যদদ্ধযান্রায় বাধা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার কারণ 
1নজের পুনের প্রাণের [বানময়ে অন্যের পুত্রের প্রাণ হানতে বাধা দেওয়া হয়। 
আর এখানে স্বামীর জীবনাশঘ্কায় রমচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে রাবণকে 
যুদ্ধে প্রাতি নিবনত করেছেন। 
পালাটির আর একটি লক্ষণীয় বোশঘ্ট্য রাবণের দেশাত্মববোধ । মেঘনাদের 
ম'তার পয় রাবণ মন্দোদরীকে সান্তনা দয়ে বলেছে-"তুমি যথার্থই 
ভাগ.বতী । তাই এমন বার সন্তান গভে ধারণ করোছিলে । যে বীর দেশাহত 
রু৬ জীবন ত্যাগ কখে সেই ধনা, সেই বখর প্রসহীত”, |২ 
পজমোহন আঙ্কঙ লোভের আর একাঁটি জঈবন্ত চাঁরঘন কালনোম । কিছ: 
ধূওতিরও সে পারচয় দিয়েছে । রাবণ কালনেমিকে গন্ধমাদন পবতে যাওয়ার 
“ন্য ডেকে পাঠালে প্রথমে সে খুব বারদ্বের আস্ফালন করেছে কন্তু পরে যখন 
জানন হনুমান গন্ধমাদন পব'তে ওষাঁধ আনতে গেছে তখন ভার সব আস্ফালন 
থেমে গেছে । াকন্তু রবণ যখন গন্ধমাদন পরতে গিয়ে হনঃমানকে বধ করার 
[বানময়ে রাজপ্রাসাদ ও রাণীদের সহ অর্ধেক স্বরণ” লঙ্কা দিতে চাইল তখন সে 
[বন] দ্বিধায় সম্মত হল। মনে মনে সে রাবণের সমস্ত ধন দৌলত ভাগ 
করতে লাগলে! ॥ রাণী মন্দোদরখীকে কিভাবে গনজের ধশে আনবে তার সেই 
পাঁরকল্পনা মেমন হাস্যাস্পদ তেমনই ৩চজ্৬ লোভের পরিচারক-_“ ওরে আমার 
ভাগনে বৌরে ভাগের ভাগ তার আবার ভাগনে বো আর টানে বৌ। ভাষা 
হোক আর স? না হয় তার থাকবে কেবল সেই মন্দোদরী--প্রথম প্রথম মামা 
“বশর বলে একটু লঙ্জা ভঙ্জা করবে । তারপর দহীদনে গা ঘাসা হয়ে যাবে 
তার জন্য চিন্তা? আর আমার চেহারাটাও মন্দ নয় ষেন কাক ময়,র 
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২১২ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালীর জাতাঁর় জীবনে রামায়ণ 


লক্ষণ বর্জন যা্রাভিনয়াট রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও 
লেখক কাহনণর অনেক পাঁরবর্তন ও পাঁরবর্ধন সাধন করেছেন! এই পালার 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোঁশষ্ট্য হল উীর্মলা চাঁরন্রের 'াবকাশ ও বিস্তার । 
'মাথলার ?ববাহ বাসরে বধ বোঁশনগ উীর্মলাকে আমরা একবার মা দেখতে 
পাই। তারপর অযোধ্যার রাজ পাঁরবারের উদ্থান-পতন, ভাঙ্গাগড়ার মহা- 
কোলাহলের মধ্যে বধূ উীর্মলা কোথায় হারয়ে যায় । বজুমোহন রায়ই 
সর্বপ্রথম এই উপোক্ষতা রঘু কৃূলবধূকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরজেন। 
এই পালায় সীতা নেপথ্যচা'্রণশী। ভীর্মলার খেদোন্তিতে আমরা সীতার 
কথা জানতে পারি। 

নদ্রার মব্যে উীর্মলা তার আসন্ন সর্বনাশের স্বপ্ন দেখে । অদ্রী'লিকার 
উপারভাগে এক আল.লাক্িত কুস্তলা রমণী রোদন করতে করতে তাকে 
জানালেন যে, নীঁশিথ সময়ে তনি রঘুকল ত্যাগ করে যাবেন। 

আকাশের 'দকে তাঁবয়ে মলা আরও দেখেন, আকাশ দিধা হয়ে শত 
সের িরণ প্রকাশিত হচ্ছে। আর এক হারত বরণের সপ্ত অ*বযোজিত 
একচক্র বাঁশষ্ট অপূর্ব রথ আকাশ মণ্ডলে দশ্য হল। সেই রথোপবিষ্ট এক 
জ্যোতির্ময় মযার্ত হস্ত প্রসারিত করে লক্ষমণকে কোলে নিলেন । উীর্মিলা 
সূর্যবংশের আদ পুরুষ সূষদেবকে চিনতে পেরে কাতর স্বরে কাঁদতে 
লাগ.লা । এতে লক্ষণ হাসতে লাগলো কদ্তু চোখে তার জল। পত্নীর 
কাতরতায় লক্ষণ তাকে পার্থব সুখ শেব হয়ে থাকলে রথে উঠে আসতে 
বলল । ভীর্মলা আহলাদে লক্ষণাণের হস্ত ধারণ করলে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। 
নদ্রা ভ্গে ভীর্মলার কাতর আর্তনাদ- “এতাদনে অযোধ্যার আশা ফুরাল। 
এতাঁদনে বুনি স্বামী ধনে বাঞ্চত হলেম । এতদিনে বুঝ অভা্গনগর কপাল 
ভাঙ্গলো ১ । 

নদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন সত্যে পারণত হল । সন্ন্যাসী বেশধারশ মহাকালের 
প্রাতশ্রতি অনুযায়ী রামচন্দ্র দ্বাররক্ষক লক্ষম্ণকে ত্যাগ করলেন। লক্ষণ ভ্রাতা 
ও মাতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টর্মলার কাছে উপাস্হিত হলেন চিরাবিদায় 
জানাতে । লক্ষণ নানাভাবে প্রবোধ 'দয়ে এবারও উীর্মলাকে গৃহে রেখে যেতে 


১। ব্রজমোহন গ্রন্থাবল+, প্রাগন্ত প্‌ ৩৯৩। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকারত ধারা ২১৩ 


চাইলেন । কিন্তু তান কোন প্রবোধ বাক্যই শুনলেন না। রামের বনগমনের 
সময় তান পাতাঁবরাহতা হয়ে গহে বাস করাছিলেন । আজ মহাপ্রস্হানের সময় 
স্বামীর সাঙ্গনী হলেন । লক্ষন্রণের সঙ্গে উীমে্মলাও সরষ্‌ নদীতে প্রাণ বিসজন 
'দিলেন। এখানে সীতা অপেক্ষাও উচিলা ভাগাবতী কারণ সশতা জীষনের 
শেষ দন স্বামী রামচন্দ্রুকে সঙ্গে পানান, ডীর্মলা পেলেন । 

লক্ষণের প্রাণ 'বিসর্জনে রামচন্দ্ুও দ্রাতি শোকে সরষ্‌ নদীতে প্রাণ বিস্জন 
দিয়েছিলেন। রামায়ণে রামসন্দ্রের মহাপ্রস্হানের ঘটনা সাড়ম্বরে বার্ণত 
হয়েছে । রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধাবাসদ এবং ভরত ও শত্ুঘ] সরয- নদশতে প্রাণ 
[বসজন 'দয়েছিলেন । কিন্তু লক্ষ্মণ বজ'ন পালাটিতে রামচন্দ্র একাকণ পরয: 
সাঁললে আত্মীবসর্জন 'দিয়ে পত্রীশোক ও ভ্রাতশোকের উপশম করেন । লক্ষণ 
বজনে লক্ষণের ভঁমকায় বড় কিন্তু এখানে লেখক সচেতনভাবেই হোক বা 
অবচেতন ভাবেই হোক উী্মলাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন বলে মনে হয়। 

মাঁতলাল রায় আঁদরসাত্মক কাঁহনশ, ভাড়ামী, ও অশ্লীল কাবারসের 
পিবতে বাংলা যান্রাভিনয়ে রামায়ণ, পুরাণ, কৃষ্ণকথা ও লৌকিক কাহণ্ণী 
অবলম্বন করে আঁভনয়ষোগ্য যান্তা ও পলাগান রচনা করেছিলেন । তিনি 
কেবল যারাভিনয়ের জন্য পালা লিখে ক্ষান্ত হন নি। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে 
[তিনি তাঁর ষাতাদলাটও পারচালনা করেন । লোকাঁশক্ষা ও লোকচরিতের 
উন্নাতি সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে নি তাঁর পালাগানগনল ঘচনা করোছলেন 
বলে প্রথম প্রথম খুব জনাপ্রয়তা অর্জন করলেও তাঁর মৃত্যুর পর পালাগীলর 
চাহিদা কমে এল ।॥ তাঁর দুই পত্র বহু চেষ্টা করেও দলের জনাপ্রয়তা রক্ষা 
করতে পারলেন না। ফলে দলটির এখানে অকাল সমাপ্তি ঘটল ।১ 

রামায়ণ কাহনী অবলম্বনে তান অহল্যা উদ্ধার, হরধনহভঙ্গ, রামাববাহ, 
রামাবদায় ভরতাগমন, সাঁতাহরণ, সাতান্বেষণ, তরনখগীসেন বধঃ রাবণ বধ, 
রামরাজা ও লক্ষমণ ভে।জন প্রভীতি যাণ্রাভনয়ের জন্য পালা গান রচনা করেন। 
প্রাতটি পালায় ভাঁন্তরসের আঁত প্রাবল্য ঘটলেও 'কিছনটা হাসারসেরও স্'্ট 
করেছেন। অভিনয়ে জনাপ্রয়তা অজ“ন ও দর্শকদের রুচির দিকে লফা করে 


২। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্রাচার্য 'যান্াগানে মাতলাল রায় ও তাঁহার 
সম্প্রদায় গ্রন্থে এ বিষয়ে 'বিস্তারত আলোচনা বরেছেন। 


২১৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালণীর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


এসব পালাগানে তান কিছ কিছু নুতন নূতন কাহনরও সংযোভন 
করেছেন। 

“ভরতাগমন পালাটর' সধাক্ষপ্ত বিষয়বস্তু হল রাম্চন্ডের বনগমন, দশরথের 
ম-তুার পর বাঁশষ্টাদর উদ্যোগে ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, ঘরত 
কতক কৈকেয়কে ভৎসনা, কুব্জা শাসন। কৌশল্যাকে সান্ত্বনা প্রদান, 
দশরথের শব সৎকার, রামচন্দ্রকে অযোধায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের 
সসৈন্যে দণ্ডকারণ্যে যান্তা, পথে গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভরদ্বাজের আশ্রমে 
আ'তিথ্য স্বীকার এবং চিন্রকূট পবতে ভরত ও কৌশল্যা প্রভীতির সঙ্গে 
রামচন্দ্রের মিলন পালাটতে ভাক্তরসের সঙ্গে করুণ রসের অপূর্ব সমন্বয় সাধন 
করেছে । রসসম্টর প্রয়োজনে লেখক কিছ কিছ? নৃতন কাঁহনবীরও সহ 
করেছেন এবং অপ্রধান চরিন্রকে সারুয় ভামকা প্রদান করে বাত্রাপাল।র 
উপদ্ষাগিতা রক্ষা করেছেন । রামায়ণে ভরতের মাতামহ বৈকেয় রাজের কোন 
প্রত্যক্ষ ভশীমকা নাই। ভরতাগমণ পালায় এই চারন্রীট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে৷ অযোধার দুতেরা ভরত ও শন্রুঘ[কে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়ার জনা 
এলে তারা প্রথমেই আসন অমঙ্গল আশওকায় উাঘ। 'চত্তে মাতামহের 
কাছে উপাঁস্হত হয়েছে । মাতামহ ও দৌহন্রের বিধপ্নতার কারণ জানার জন্য 
বাকুল হয়েছেন-_ 

কেন করিসরে রোদন 
কিভাবে এভাব তোমার দি শোক প্রভাবে১ 
জামাতা দশরথের জন্যও এই স্নেহ প্রবণ বৃদ্ধের 'চত্ত আতিশয় ব্যাকুল» 
"বল বল দত শুনরে এ কেমন। 
ণক ব্যাধ করেছে আমার দশরথে আক্ুমণ”+২ 


দশরথের মতুযু সংবাদ না 'দিয়ে পীড়া সংবাদ দেওয়াটা আঁধকতর স্বাভাবিক 
হয়েছে। 


১। ভরতাগমন শ্রীমাতলাল রায়, প্রকাশক শ্রী ভ্‌পেন্দ্র নারায়ণ 
রায়ঃ নিউমৃন প্রেস? ১২৯৫, পৃ.১৮। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধার। ২১ 


রামচন্দ্রের ভাগবত সত্তা সকলের কাছে সাবরত এবং রামচস্দ্র পংণ্রদ্ধ 
সনাতনরপে সকলের কাছে প্রাতভাত। রামের ভাগরতসস্তা প্রচার করতে 'গয়ে 
লেখক রাম নামের মাহাতন্যও প্রচার করেছেন । গুহকের কাছে রামের জটা- 
বঙ্কল ধারণের খবর পেয়ে ভরত মুছি'ত হয়ে পড়লে গূহক ভরতের কণণমূলে 
রাম নাম উচ্চারণ করে মচ্ছা ভঙ্গ করেছে । রামনামের এমনই মাহাত্ম্য । 


ভক্তাধীন ভগবান সব“ ভূতে বিরাজমান, ভন্তের দেহে ক্ষুদ্র আঁচ টিও তকে 
বন্ধ করে । একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর স্রষ্ট করে লেখক এই তন্তৰাঁট 
প্রাতভাত করেছেন। ভরত ও শন্রঘ] ভাবলেন, রামচন্দ্র সঙ্গে কৈকেয়শর 
দেখা হলে তিনি যদ আবার রামচন্দ্রকে বনগ্রমন করতে এবং ভরতকে রাজ্য 
[দিতে বলেন রামচন্দ্র তাই করবেন। তবে আর তাঁকে অযোধ্যায় 'ফারয়ে 
নেওয়া ষাবে না। এই ভেবে তাঁরা কৈকেয়ীকে রত্জ দ্বারা বন্ধন করে 
রাখলেন ! কৈকেয়শ যাতনায় আস্হর হয়ে অগাঁতির গাঁত করুণানধান 
রামচন্দ্রকে স্মরণ করতে লাগলেন । ভরত রামের নিকট গয়ে দেখল রামচন্ডের 
হস্ত দ্ঢ় রঙ্জহবদ্ধ। রামচন্দ্র তখন ভরতকে বলল--কৈকেয়শ মাকে বন্ধন 
করান, সে আমাকে বন্ধন করেছ। আম আর ধন্ধন যাতনা সহ্য করতে 
পাঁরনা। ভরতরে শবঘ্ব আমার বন্ধন খুলে দে ১। 


রামলক্যণ ও সাতাকে বনে পাঁঠয়ে দাসীদের কাছে কুণ্জার আতত্মপ্রসাদ, 
কুশনেমীর কাছে গহনা পরার সাধ এবং ভরত ও শন্রঘ। কতৃক প্রহারের দ্বারা 
গহনা পরার সাধ পুরণ । কুব্জার দুর্দশা দেখে প্রাতিবোশনীদের তাকে 
উপহাস করার ঘটনা বণ“না দ্বারা লেখক কাহনধতে বোচন্র ও হাস্যরসের সন্টি 
করেছেন । 
রামচন্দ্রকে বনে পাঠাতো গয়ে সীতা ও লক্ষত্রণকে বনে পাঠাতে পেরে কুব্ডার 
আহাদের সমা নেই । রাজা দশর্থ মরে যেন তাদের আরও সুবিধা করে 
দয়ে গেল, সে তার সহচরীদের বলে--পরমায়ু ফ্‌রিয়েছে মরেছে, মরেও ফল 
মন্দ হয়নি। পাছে চৌদ্দ বংসর পরে রামকে আবার ণফারয়ে আনেবণ, ধা 
হোক 'জাঁড়য়ে বাঁচলাম, এখন আমার ভরত এলে বাঁচি? ২ । 


১,২। ভরতাগমন- প্রাগুস্ত;, প্‌, ১০৫) ২৩ 


২১৬ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতায় জীবনে রামায়ণ 


'পীতাহরণ গাঁতাতিনয়াটতে' রামচন্দ্রের অগস্ত আশ্রমে আগমন থেকে শর 
করে সপ'ণথার নাঁসকা কর্ণচ্ছেদ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর মৃতাহ 
পর্যন্ত রামায়ণ কাঁহন?ী বার্ঁণত হয়েছে । মোটামুটি রামায়ণ বাহুনণ 
অধলম্বন করে রচিত হলেও কিছ কিছ: কাজ্পানক কাঁহনও সংযোজন 
করেছেন । রামচন্দের ভাগবত সত্তা সর্বঘ প্রকাঁশিত। গ্রন্থের আরম্ভে 
অগস্ত্য পণ ব্রদ্মের দর্শন কামনা করেছেন ! লক্ষমণও জানেন রামসশতা 
দেবারাধা । রাবণ পরম ভন্ত। সংপর্ণথার মুখে রাম নাম শুনেই তার 
ভাবাস্তর উপাস্হত হয়েছে--রাম ! রাম! আহা এমন সুমধুর নাম তো কখনো 
শুনানি” নাম শুনে কর্ণকৃহর যে পাবি হলো”১ । 

সাতাকে হরণ করে 'নয়ে আসার সময় জটায়র সঙ্গে উন্তি প্রত্যান্ততে ভন্ত 
রাবণের আর একটি 'চন্র ফুটে উঠেছে । সপাঁরবারে ভবসমবদ্র পারে যাওয়ার 
জন্যই সে পীতাকে লঞ্চকায় 'নয়ে গেছে_ “একাই ভবসমূদ্র পারে যাব 2 এই 
সে সপারবারে পারে গমন করব । সেইজন্য তরণা লয়ে যাচ্ছি ২ । 


এ কোন রাবণ, এযে পরমভন্ত সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যংদ্ধ তন্ত ভগবানের 
লীলা ছাড়া আর কিছ বলা যায় না। ভান্ত-রসের *লাবনে নাটকীয় রস 
ব্যাহত হয়েছে । অথচ ঘটনায় নাটকীয় পাঁরবেশ সান্টর প্রচুর সম্ভাবনা 
শছল। ভন্তিরসের আকুল পাথারে গনমাচ্জত হয়ে লেখক সেই সুযোগ গ্রহণ 
করেন ন। একমান্ন সৃপ“ণখার নাসিকাচ্ছেদন অংশে কিনি হাস্যরস ও নাটারস 
পাঁরবেশিত হয়েছে । 


'রাবণ বধ গীতা1ভনয়” পরমভন্ত ্লাবণের ভগবান রামচন্দ্রের হাতে মহামতান্তর 
কাহনগ। এই গনতাভিনয়াটিতে লক্ষননের শান্ত-শেলাঘাতে মৃছণা যাওয়া 
থেকে রাণের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা বণনা প্রসঙ্গে লেখক রামায়ণ এবং পুরাণ 
কাহিনধ ছাড়াও অন্যান্য বহু লৌকিক কাহিনী সাম্বেশিত বরেছেন। 


১,২। সাঁতাহরণ, শ্রী মাতলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রথীত, 
১৩১৯ সাল, প:ঃ৩৮। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা *২১৭ 


অন্যান্য পালার ন্যায় এই পালাটিতেও ভান্ত-রসের আতিশয্য ঘটেছে । রাবণ, 
সংপর্ণখা, শেষ মহরতে তপাম্বনগ হয়ে রামারাধনায় আত্ম ঠীানয়োগ করেছে। 
মহাদেব স্বীয়গুর রামচন্দ্রের ভন্ত। রামচন্দ্র ও ভগবত মহামায়ার ভন্ত এবং 
মহাদেবেরও উপাসক | হরপাবতীর ঘটনায় লেখক তুলসী দাসী রামায়ণের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়োছিলেন বলে মনে হয় । কাহনীর সব দেবতাদের অবাধ 
সঞ্চরণ, বহ্‌ দেবতার একব্র সাঁদমলন ও যূগল মিলন দেখিয়ে লেখক শ্রোতা ও 
দর্শকদের মন ভান্তরসে পরিপূণণণ করেছেন । মতিলাল রায়ের ভন্ত রাবণ 
সম্বন্ধে ডঃ হংস নারায়ণ ভট্রাচাষের মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য- "লেখক 
রাবণকে কোন অসভা দানবর্‌পে বর্ণনা করেন নি। তর রাবণ পরমভক্ত, 
জ্ঞান এবং সুসভ্য জাতির এক আঁমত শাঁক্তধর নায়ক১ 1” 

ভান্তরসের আতিশয্যের মধ্যেও লেখকের স্বকপোল কাঁ্পত কয়েকাঁট 
কাহনশতে আধনিক যুগ মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন রাবণের শাস্ত 
বরশদ্ধর কারণ নির্ণয় করতে ইন্দ্র ও চন্দ্র বলেছেন দেবতাদের অনৈকাই তাদের 
সবনাশের মূল -_“দেবতাদের মধ্যে এক্য থাবেতো তা হলে কি আর এত 
যাতনা পাই । কোথায় সমুদ্র পারে এক বেটা বাস করতো সে কিনা আমাদের 
আঁধকার কেড়ে নিলে ২ । 

উনাবংশ শতাব্দখতে যাত্রা লিখতে গিয়ে লেখক ভারতের পরাধীনতার 
কারণ িদ্দেশ করেছেন । ভারতাঁয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈকাও বিচ্ছিন্নতা 
ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আর একটি 
কাগহনখতে রাবণ রামচন্দ্রকে বধ করার জন্য মাটির নখচে গর্ত করে যজ্ঞ আরম্ভ 
করে। এই যজ্ঞে পর্ণাহৃতি দিতে পারলে রাবণকে কেউ বধ করতে পারবেনা 
রামচন্দ্রের অন:মাতি ধনয়ে বানরেরা এই যজ্ঞ পণ্ড করার বাবস্হা করে। যজ্জস্হল 
দোঁখয়ে দেওয়ার জন্য হনুমান চুপ চপ সরমার কাছে গিয়ে নিদে'শ দেয় যে 
বানরেরা এলে সরমা যেন সমাজনণ হস্তে স্হান পরিভ্কার করার ছল করে 
[তনবার আঘাত করে দেখিয়ে দেয় । 


১। যান্রাগানে মাঁতলাল রায় ও তাহার সম্প্রদায়, ডঃ হংস নারায়ণ 
ভট্টাচার্য, প্‌ &৭। 

২। রাবণ বধ গীতাভিনয়__মাঁতলাল রার, গদরন্দাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত, ১৩১৩ সাল, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, প্‌ ৭। 


২১৮ বাংলা সাঁহতা ও বাঙালশর জাতাঁয় জখবনে রামায়ণ 


সবশেষ কাহনশীট হল হনুমান কতক মন্দোদরশর কেশাকষণণ করা। 
মন্দোদরা প্রথমে পুত্র মেঘনাদ ও স্বামী রাবণের নাম করে বিলাপ করতে 
থাকে ॥। কিন্তু হনহমান যখন কিছুতেই তাকে ছাড়েনা তখন রাণশ মন্দোদরণ 
শ্রীরামচন্দ্রকে মরণ করতে লাগলেন । এবার হনুমান বুঝল রাণণ মন্দোদরঞও 
রামচন্দ্রের ভন্ত। এখন হনুমানের অনুশোচনা হল, সে মনে মনে ভাবল 
মন্দোদরনীর কেশাকর্ষণ করার ফল তাকে ভোগ করতে হবে। “যে মায়ের 
উদ্ধারের জনা আমি এত করলাম সে মাতার সঙ্গে রামের সশীমলন কখনো 
হবেনা £ আমার মন যেন আমাকে ডেকে বলছে হনুমান! কাজ ভাল 
করান” ১। 

যোগবা শিচ্ঠ রামারণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের ছায়াবলম্বনে এই গীতা 1ভনয়াটর 
শেষাংশে, রাবণ ও মন্দোদরীর কথোপকথনে ভারতীয় দশনানুযায়ী রামায়ণের 
আধ্যাত্মক ব্যাখা দেওয়া হয়েছে । রাম জীবাত্মা, সীতা ভান্ত, পঞ্চবটগ 
পণ্ভূতময় দেহ, সুপ্পণখা স্পদ্ধশ এবং দৃযণ মদ ও মাংসর্য, আর রাবণ যেন 
এদের সহকারী অহঙ-কার ।২ 

রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের গনংহাসনে আরোহন পধ্ণন্ত রামায়ণ কাহিনগ 
“রাম রাজা” গীতাভনয়ে বার্ণত হয়েছে। অন্যান্য পালার ন্যায় এ পালাটিতেও 
সংলাদ্রে মাধামে কাহনী বর্ণনা লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়-_ ভন্তিরস 
পারবেশনই মৃখ্যতর উদ্দেশ্য ৷ পণরি্গ ভগবানকে লাভ বরতে হলে কষে 
ভান্ত, কি যে ব্যাকুলতার প্রয়োজন তা এই গাঁভাভিনয়ের ছন্নে ছত্রে দেখান 
হয়েছে । নাধনার 'বাভন্ন পর্যারগ্ীলও এখানে সংপারস্ফুট । ভরদ্বাজের 
সাধনা তন্তবজ্ঞানীর, বিভীষণ ও গুহকের সাধনা সখ্যভাবের, কোশল্যা, 
কৈকেয়ী, সমন্ত্রা এবং সরমার বাৎসল্যভাবের । ভরত ক্ষন্ণের দ্রাত:ভাবের 
এবং হনহমানের দাস্যভাবের সাধনা । ভান্তি ও ত্যাগের অপনর্ব সমণহয় হয়েছে 
প্রত্যেকটি চাঁরঘে। ভন্তি ও করুণরসের আতিশয্যের ফলে দর্শক ও শ্রোতাদের 
চক্ষু অশ্রুসন্ত হয়ে আসে। সাতার আগ্ন পরখক্ষা ও রামের রাজা হওয়ার 
দৃশ্যে দেবত'রা সব মতে” নেমে আসায় স্বর্গ মতের দুস্তর ব্যবধান লগ 
হয়েছে । শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমণ্বয়ও হয়েছে এই পালায় । 


১, ই। রাবণ বধ গাঁতাভিনয় মাঁতলাল রায়, প্রাগনন্ত পু, ১৩ ১৪, ৪৮ | 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ২১৪৯ 


নাট্যকার অজ্ভুত রামায়ণের অনুসরণে মন্দোদরীর গভে সাঁতার জন্ম 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন আর বৈষ্ণব পদাবলশতে শ্রীক্ধের গৌরাঙ্গরূপে 
আবিভূত হওয়ার হীঙ্গতৈর মত সীতার পরজন্মে রাধারূপে আবিভূত হওয়ার 
ইঙ্গত দিয়েছেন | শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্র্ধ নারায়ণরূপে বণনা বরে এবং 
কৈকেয়ীর প্রত রামচন্দ্র এবং কৌশল্যার সহানঃভ্তি আকর্ষণ করে নাট্যকার 
কৈকেয়ী চারত্রের নিজ্ঞভুরতা অনেকটা লাঘব করেছেন ॥। এই নাটকে কৈকেয়ণ 
শ্রেষ্ঠ রামভক্তর্‌পে প্রাতিভ।ত হয়েছেন । 


লক্ষণ ভোজন? গতাভিনয়াটতে চতুর্দশ বর্ষব্যাপ অনাহারী,সংযম ব্রতধারশ 
বশর লক্ষণের ব্রত ভঙ্গের উপাখ্যান বার্ণত হয়েছে । শ্রীরামচন্দ্র রাজা হওয়ার 
পর মহা অগস্ত্যের মুখে শুনলেন যে চতুদশ বর্ষব্যাপী আহার নিদ্রাত্যাগণ 
সংযতোন্দ্ুয় লক্ষণ না হলে ইন্দ্রীভৎকে বধ করা সম্ভব হতো না। বিত্ত 
শ্রীরামচন্দ্র তখন সবসমক্ষে লক্ষমণের এই ব্রতানুষ্ঠানের সত্যতা পরাক্ষা 
করলেন। রাজসভায় ফল আনা হলে চতুদ্শ বংসরের আহার্য ফলের একট 
কম পরল । দূ প্রাতিজ্ঞ লক্ষণণ তখন রামচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে পালাবার 
চেষ্টা করলেন । আনন্দমুখর অযোধ্যায় আবার বিষাদের কাল ছায়া নেমে 
এল। শেষ পর্যন্ত গুহকের রামভাঁন্ততে ও শ্রীরামচন্দ্রের লুপ্ত স্মণতির 
পুনরাঁবর্ভাবে শেষ রক্ষা হল। এই অংশাট লক্ষণ চরিরে সংযম, দঢতা ও 
দ্রাতৃভন্ততে সমহজ্জঙল। চতুদ্শি বৎসরের ফল রাজসভায় নিয়ে আসার 
প্রসঙ্গে হনুমানের দরপণ্চূর্ণ বা্ণত হয়েছে । গন্ধমাদন পরৰবাহ হনহমান 
মনে মনে অহঙ.কার করায় দর্পহার? হরি শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় লক্ষ[ণের সান্চিত 
ফলাধারাঁট তুলতে সে অক্ষম হয়েছে । লক্ষণের ব্রতভানহষ্ঞানের সত্যতা 
পরাঁক্ষার পর রামচন্দ্রের আদেশে সীতাদেবী লক্ষনণকে স্বহস্তে খাওয়ালেন। 
লক্ষ[ণ ভোজন সমাধা হল । এর পরে সঈতার দপণ্চুণ বা হনুমান ভোজন। 
পাঁরত-প্ত ভরে হনুমানকে ভোজন করাতে গিয়ে সতাদেবর খাদ্য ভাণ্ডার 
নিঃশোষত হল। সাতাদেবী তখন ধ্যানস্হ হয়ে জানতে পারলেন স্বয়ং 
কৈলাশেশ্বরকে তান আহারে বাঁসয়েছেন । মনে মনে ক্ষমা প্রাথথনা করে 
সীতাদেবী হনুমানের মাথায় 'দলেন অন্ন। এবার আহারে তপ্ত 
হল । 


লক্ষণ ভোজনে, লক্ষণ চরিন্রের মাহমা কীর্তন মূল লক্ষ্য হলেও রাম» 


২২০ বাংলা সাঁহতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


লক্ষণ, সীতা, হনুমান, বিভীষণ, গুহক এবং সকলেরই চারন্র মাহমা এতে 
দেখান হয়েছে । রামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে অন্ধের অন্ধত্ব এবং থঞ্চের খত 
দূর হয়েছে । এই পালাটিতে আগামশ জন্মে রামচন্দ্র যে লক্ষবণের অনহজ কৃ 
এবং লক্ষণ সংকর্ষণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন লেখক তাও ঘোষণা করে গেছেন 

“পুনজন্মেও কাটবেনা ভাই এ বন্ধন 

তখাঁন দেখবে সবাই 

হব হে তোর কাঁনম্ট ভাই ।+,১ 


উনবিংশ শতাব্দীতে লোক মনোরপ্জক আখড়াই, হাফ: আখড়াই ও দাঁড়া 
কাঁবর গান রচনা করতে গিয়ে মনোমোহন বস: রামায়ণ মহাভারতের কাহনী 
গ্রহণ করেছেন। রামায়ণ কাহনী অবলম্বন করে তান কয়েকাঁট গান ও 
রাঞ্যাভিষেক নাউক রচনা করেছেন । 


শ্রীরামচন্দ্রের আনবণ্চনীয় রুপ ও অপার মাঁহমা কীততন করে লেখকের 
গশীতকাব্য-_ 
নবজলধর রাম রঘুবর বরাজে অযোধ্যা মাঝে! 
কবা বরাজে অযোধ্যা মাঝে ! 
হর শরাসন কাঁরয়ে ভঙ্গ 'মালঙ হেমাঙ্গী জানকী সঙ্গ । 
পরম পাঁবপ্ন প্রণয় প্রসঙ্গ অপর রূপ সাজে !২ 
রামের দিংহাসন আরোহন উপলক্ষ্য করে আখড়াই গানের উপযনস্ত আর 
একট গণীত কাঁবতায় রাম রাজার গুণগান করা হয়েছে, 
সুখের সাগরে পরাণ ভেসতেছে ! 
রাম রাজার গুণ 'হদে জেগতেছে 2৩ 
এখানে ভেসতেছে, জেগতেছে, 'হিদে প্রভৃতি গ্রামীন শব্দ ব্যবহার করে 
লেখক গানটাকে লোক-মনোরঞ্জনের উপযন্ত করেছেন। অযোধার নব রাজা 
নব রাণী রামসীতাকে 'ীনয়ে অযোধ্যাবাসীর উল্লাস বর্ণিত হয়েছে 


১। লক্ষণ ভোজন, প্রাগুক্ত প্‌, ৬৯। 
২,৩। মনোমোহন গতাবলী- মনোমোহন বসু, গুরহদ্দাস চট্টোপাধ্যায় 
কত:ক সঙ-কাঁলত, বেঙ্গল মোঁডকেল লাইব্রেরশ, ১২৯৩, প্‌, ১১৬১ ১১৭ । 


বাংলা দেশে রামার়ণের লোকায়ত ধারা ২২১ 


"নব রাজা নব রাণণী শ্রীরাম জানকী, নবছাঁদে মনোসাধে সাজাইব সখখ 
হেরিলে ষূগল অঙ্গ রাঁত কামে হবে ভুল,১ 
আর একাঁট গানে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য।ভষেকে শুধু অযোধ্যাবাসণ নয় 
চরাচর বিশ্বপ্রকীতিও আনন্দে উচ্ছাস্ত হয়ে উঠেছে । 
প্রভাতে সুরভি আত সমীর সুধশীর গাঁত তব যশঃ বহে অনুমানি। 
বহঙ্গ লৃলত স্বরে, জগত উল্লাস করে সুধাসম সেই কলধ্বান। 
তেমাঁত তোমার ভাষা, শুনিতে কীরছে আশা, কত রাজা কত খাঁষ মহাঁন।২ 


রামের সিংহাসন আরোহণ সংবাদে যেমন অযোধ্যাবাসপী আনন্দে উচ্ছবাঁসত 
হয়ে উঠোঁছল, তেমনই রামের বন গ্রমন সংবাদে সমগ্র অযোধ্যাবাসী শোকে 
মৃহামান হয়ে পড়েছে । জননী কোৌশল্যার মাত্হাদয়ের আত অযোধ্যার 
পৌরজনের মধ্যে পারব্যাপ্ত হরেছে। অধোধ্যাবানের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে 
তারা শ্রারামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে যেতে চায় । 


রামায়ণ, মহাভারত এই দুই মহাকাব্য অবণ্মদ্বন করে কেবল নাগারক 
সাহত্য গড়ে উঠে নাই, ভারত তথা বাংলার সুদুর তম, নিবততম পল্লখর 
কুটিরে কুঁটরে পল্লী কাঁবর কণ্ঠে কণ্ঠে অজন্ত্র কলসঙ্গীতে মুখাঁরত হয়েছে 
অমৃত নষ্যন্দী কাঠহনী। কত কথা, কত কাহন৭, কত সঙ্গগত হয়েছে র16ত। 
পটুরা, ঝুমুর, টুসু, সাখীগান, সারগান, ভাদঃগান১ নৌকা বাইচ প্রীতি গললঃ 
বাংলার এক একাট 'বশেষ আণিক সঙ্গীত ও রামায়ণ কাহন" অবলদ্বন করে 
রসসমদ্ধ হয়েছে । এইভাবে রামায়ণ ক!হিন? বাংলা সাহত্য তথা বাঙ্গান্পর 


জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হয়েছে ঘনসাম্নবন্ধ__বাঞ্গালখীর নিত্য জীবন হয়েছে 
এতে প্রাতফাঁলত । 


বাংলার শুদূর পল্লা অঞ্চলে পটুয়া গান এক সময়ে বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ 
করোছিল। সাধারণতঃ প্টুয়া গানের বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষের যুগল লখলা, 
হরপাব্তীর লীলা, অন্যান্য দেবদেবী ও বহু? লৌকিক কাঁহনধ । আবার 
কোন কোন পটঃয়া গানের 1বধপ্পবস্তু ছিল রামণ্গল।র !ব!ভল্ন অংশ। এসব 


১, ২। মনোগোহন গীতাবলা, প্রগুক্ত, প্‌, ১১৮ 


২২২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জগবনে রামায়ণ 


রামলীলা কীর্তনে শ্রীরামচন্দ্রের এ*ব্যগহন কৃষ্ণ চরিঘের প্রভাষে ল;প্ত হয়ে 
মাধুর্য গুণে পারণত হয়েছে । তবে শ্রীকৃষ্ণ কাহিনীর মত এগুলি রসপ্রধান 
নহে, পারিবারক কতব্য প্রধান । এসব পটুয়া কাঁবরা কোন নাগরিক সভায় 
সম্বর্ধনা লাভ না করলেও এদের আঁশক্ষিত বলা চলে না। রামায়ণ 
এহাভ।রত ও পুরাণ কাহনশতে এদের ছিল অসাধারণ জ্ঞান । 
একটি পটঃগ্লা গানে রাজা দ্শরথের সঙ্গে জটায়ু পক্ষণর 'মন্ূতা বার্ণিত 
হয়েছে। 
আর একাঁট পালাগানে অন্ধ মাতা-পতার পারণের জল আনতে সিন্ধু 
মহীনর মন হতেই এগুতে চাইছিল না, কিন্তু মাতা-ীপতার অনুরোধে 
তাকে শেষ পযণন্ত জনন আনতে যেতে হল- 
পুত্-আজ তো যাবোনা পিতা কি আছে কপালে । 
1পতা-যাওরে, বাপ, গুণের 'সিম্ধু কররে গমন । 
কালকে গিয়াছে একাদশী আজ ব্রা্ধণ-ভোজন 1১ 
এই পট:য়া গানাঁটতে সিন্ধু যেন তার আসন্ন মৃত্যুর কালছায়া দেখতে 
পেয়েছিল ॥ তাই সে নদীতে জল আনতে যেতে সম্মত হয়নি । কিন্তু নিয়তি 
অলঙঘনখয়, ভাকে সোঁদকে যেতেই হল । এছাড়াও বয়েকাঁট পট:য়া গানে 
রাজা দশরথের প্রীতি বিশ্বামন্তরেরে অভিশাপ এবং শ্রীরাগ্রচন্দরেরে তারকাবধ 
বাঁণত হয়েছে। 
পরের পহন্র মেরে যেমন রাজা পরের প্রাণ কাঁদা।লি 
এখন জের পুন্ন বনে 'দয়ে নিজ প্রাণ তাঁজাব?১।২ 
শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কা বধে বার্ণিত হয়েছে-- 
“উপরে হয়েছে রবির তাপ, নিচে খর বাল! 
চলতে না পারেন রাম প্রাণের বিজলী । 
রাম, ধরো গো তর ডাল, লক্ষণ ধরো গো শিরে । 
ইয়ার, ইয়ার, বলে রাম যাও ধারে ধারে । 
ছয় মাসের পরে যাবোনা, মুনি ছয় দিনে চলে যাব । 
কেমন যে তাড়কা বধ দুই ভায়ে দেখিব। 


বাংলা দেশে রামায়াণের লোকায়ত ধারা ৩ 


তাড়কা বীর পড়ে কেমন পব্তের সমান । 
তাড়কাকে দেখে রাম ধনহকে জ্ডলেন বাণ 
শত শত বাণ মারে তাড়কা ধরে খাই ॥ 
রাম-জক্ষণ বনে তখন তাড়কা বধ হয় 1১ 


আদবাসীদের প্রেম সঙ্গীত ঝুমুর গানে কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সঙ্গে গাহ'স্হা 
ধর্মাশ্রয়ী রামলখলা কাঁহনীও প্রবেশ করেছে । রামের বনবাস, সীতাহরণ, 
রাম-রাবণের যুদ্ধ হনঃমানের বীরত্ব প্রভতি রামলখলা ঝৃমুরর প্রধান প্রাপাদ্য 
[বিষয় । রামায়ণ কাহনী অবলম্বন বরে এগহীল র'চত হলেও এর মধ্যে 
পুবা“পর রামারণী কথার সামপ্রস্য রক্ত হয়ান। কব কম্পনা আগুন মনের 
মাধুরী [মাশয়ে এগহাল রচনা করেছে । কয়েকটি ঝুমুর গান মেন উদ্ধৃত 
করে দেখান হল২ -- 
)১) নারী না হয় আপন কত কারগো ষতন। 

নারশর জন্য মর্রে গেছে ল€-কার রাবণ, 
এ নারীর জন্য লঙ্কাপুরে হপ মহারণ, 
(২) কেকয়ের মন্ত্রণা ভরতে জানেনা, 

নয়নে মারতাম বেডের বাড়ি, 

রাম যাবে বন ভরত না জানে 

নয়লে ঘর হইতে দিত ভাড়য়ে ॥। 
(৩) রাম যাঁদ যাব বন সঙ্গে নেরে, 

কোথায় পাব ও চাপ বাতিরে 

কোথা বন স্হল কোথা পাঁব জল |৩ 
(8) শালুক ফঃলে বলে, রে ভাই, 

আগম দাঁরয়ায় ভাগেরে মণ বাঁধব কিসে ? 

কণ্ঠার উপর কুঠার দরজার উপর আয়নারে, 

সেই দেখে দেখে পর পিন্দু হয়ে দিশা হারারে । 


১। বঙ্গীয় লোক সগ্গীত রত্রাকর, প্রাগন্ত, প্‌ ১০৪৭ । 
২। বঙ্গণয় লোকপৎগাঁত রত্বাকর, ছর খণ্ড, পরাস্ত, প:৭২২ 
৩। প্রাগনুস্ত, প:, ৭২৪-২৫ ২৭। 


২২৪ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতাঁয় জখবনে রামায়ণ 


মন বাঁধব কিসে, পিয়া পরদেশে গো ।। 
রাম লক্ষ+ণ দু ভাই, নয়ণেরি তারারে- 
বনে বনে ঘরে বেড়ায় হয়ে সীতা হারা রে!১ 
প্রথম পালাটিতে কবি নারী চরিন্রের বোশ্ট্য বর্ণনা করেছেন । যত 
চেষ্টা যত যত্ব করা হোক না কেন সহজে নারণর মন জয় করা যায়না । 
তৃতাঁয় পালাটিতে ভেতো বাঙ্গাল অরণাচারণ হওয়ার সময় চাল ও জলের 
অভাবে রামচন্দ্রের কষ্ট হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করছে । এই সঞ্গণতাঁটতে কবি 
বাঁটব পারবতি লৌকিক ভাষা বাতি" বাবহার করেছেন। 
চতুর্থ সঙ্গীতাঁটতে কাব কল্পনা সুদূর প্রসারী। কাঁব এখানে সংন্দর 
উপমার সাহায্যে পত্নী বিরহশ শ্রীরামচন্দ্রের মনোবেদনা বর্ণনা করেছেন । 
বীরভূম অণ্চলের লোকসঞ্গীতে রামায়ণ কাহনশীর একাঁট পণঞ্গ পারচয় 
পাওয়া ষায়। এতে দশরথের সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্ব, দশরথের সন্ধু বধ, রাম- 
লক্ষণ, ভরত প্রভতির জন্ম, রামচন্দ্রের তাড়কাবধ, রাম-ুম্ণাদর বিবাহ, 
রামের বন গমন এবং সংগ্রীবের সঙ্ঞে 'মন্রতা পযন্ত বার্ণত হয়েছে এই 
সঙ্গীতগহীলর কিছ কিছ অংশ উদ্ধত করা হল-- 
অজ রাজার পূন্ব রাজ। নামে দশরথ । 
শোভা করে বসলেন রাজা লয়ে প্রজাগণ ॥ 
রাজার পাপে রাজা নষ্ট, প্রজা কম্ট পায়। 
গন্নপর পাপে গৃহস্হ নম্ট ঘরের লক্ষী উড়ে যায় ।। 
9 ০ 9 
পূত্র ষাঁদ আছে রাজা 'নিপুতরিয়া হাব । 
পূত্ত যাঁদ নাই তোর চার পুত পাবি ॥ 
একথা শুনে রাজা রাণী আনান্দিত হলো । 
মরা ীপন্ধৃক কোলে 'নয়ে নাচিতে লাগিল ।২ 


এখানে রামায়ণ কাহনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কাব একটি চিরাচরিত সত্য প্রকাশ 
করেছেন । রাজার অনায় ও দুজ্কৃত কর্মের ফল প্রজারা ভোগ করে ঠিক 
তেমনই গংৃহণীর অন্যায় বা পাপাচরণের ফলে গহজ্হ লক্ষণভ্রস্ট হয় । 


১,২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীতে রত্বাকর, প্রাগুক্ত প:, ২৭। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ৮৬৬1 


“তালপাতার ক'হড়া খানি খাঁড়ফার 1টপূলা, 
পথে বসে পাশা খেলে জনক নাঁষ্দনী ॥ 
খোঁলতে খোঁলতে প্নশা পড়ে ভাম তলে 
রাবণের ভগ্গিনী সপণণথা পু্ছ্পের অন্বেষণে 
বিয়া কর, য়া কর ঠাকূর রঘুনাথ 
আমার বয়া হইয়াছে লক্ষণের গবয়া নাই 
এই কথা বলে গেল লক্ষণের কাছে। 
ধেনুকের হলে সূ্পণখার নাকাট গনল কেটে। 
বনের মায়া মগ হয়ে মারিচ নাচতে লাগিল 
আনরে দেওর লক্ষণ মগটা ধারয়ে পালিব পুষিৰ 
চৌদ্দ বংসর হলে মগ দেশে লয়ে ষাব। 
লহ লহ জিহবা করে মুখে হুঙ্কার ছাড়ে 
স্ত্রী লোকের কথা রম কর্ণেতে না শুনে । 
ধেনুক বাণ লয়ে সবে মগের পেছা দোঁডে 
মার-মার, ধর-ধর বলে খেদাঁড়য়ে যায় 
আঁদপরের ধনের ঘ্রোতে মায়া মগ দহখান হয়ে গেল। 
যোগার বেশে রাবণ রাজা 'তিক্ষার ছলে যায় । 
ঘন ঘন ঘটা নড়ে 1শঙায় 'দচ্ছে সাণ 
1কণ্চিং 1ভক্ষা 'দবে লক্ষন রক্ষা কার প্রাণ 
বাটায় করে ফলমূল সাজায়ে সীতা ভিক্ষা লয়ে এল ॥ 
কাছে ছিল পৃষ্পক রথ সাঁতা হরে ?নিল'১। 
অপর একাঁট পালাগানে কাব রামের পণ্ুবট বনে বনবাস যাপন বর্ণনা 
করতে 'গয়ে স্বভাবতই দাঁরদ্র পল্লীবাসণর খড়ের ছাউনি তাল পাতার ক'ছ্ছে 
ঘর গীলরই বণনা 'দয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ মায়ামগ বধ, যোগার বেশে রাবণের 
সীতা হরণও একই পালায় বর্ণনা করেছেন “তালপাতার কুড়াখাঁন 
খাঁড়কার িপুণ পথে বসে পাশা খেলে জনক নান্দিনণ” ॥&৭ 


১,২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রর্লাকর, ১ম খণ্ড, প্রাগনন্ত, পৃঃ ৫৭ 


৯৫ 


২২৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


আর একাঁটি পল্লী সঙ্গীতে ওস্তাদ জেকের আলা বিমাতা কৈকেয়ণর 
নিষ্ঠুরতার পরিচয় 1দয়েছেন-_ 


“যাবে যাঁদ বনে তবে রাজ বেশ কেনে, 

খুলে পন্ড জটাবাকল, সাজাল, জগৎ স্বামী পাগল,,"১ 
কাঁদে সীতা আর লক্ষমণ রমের ধরিয়া চরণ । 

ণক বালব 'বমাতারে সর্ব কর্ম কপালে করে, 

তুমি করলে দাস দ্বাসী আজ হব বনবাসগ 

এখন কথা না শুনব আমরা তোমার সঙ্গে যাব ! 
সাজে এরা তিনজন, সীতা আর রাম-লক্ষণ | 

ওস্তাদ জেকের বলে ভূমস্ডলে সতমায়ের এই গুনং ॥। 


বাংশার সুদুর পল্লশ অগ্চলে নিরক্ষর আদ্বাসীদেক টস গানের কয়েকটি 
ছড়ায় রামায়ণ কাহনপর পরিচয় মেলে । অবশ্য কাহনীগান্লি এলোমেলো । 
পূর্বাপর সম্পক্ণীবহশীন । যেমন-- 


“রাম গেছেন মা মিরগা মারতে পথে পেলেন জোড়া বেল, 
কোথাছিল দ-স্টু রাবণ রামের বুকে মারল শেল । 
ও রামের মা, রামের মা, রাম কেনে ধূলায় পড়ে, 


রামের মা যে অভাগিনগ ধূলা ঝেড়ে নে কোলে । 
0 ৪, 9. 
অশোকবনে পাতার ক'ড়ে সীতা পাশা খেলছে, 


মুনির বেশে রাবণ এসে সীত।হরণ করছে । 

হরণ করলে ভালই করলে রাখবে সীতা যতনে । 
সোনার লঙ্কা ছারখার করবে একাই হনুমানে । 
অশোক বনে কানছ সতা অশোকেরই ডাল ধরে, 


কাইজ্দনা কাইন্দনা সীতা তোমার রাম আসবে 'ফিরে। 
9 9 0 
রাম পড়লে লগ্কাতে গো রাম পাড় ডাহান হাল 


নাড়ে না ছাড়ে না রামকে লাল চরণ উঠ্যে গেল। 


১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর, ১ম খণ্ড, প্রাগযন্তঃ পঠ১৩০। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকাক্সত ধারা ১৬, 


কেন মরবি রাবণ, রামের নারশ সীতারে করে হরণ। 

মানুষ নয় রাম রঘুমাণ পুর্ণ বদ্ধ নারায়ণ 

ভাব অবতার তার র্‌পে কারতে দুল্টের দমন |।১ 

প্রত্যেকটি টস গান “রাম ধারছেন যজ্দ্রের ঘোড়া এই ধয়া দিয়ে শুর: 

হয়েছে । অথচ এতে সীতার লবক্‌শকে রামের ঘোড়া ছেড়ে দিতে বলা ছা 
রামচন্দ্রের অ*বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা নাই । অন্যান্য যে কাহনগগুলি 
বাঁণত হরেছে তা প:ব্ণাপর সম্বন্ধহশন | চেইলে (ছেলে) মুড় (মুণ্ড্‌), 
বডশী গাড়া (তাঁর আটা), ভাহান ( শোকজহালা ) প্রভৃতি লোকজীবনে 
প্রচলিত বহু শব্দ এতে ব্যবহাত হয়েছে । সবশেষে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ বর্গ 
সনাতন র্‌পে দেখান হয়েছে । 


পুরলয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম অগ্ুলের জনাপ্রয় লোক সঙ্গীত হল 
'ভাদ গান” । রাধাকৃষ্ণ. হরগোরখ, রামসীতা, সাবিব্ী-সত্যবান, সমভদ্রা- 
অজ্জংন, উত্তরা-আভমনা প্রভত সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিন? 
অবলম্বনে ভাদু গান রাঁচত হয়েছে । এছাড়াও আছে বহু লৌকিক কাহনঈ । 
সাধারণতঃ কুমারী মেয়ে ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভাদুরাণীর 
র্রতানুষ্ঠানে দুলে দুলে ভাদহ গান করে । 
রামের বনবাস সম্বন্ধে ভাদুগান £ 
রামের হাতে সোনার ছাতি আজ কি রামের আঁধবাস। 
চৌকাঠেতে লেখা আছে চৌদ্দ বৎসর বনবাস। 
রাম না ?করে বনে ষাবে মাকে কেন বলনা । 
মায়ের প্রাণ ক ধৈর্য ধরে ও রাম বনে যেয়োনাখ । 
রামসীতার বিবাহ উপলক্ষ্য করে পল্লখ কাব দীর্ঘ ভা; গান রচনা 
করেছেন-_- 
ও রাম, গুনমাঁপ, কেমন করে ভাঙ্গালি ধনু তাই শান। 
আমার রামের বিয়ে পান্র মিত্র ডাক রাজা এইবারে । 
পানর মিত ডেকে রাজা রথ সাজাতে বাঁলল। 
দুাট পনুত্র সঙ্গে নয়ে রাজা রথে চাপিল ॥ 


১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর, ২য় খণ্ড, প্রাগনন্ত। পণ ৮১৯-৮৮২৪। 


১১ বাংলাক্সাহিত্যাওনবাঞাীরপ্জাতায় জীবনে রামায়ণ 


দুটি পৃত্র নিয়ে রাজা, মালার পথে গেল । 
জনক রাজা সংবাদ পেয়ে রাজা নিতে আসিল || 
দশরথ রাজা তখন নাথলাপুরে গেল 
শ্রীরাম লক্ষণ দুটি ভায়ে পিতার কাছে দাঁড়াল 
চারটি পত্র নিয়ে রাজা রাজসভায় বাঁসিল 
। মিথিলার লোক সবে রাজা দেখতে আসিল। 
জনক বলে ও মৃনিবর চারটি পাত্র আইল 
'জু'জয়েরি চারাঁট কন্য। চারাঁট পান্ুকে দিব || 
যার অনমাত নিয়ে জনক বিদায় বাসল। 
সীতার বনবাস সম্বন্ধীয় কয়েকটি ভাদুগান উন্তি প্রত্য:ন্তির মাধ্যমে বাণ 
হয়েছে__ 
সীতার উীন্ত £ 
বামেতে আজ সর্প হোঁর দাঁক্ষনে শিবা গণে। 
ঘরের বাঁহর হলাম কেনে এই ছিল 'বাঁধর মনে ॥। 
শুধাইলে, কওনা কথা নীরব হলে আজ কেনে ।।” 


লক্ষণের উীন্তি ঃ 
মূখে সরেনা বাণী শুন মাতা জানকা ঠাকুরাণী। 
তোর 'াবসজন আমার বর্জন হবে না আম জান ॥ 
তোমায় গহণ বনে তপোবনে কে দিবে আন । 
আমি মা বাঁলয়া ডাকবো কারে শুনব কার মধুর বাণী ৪", 
সীতার বনবাসের অপর একটি পালায় সীতা সখীদের অনুরোধে ভূমিতে 
রাবণের মূর্তি অথকন করে তার উপর ঘঁময়ে পড়েন । রামচন্দ্র নদীর ঘাট 
থেকে স্নান করে ফেরার পথে সীতাকে ভ্‌মতলে শয়ান অবস্হার দেখে হাত 
ধরে তোলেন এবং মুখ মুছিয়ে দেন! কিন্তু হঠাৎ ভূমিতলে সীতার 
আঁঞ্কিত মাতণিট দেখে রামচন্দ্র সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করলেন । 
লক্্ণকে ডেকে "তান সীতাকে বনে পাঠিয়ে দিলেন । লক্ষণ সীতাকে 
একি পাতার ক:টীরে পাঁরত্যাগ করে যান ॥। তখন পীতাদেবী [নিজের 


১,২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর, ৪র্থ খণ্ড, প্‌, ১৬১৭-১৮, 
' ৬৯৬১ ১৬। 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ২২৯ 


অদম্টের কথা ভেবে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগঠুলন-_ 
“আনগো ছহীর কপাল বার, ি লিখেছে ভগবান 
আনগো গরল খায়ে মার আর্পান ঘচাব প্রাণ । 
সগতার নামে বড় কম্ট, সীতা নাম কেউ রেখ্যনা, 
হায়রে, জনয দ:£খনণ সাঁতা পাটে বসতে পাল্যন। 
কপালে কলঙ:ক ছিল জলে ধুয়া গেল না। 
হায়রে, বাধ, কি লেখোছে মরণ কেন হল্য না ১ 
পল্লীকবির আঞ্িকত সীতার বনবাসের আর একাঁট চিন্তন যেমন করুণ তেমনই 
হৃদয়গ্রাহী ॥। সাঁতার যমজ পত্র লব ও কৃশ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার 
পূর্ে মায়ের কাছে আশশবণদ 'ভিক্ষা করার পর আব্দার ধরল মা যেন তাদের 
যুদ্ধ যাতার উপযোগী পঞ্চচূড়া স্বর্ণহার ও স্বর্ণ নপৃর দ্বারা সাঁজয়ে দেন-_ 
বাঁধ্যে দাও, মা, পঞ্চ চূড়া গলায় দাও মা স্বর্ণহার, র্‌ 
পায়ে দাও সোনার ন:পর বাজে যেন চমৎকার২ ॥ 
পুগরদ্দের আব্দার শুনে দু£ঃথিনী সীতার মন কেদে উঠল-- 
ধক বাল্পরে অবোধ শিশু শখনাল দারুণ কথা 
জনম দুঃখনগ সীতা স্বণণহার পাব কৃথাও | 
সবশেষে যুদ্ধ জয়ী মাতা পুত্রের সংলাপ-_ 
সীতা-_ “ওরে আমার লবণ চাদরে ওরে আমার ক্‌শান চাদরে । 
কোন বনে বাপ মারে আলি রামের বুকে দারুণ বাণ” | 
লবকৃশ-- "ভেবোনো ভেবোনা মাগো রামচন্দ্র কার স্বামী । 
মারিলে মরিবেনা সে জগতের 'চিন্তামণি'৪ 1 
বাংলার পল্লীকাবরা তাঁদের লোকসঙ্গীত কেবল রামলক্ষণ ও সীতার কথা 
বলেন নি। সীতার সঙ্গে সঙ্গে পাঁতহারা রাবণের প7ন্রবধদের 'বিলাপও 
বর্ণনা করেছেন-_ র 
আবার কতকগহীল ভাদ্ুগ্রান সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠোছল । একাঁট ভাদ্ুগানে দেখতে পায় অরণ্যচারণ রাম পাহাড়ে উঠেছে 
অরণ্য ভ্রমণ বা রাক্ষস নিধনের জন্য নয়-_- জাম জারপ করার জন্যা।' হয়ত 


১, ২, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্রাকর, ৪থ" খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২০, 
৩,8৪1 - প্রাগুক্ত পং ১৬২০; ২১, ১৬, ১৬ 


২৩০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


পল্লশকবির মুখে মৃখে এই সঙ্গীতগলি রচিত হওয়ার সময় জরিপের কাজ 
শুরু হয়ে গেছে, সমপামায়ক ঘটনা এতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার 
অজয় নদীতে বাণ ডাকলে যে নদী পারাপার করা যায়না তাও কবি বিস্মৃত 


হনন। 
“পাহাড়ে উাঠিলে, রামরে, জাঁম জারপ কাঁরতে, 


এত কেন দেবাঁ হলা অজয়ে বাণ পড়েছে । 
পড়ুক পড়ক অজয়ে বাণ, মিঠাই ভেঙ্গে জল খাব, 
কাঁদছ কিসের সাধের, ভাদহ কোলে 'নয়ে পার হব ।” 

'সাখীগান' সাধারণতঃ তরজার মত । একদল প্রশ্ন করে আর একদল 
উত্তর দের । আবার উত্তর প্রত্যগ্ডর ছাড়াও গৌরাণক কাহিনগ অবলম্বনে 
1কছ্‌ কিছু সাথী গান পাওয়া যায় । 

একাঁটি সাথী গানে রাক্ষপশ সূর্পনখার রুপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি 
হাস্যরসের অবতারণা করেছেন-_- 

নাম তার সংপপপণথা চাউনি বাঁকা কানে মদন কাঁড়, 

কচ ( কাঁচ) করে পরে আছে কমলা পাড়ের শাড়াঁ। 

দেখায় যেন মেঘের মালা নীল কনারা, 

তায় 'দয়েছে কোঁচা লম্বা হয়ে পড়ল মাগীর রাম কদলের মোচা 
মাগীর ঠম, ঠমকা আড়ে ঘোমটা, আড় নয়ানে চায় । 

বকের উপর পার পয়দা মস্তা বেড়া তায়। 

1তাঁন যেন তিলোত্তমা সত্যভামা উবর্শী মেনকা । 

মেয়ে রূপে নবরপে হলেন সংপ্ণথা 


এলেন রামের কাছে মধুর ভাষে জোর কার হাত,” 
0 9 ৩ ০ 
এঁ কথা শুনে দৌড়ে গিয়ে ধরল লক্ষণ সূপণথার জটে। 


গোটা দুই পাক দিয়ে ভূমে ফেলে টুটে নাক কান। 
নাক ভেম্টা নাকে শোতা টুটে গেল কান । 
উঠেছে গযপ্তাচুড়শ ভেড়া দৌড়ে যেন উদাম সা, 
জানকণ হাসিয়ে বলে 'কি হলো লো, রশাড়খী আহা কেনে বা আইলাম 
মান হারালাম পণ্বটীর বনে । 


১। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর, প্রান্ত, পঃ ১৮৯১-৯২ 


চি 


বাংলা দেশে রামারণের লোকায়ত ধারা ২৩5 


প্রায় প্রতোকাঁট লোকসঙ্গীতে রামসীতার পাশা খেলা বণত হয়েছে। 
রামসীতার পাশা খেলার সময় সোনার হারণরুপশ মারিচ এসৌছল রামকে 
ভৃলিয়ে নিয়ে যেতে । রাঁড়ী সূর্পণখাও রামসীতার পাশাখেলার সময় রামকে 
ভোলাতে এল। এই সঙ্গীতাঁটতে রাক্ষস মেয়ে সপণিখার যেমন রূপ তেমনই 
তার পোষাক পারচ্ছদ। তার কানে মদন কাঁড়। কাঁচি কুচি করে কাপড় 
পরা। তার কালরুপ আকাশের মেঘমালার মত আর কাপড়ের কোঁচা যেন 


কলার মোচা । নাক কান কেটে লক্ষমণ আভসারের উপযুন্ত পুরস্কারই 
দিয়েছে । 


আর একটি সার গানে রামের সঙ্গে লবকহশের উত্তর প্রতযন্তর বা্ণত 
হরেছে। এখানে পিতাপুনত পরস্পরের পরিচয় জিজেস করেছে এবং লবকৃশ 
রামচন্দ্রকে বাক্যবাণে নাজেহাল করেছে-_ 


লব--তোমার পাপে 'পিতা-পিতামহ যত জন ছিল, 
আমার বাপের নাম করে পরম ধামে গেল । 
তারা সবে মাক্ত পাইল আমার বাপের গুণে, 
অশ*বমেধ যজ্ঞ কর ক কারনে । 


রাম--হেন বাপের বেটা যাঁদ বটে দুই জন, 
রাজ্য অদ্রালিকা 'বনা কেন কানন ভ্রমণ । 
তৈল কেন গায়ে নাই টীঁড়তেছে খাঁড়, 
অন্ন বিনা গান্ন মাংস হয়ে আছে দাঁড়। 


লব - তৃমি কেন বনে গিয়াছিলে হয়ে রাজার বেটা, 
স্বর্ণ মুকুট রাখ আবার ধারলে জটা। 
তব পিতা 'িতামহের 'কবা নাম। 


তারপর পিতাপন্রের মধ্যে আবার কথাকাটাকাটি-_ 


সারক্ান আসলে নৌকা বাইচেরই গান। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নদ 
তীরে কেবল সমহদ্ধ সহর গড়েনি । নদশর কুলে কূলে অসংখ্য পল্লীবাসীও 
বাস করে। নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের জশীবন যাল্লা ও শিক্ষা সংস্কাতি গড়ে 
উঠেছে । নৌকা বাইচ বা নৌকা প্রাতযোগ্িতা তাদের নাব্য জীবনের একটি 
বশেষ অনুষ্ঠান ; এতে বাইচের নোৌকাগাজ ধীর মন্থর গাততে অগ্রসর হতে 


৩২ বাহ্া [দশে র.হায পু ভাব হত ধার] 


থাকে। প্রাতযোগিতায় জয়লাভ করে বখন 'িজয়ধ নৌকা স্বগ্রামে ফিরে 
আসে তখন মৃদু তালের একপ্রকার সঙ্গীত শোনা যায়। রাধাকৃষের 
প্রেমলীলা* হরপাবতীর দাম্পত্য জশবন, ও 'বাভন্ন লে'কিক কাহন”র সঙ্গে 
অনেক সময় রামলীলাও তারা গান করে-_ 


“জয় দেগো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে । 

ধানা, দূর্ণা, বরণ কৃলা, দে তোরা দেগো ওই গল-য়ার কপালে, 
নাঁড়য়া চাঁড়য়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ॥ 

সাত সাগরের পার থকা যে আনছে বরণ মালা, 

দুধের বাটি ক্ষীরের নাড়ত আনো থালা থালা ॥ 

সেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে । 

সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে? ॥৯ 


অন্য আছে” 


'মায়ের কথা মনে হইলরে লক্ষণ ভাই 
চল আমরা দেশে যাই। 
হেইয়া, হেইয়া হো? ২ 


সঙ্গীত গহাীলতে নৌকা করে রাম গোপালের ঘরে আগমন । রামলক্ষমণের 
মায়ের কথা মনে পড়তে ঘরে ফিরে আসার আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নৌকাচলার 
"সুর হে'ইয়ো হেইয়া হো? শোনা যাচ্ছে । 

বাংলা সাগহতোর আত প্রত্যাষষহগে গ্রামীন পারবেশে গ্রাম্য কবিদের হাতে 
কাঁব গানের জন্ম। নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানহশীন অসংখ্য পল্লীবাসীই ইহার পণ্ভ- 
পোষকতা করত । অবশা ক্লমশঃ ইহী গ্রাম ছাণড়য়ে সহরের বাবৃদের আসরে 
প্রবেশ করেছে । বহু লৌকিক ও পৌরাণিক কান? উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে 
কাবগানে পারবেশন করা হয় । অনেক সময় কাবিওয়লালারা আসরে গান রচনা 
করে উত্তর প্রত্যুত্তর করতেন॥ পৌর্লাণক কাহনীগহলির মধ্যে রামায়ণ 


১,২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রক্লাকর, প্রাগুক্ত, প্‌, ১৯০২৮? ৯৯৯০ 


বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা ২০৩ 


মহ।ভারতের কাঁহনী অবলম্বন করেও তাঁরা গান রচনা করেছিলেন । এদের 
মধ্যে নীলহ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তিন রামায়ণ কাঁহনধ 
নবলছ্বন করে কয়েকাঁট কবিগান রচনা করেন ॥ 
অন্ধমুণর শাপে নারায়ণের দশরথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করার খবষয় 1নয়ে 
কাক গানাঁটি এখানে উদ্ধত করা হল-- 
ও মাধব অযোধাপাঁত আমায় অন্ধ পে ঠাট্টা কারস না 
আমি যোগবলে দোঁখলাম ধ্যান করে 
আপনি পরম বক্ষ রামরূপ ধরে 
জাঁন্মবেন তোমার ঘবেতে। 
আম মাগের কথায় বনে দবে প্রাণের সীতে। 
শোকে মরাবি বালির 'পশ্ড খাব কলার 'পাণ্ড পাবি না। 
1কসে ভালমন্দ হয় কিছুই ভাঁবিসনে । 
যে জন বিদ্যা শুনা ভদ্রাচাষ" হয় 
তারে কেউ করে না বিশ্বাস 
তুই রাজার বেটা জন্মোছস 
কেন তোরে রেখেছে যম বেটারে করে উপবাস ॥ 
দশ হাজার বৎসর প্রায়ই তোমার শেষ হল এবার 
যম ভবনে তোমার নামে খাতা উঠবে কোননে । 
কায়মনেতে অভিশাপ 'দতোঁছ তোরে 
রাজা দশরথরে মনির বাকা নয় অলগ্ঘন 
বালনন?ক ষাট হাজার বৎসর আগ্রেতে 
করেছেন পুরাণ রচনা আমার আছে সব জানা । 
চন্দ্র সূর্য আকাশে যাঁদ সব পড়ে খসে । 
তবু মুনির বাক্য কোন অংশে মিথ্যা হবে না 
সাধ করে কি কল্লেম অভিশাপ মনস্তাপ 
এবার কালসাপে দংশল তোরে 
তাগা বাঁধাব কোন খানে ১॥। 


১! প্রান্ঠীন কাঁবওয়ালার গান, শ্ত্রী প্রফৃল্প চচ্দ্র পাল, কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়, প:, ২৮৩। 


২৩৪ বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালণর জাতগয় জধবনে রামায়ণ 


কাঁব রামজী দাস কাঁবর-্লহরে সীতার জন্ম কাঁহনশর উপর তন্র কটাক্ষ- 
করেছেন-__ 
আম তোকে নেতা ষৃগের কথা কিছু 'জিজ্ঞাস এখানে 
সেই সীতার জন্ম বিবরণ হয়েছে কেমন, 
ওরে কার যৌবনে সে হল 'ক প্রকার 
এই সেই তদন্ত কও দেখ একবার 
কার গভে“তে সে জচ্মোছল কে হলো তার মাতা । 
ওরে কার গভেতে কি প্রকারে হল সাঁতা সতাঁ 
কে বটে তার জন্ম দাতা পিতা, কেন পাঁথবশতে 'স্হাতি। 
শুনেছি জনক রাজার নাক লাঙ্গলে উৎপাত্ত। 


এই কন্যাভাবে 'নিয়ে তার রাখল ভুপাতি ॥ 
09 ৪] 0 0 
সভার সঙ্গে খাটিবেনা করিবে যে ফাক 


আর না পারলে রামজগ সকাল হবে বংথা১ ॥ 
রামজী দাসের আর একাটি কাঁবগানে সীতা হরণের পর রামচন্দ্রের বিলাপ 
বাঁণত হয়েছে 
রামায়ণের বিভিল্ল চাঁরন্রের মধ্যে হনুমান চাঁরন্রই কাবওয়ালাদের 'বশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট করোছল, তাই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা হনুমান বিষয়ক কাব 
গানই বেশী পাওয়া গেছে । লালু নন্দলাল হনুমানের সীতা প্রদত্ত ফল 
ভক্ষণের 'বিষয়াট নিয়ে কাঁবগান রচনা করে প্রচুর হাস্যরসের সাঁঘ্ট করেছেন- 
আমি তোমায় দিলাম পাঁচটি ফল। 
দ্রুটি কেবল 'দিও শ্রীরাম লক্ষণে 
আর একাঁট ও স্বর্গের রাজাকে, একট দিও বাঁদরের গলে । 
ওরে পবনের নন্দন শোন আমার বচন 
তম অবশেষে এই ফলাঁটি করবে ভোজন 
তোরে একগোটা ফল খেতে বললাম, 
সকল গলি খেয়েছ। 
জ্ঞানবান বীর বাঁদর হয়ে এীক করেছ ? 
হলাম রামের জন্য ফল, সে ফল কেমনে তই খোঁলরে পাগল ।. 


১। প্রাচীন কাঁবপতয়ালার গান, প্রাগুস্ত, প্‌, ৬৬--৬৬। 


বাংলা দেশে রামার়ণের লোকায়ত ধারা ২৩৫ 


বাছা ট“টিতে লাগয়ে 

আটা শ্রীরাম বলে ডেকেছ, 

তাম যার পেবক তাকে যে ফাঁক 'দয়েছ 

তোর গলাতে আঁট লেগেছে একাঁট 

পড়ে সমদদ্রতে দণ্ড চার করাল ছটফটি । 

সেই রামকে স্মরণ করে বাছা তবে প্রাণে বেচেছ। 

ওরে সেই রঘুনাথের 

[দিও গো আমায় 'নদর্শন, তুই গমস্ট আস্বাদে 

পাসার গোল, বাছা সকল করাল পেট ভোজন। 

ওরে সরমা ফল দলে মোরে 

এই দিলাম তোরে শোনরে বাছা হনুমাণ 

এই লগ্কার মাঝে আম বাগান আছে 

তোমারে বাল দেই প্রমাণ । যাঁদ যাওরে সেখানে, রাবণে শুনে । 
হাতে অস্ত ধরে দণ্ডেকে বধিবে প্রাণ । 

আর লাল ভনে অশোক ৰনে তত্ব করতে এসেছে ১। 


এই পালাটিতে লোভী, পেটুক হনহমানের প্রাত সীতাদেবীর মদ তিরস্কার 
বার্ণত হয়েছে । দাশরথণ রায় তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে হনুমানের সণতা 
প্রদত্ত সমস্ত ফল ভক্ষণের অনুরূপ একাঁট পালাগান রচনা করেছেন । 

হনুমানের ফল আনয়ণ নয়ে লালু নন্দলাল আরও কয়েকাঁট কাবগান 
রচনা করেছেন । কবিগান গুলিতে হনুমানের 'বাভন্ন বীরোচত কাধের 
যেমন প্রসংশা করা হরেছে তেমনই ফলের ধরা আনতে না পারায় শ্রীরামচন্দ্ 
তাকে তাঁর ভর্চসনা করেছেন। প্রসঙ্গত বাঁদর জাতির স্বভাবেরও এতে পারচয় 
আছে । গানগহীলতে 'নর্মল হাস্যরস পাঁরবেশন করা হরেছে বলে সকল 
শ্রেণীর শ্রোতা ও পাঠকের উপযনন্ত হয়েছে । এ ধরণের কিছ কিছ শ্রারগান 
ঘনন্দে উদ্ধত করা হল। ও 

“লোকসঙ্গীতের" ন্যায় রামায়ণ কাণহনণ অবলম্বন করে ৰাংলার প্ল্লগতে 
পল্লীতে লোকনতত্যও গড়ে উঠেছে । রামায়ণ বিষরক লোকনত্য গুীলর মধ্যে 


২। প্রাচীন কাবওয়ালার গান, প্রাগ্ত্ত, প:, ৬২-৫৩। 


২৩৬ বাংলা সা'হত ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


ছৌনাচ ও পৃতহল নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । পুরুলিয়া জেলায় 
বান্দোয়ান এবং মেদিনশপুর জেলার বীনপুর থানায় প্রধানত: বাঁ*পাহাভগ 
ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে হৌনতোর এবং দক্ষণ প'শ্চম চাঁব্বশ পরগনায় পুতুল 
ন)চের প্রাধান্য দেখা যায় ॥। ছোঁ নাচে চরিল্রানৃযায়ী মুখোশ পরে একটার পর 
একটা দশ্যের নতারপ দেওয়া হয় । সাধারণতঃ হরধনহভঙ্ত রামের বনবাস, 
সীতাহরণ, রম রাবণের যুষ্ধ, হনুমানের লগ্কাদাহন, গন্ধমাদন পর্বত 
আনয়ন প্রভৃতি চমকপ্রদ দংশ্য ছোন্াচে দেখান হয় । ছোনাচে হনমানের 
একট 'নজস্ব ভূমিকা ও হনুমানের উল্লেখ করা হয়েছে-__ 


ণসন্দুরের বন্দু গণেশ বাহন । 
সব” দেবে বান্দ আগে গণেশ চরণ ॥ 
শীঘ্র করে এস হনুমান পবণনন্দন 
শীনর দুচ্টে মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ 
আসছেন বীর হনুমান পবন নন্দন 
গণেশ দেবের মুডে উতন্তে সিসের কারণ 
হস্তীর মুণ্ড কেটে হনুমান গণেশে দেয় জীবন” 1১ 


আপাত দ.্টিতে মনে হয় গণেশের সঙ্গে হনুমানের কোন সম্পক নাই, 
কিন্তু বাংলা লৌকিক পুরাণে সব অসম্ভবই সম্ভব এবং জগতের সব অসাধ্য- 
সাধনের কর্তা হনূমান । সেই সুনে গণেশের মুণ্ড যোঁদন উড়ে গেল সোঁদন 
বাংলার গ্রামা কাব হনুকেই তার প্রাতবিধান করার জন্য ডাকলেনঃ আর 
কাকেও নয়, এমন ফি পিতা শিব ও মাতা পার্বতাঁও তার কোন প্রাতাবধান 
করতে পারলেন না ॥। আর এরাবতের মুণ্ড কেটে আনার মত ক্ষমতাই বা কে 
রাখে? 

বাংলার ছৌনাছ যে কত পুরাতন তা আজও 'স্হিরীকৃত হয়ান। 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার ছোৌ নাচের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা, সুর দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়া প্রভত দেশের নত্যের আঁঙ্গকগত ও বিষয়বস্তু গত সাদৃশ্য 


১। বাংলার লোকনহতা, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম সং, এ, মহখাজ্জী 
আান্ড কেন্ধং১৩৮৩+ প:$ ৪৬ । 


বাংলা দেপে রামায়ণের লোকায়ত ধারা *২৩৭ 


লক্ষ্য করেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ছোনাচের একট আঞ্চাঁলক সাঁমাও নিদেশ 
করেছেন । সমগ্র অগ্চলটির যাঁদ একটা সীমানা নির্দেশ করা মানস, তবে বলতে 
পারা যায় যে পশ্চিম বাংলা তার উত্তর পশ্চিম সীমা, শ্রগল্কা তার দক্ষিণ 
পাঁশ্চমসীমা, এমনাক দূর প্রাচো জাপান তার একেবারে পূর্বসঈমা”1১ 

ছোঁনাচের মত পুতুল নাচও একাঁট সংপ্রাচীন নত্যানৃষ্ঠান। পুতুল 
নাচের প্র-ত1ট চরিত্রের জন্য একাঁটি করে পুতুল ব্যবহার করা হয়। নদীয়া ও 
চব্বিশ পরগনা জেলার 'ৰাভন্ন গ্রামে একশ্রেণীর নতাশল্পী পুতুল নাচের 
মাধামে রামায়ণ কাহন?ীকে নৃত্যরূপ ্বিয়েছে । সাধারণতঃ সীতাহরণ, রাবণ 
বধ, সীতার আগ্ন পরাক্ষা, সীতার বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভাত 
দৃশ্যই পুতুল নাচের শল্পখদের বিশেষ ভাৰে আকষণণ করে । 


কেবল 'ন-ত্য, গীত ও যান্রাভিনয়ে নয় পজা পাবণ, মেলা ও বাভন্ন 
ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি বাংলার লোক সংস্কৃতি ও লোকজবনের উপর ও 
রামায়ণের প্রভা অসাধারণ ।॥ পাশ্চমবঙ্গের মালদহ জেলার গাজোল 
থানার রাণণপুর গ্রামে, মুশি দাবা জেলার কাঁরমপুর থানার বৌড়াদহ গ্রামে 
হুগাল জেলার বলাগড় থানার গহাপ্তপাড়া গ্রামে এবং চঁচিড়ার আখন বাজার 
প্রভতত 'বাঁভন্ন পল্লীতে মান্দিরে মাঁচ্দরে রাঃসীতার নত্য পূজা হয়। এসব 
মান্দরে অনেকসময় গনম্নজাতীয় লোকেরাই পুরোহিত হন। রাম নবমী ও 
অন্যান্য পুজ্জা উপলক্ষ্যে এসব মন্দির প্রাঙ্গনে বশেষ উৎসব ও মেলা বসে। 
মেলায় জাতি বণ“ নাব“শেষে সকল শ্রেণঈর 'জনসমাবেশ হয় এবং রামসণতার 
ষণ্ধিরে সকলেই পূজা দেয় ॥ এসব মেলায় প্রাতাদন র।মযান্রা, রামায়ণী কথা 
গান ও কর্ক ঠাকুরের কণ্ঠে রামলগলা কাঁত“ন হয় । 


রামায়ণ মহাভারতের কাহনী, স্হান পান্ন ও তাদের আচার আচরণ 
অবলম্বন করে বাংলার লোক জীবনে বহু ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন' রচিত হয়েছে। 
এগৃলর সঙ্গে পৌরাণিক মহাকাবের, বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই ঠিকই অথচ 
বাংলার লোক জখবনে ক্লামায়ণী ভাব-ভাবনা ও চিত বৈশিষ্ট যে কতঙ্বর 
বিস্তার লাভ করেছিল তার উল্লেখষোগা “নিদর্শন এগুলি । 


১। বাংলার লোকন-ত্য, প্রানু্তঃ পৃঃ ৭২।. 


২৩৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতণয় জগধনে রামায়ণ 


রামায়ণ মহাকাহবার রচায়তা মহাকাঁব বাল্মীকর রাম-সীতা, ভরত, 
রাবণ-মন্ফোদরশ ও কৃশ চাঁরন্র অবলম্বন করে বহু ধাঁধা রাঁচিত হয়েছে । দ. চি 
'স্বর্‌প কয়েকাঁট এখানে উল্লেখ করা হল । যথা-_ 
(১) “মুখেতে বাঁলতে রাম আম উচ্চাঁরল, 
কত শত প্রাণী বধ হস্তেতে কারল। 
কোন্দলের গুরুর কৃপা পরম তপস্বা, 
হইল খ্যাত ন্লিভুবন। 
পূর্বে তার মাতা-পতা যে নাম রাখল 
সে নাম পাইয়া লোপ 
ক নাম হইল”, 
_বাল্সীকি 


(২) “পশু সঙ্গে ভ্রমে কিন্ত পশু সেত নয় । 
কভ; রাজবেশ কভু যোগী বেশে রয় ॥ 
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়। 
পিতার কন্যার গভে সন্তান জন্মার” |1১ 
_ রামচন্দ্র 


(৩) “বাপ জন্ম গদলা কিন্ত মা ছিলনা কাছে। 
ভূমিতে উৎপন্ন বটে নাহি ফলে গাছে ॥ 
অসম্ভব কথা যাঁদ য়ানহ সকলে । 


এই কথা মিথ্যা নয়, মাটিতেত নার মিলে” ॥1২ 
_-সীতা 


(৪) “দূর্যাবংশের জন্ম তার অজ রাজার নাত, 
দশরথের পুত্র, নয় সীতা দেবর পাঁতি। 
রাবণের বৈরণ নয়, লক্ষণের জ্যেষ্ঠ, 
ব্াঝয়া সভার লোক কর 'নার্চ্ট”? ।৩ 

ভরত 


১। বাংলার লোকসা'হত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম খণ্ড, পহ ৮৪1 
২,৩। বাংলার লোকসাহত্য, প্রান্ত, প্‌ ৯১, ৯৩, ৮৫১ ৮৫; ৮৯, ৭৮ 


বাংলা দেশে রাময়ণের লোকায়ত ধারা ২৩৯ 


(৫) “থয়ের ক্ষ্যাদ বাটার পান 
স্লী-পুরুষে বাইশ কান। 
এ বাটার পান খাবে যে 
এ কথার উত্তর দেবে সে”১ 
(৬) পিতা হল মাতা নহে 
ভগ্নী হল মাতা, 
ভাগনা হল সহোদর 
কোন শাস্তের কথা” ?১ 
_কশ 


প্রবাদ-্প্রবচন 


রামায়ণের রঘু, রাম, লক্ষমণ, রাবণ, কুদ্ভকর্ণ, হনুমান প্রভ-ত চরিত্র ও 
অযোধযা, লগ্কা, প্রভত রামায়ণের বিশেষ বিশেষ রাজাগহীল অবলম্বন করে 
বাংলার লোকজশীবনে বহু প্রবাদ-প্রবচন” যুগ য্‌গ ধরে স্ণঞ্ট হয়ে আসছে । 
দূন্টান্ত স্বরূপ কয়েকাঁট উল্লেখ করা হল । যেমন-- 

১। অযোধ্যার রঘু, বাঁশ বনের ঘুঘহ। 

২। একা রামে রক্ষা নাই, সঃগ্রীব দোসর । 
৩। রামকামারের ধন রাম কামারেই গেল । 

৪1 রাম খাই কি রাবণ খাই। 

€&। রাম খোদা । 

ড। রামচন্দ্র বিপদে পড়ে, মরা মাছও জলে চরে 
৭] রাম নামে ভূত পালায়। 

৮। রাম না হতে রামায়ণ। 

৯। রাম পরাণে কানা মাঝ খানে দেয় হানা ॥২ 


১1 বাংলার লোকসাহত্য, প্রান্ত, প্‌, ৯১, ৯৩, ৮৫) ৮৯, ৭৮ 
২। ১--৯, বাংলার লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খঃ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 
পৃ, ১৪, ৮৩১ ৫১৮, ৫১৯১ ৫২০ । 


9০0 


দ্ব। 


বাংলা সাহত্য ও বাঙালপর জাতীয় জীবনে রমায়ণ 


১০। 
১৯। 
১২। 
১৩। 
১৪ । 
১৬ 
১৬। 
১৭ । 
১৮। 
১৯ । 
২০। 
১ | 
| 
২৩। 
২৪। 
হডে। 
৬ | 
২৭। 
৮ । 
২৯। 
৩০। 
৩৯১। 
৩২। 


রাম মারল ফাঁড়ং, সুজো গেল ফাঁসি। 

রাম, রহম, কালী ভেদ করলেই মানি । 
রাম-লক্ষমণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই। 
রাম-লক্ষমণ দুভাই । 

রামের কুড়ে, লক্ষণের কুড়ে, কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে । 
রামের ভাই লক্ষণণ আর ?ক। 

রাবণের গুণ বা রাবণের সংসার । 

রাবণের চুলো বা রাবণের চিতা । 

রাবণের স্বগেরি সিশাড়। 

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ । 

রাবণের দোষে হয় সমহদ্র বপান। 

কুদ্ভকণের 'নিদ্রা। 

রামায়ণের মধ্যে বানরের কচকচি। 

রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁতি-খিচুনি সয়না । 
রামের হনুমান । 

লংকা পোড়া । 

লংকা কাণ্ড ! 

লংকা ভাগ । 

লংকার আগুন নিভে, তবু লেজের আগুন নিভে না। 
লংকায় গেলেন দরিদ্র নিয়ে এলেন হরিদ্রা। 

লংকায় রাবণ মরলো, বেহুলা কেদে রাঁড় হলো । 
আত দর্পে হত লংকা । 

সেরামও নেই সে অযোধ্যাও নেই । 


১০--১৭। বাংলার লোকসাহিত্য, ষ্ঠ খঃ, ডঃ আশুতোষ ভন্রাচাষ 
প্‌, ১৪, ৮৩, ৫১৮, ৫১৯ ৬২০। 

১৮-_-৩২। বাংলার লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খঃ ০৮ পূ, &১৮, 
১৪৮, ৫২০. ৫২৪, ৪, ১৪। 


অস্টম অধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চা 


উনাঁবংশ শত।ধ্দরী বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
পরব | এ পর্বে রামায়ণ চার একাদকে রয়েছে মঙ্গলফাধ্য ও বৈধধগর ভাব 
ধারার শেষ অবণ্নাপ্তর 'চিহ স্বরূপ কয়েকটি গদ্য রচিত রামারণ পথ. 
অন্যদিকে রয়েছে আধূনিক ষুগের প্রস্তাবনা এবং বিভিন্ন যৃগসমস্যার নক | 
প্রথমোস্ত ভাবধারা অনুযায়শ রামায়ণ রচাঁয়তাদের মধ্যে রখুনন্দন গোস্যামশী ও 
গঙ্গাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ দুলাল, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমললোচন 
দত্ত, হরেন্দ্র নারায়ণ, '"দ্বিজ মহানন্দ, রাজকৃষণ রায়, হারাধন চটরাজ প্রভাত 
কাঁবাঁদগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
নিত্যানন্দ গোস্বামীর ষংশোদ্ভূত রঘুনন্দন গোস্বামী বারম্শীক ও 
কাঁপ্তবাসের পদাংক অনুসরণ করে তাঁর রামায়ণ কাবা “য়ামরসায়ণ' রচনা করেন, 
কেবল বাজ্মীীক ও কৃত্তিবাস নহে- বহু পযযাণ, ধমগ্রঞ্থ ও প্রচালত লৌকিক 
কাহনী ও তাঁর রামায়ণ কাব্য সংযোজিত হয়েছে । আদিকাণ্ডে কৌশল্যা, 
কৈকেয়ী ও সমঘা রাণী গর্ভ ধারণ করার পর প্রীতাঁদন রাতে স্বপ্ন 
দেখেছেন-__ 
“প্রাতির্দিন দেখে স্বপ্নে রাশী তিনজন । 
যেন চতুর্ঘিগে ফিরে চক্র সুদর্শন ॥ 
. চতুভ্জ শংখ-চক্র গদাপদ্মধারা। 
বোঁড় রহে বিষণ পারদ শার শাঁর ॥ 
স্তুতি করে চতুঁদগে কত ঝাঁষগণ।”?১ 


১। প্রত্রীরাম রসারণ, রঘ£নন্দন গোস্বামী বিরচিত, রঙ্গরানা সংস্করণ 
প১ ১৭। 


২৪২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালখর জাতীর জীবনে রামায়ণ 


এ স্বঙন বিবরণ বাল্মীক বা কীত্তবাসে নাই । চৈতন্য চারতামৃতে শচীদেব 
গভধারণের পর স্বামীস্তীতে এরপে স্বস্ন দেখেছিলেন-- 
“মশ্র কহে শচীস্হানে দেখি আন রীতি । 
জ্োতিমস্স দেহ গেহে লক্ষমাণ আধাত্ত ॥। 
যাঁহা তাঁহা সব'লোকে করয়ে সম্মান । 
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন দান ॥*১ 
ভাগবতে ব্র্ধাঁদ কতক গভ'স্হ শ্রীকৃষেের ঈতবের অনহকরণে গভর্স্হ শ্রারামের 
চৌতিশা স্তব বার্ণত হরেছে । রামের বাল্যলীলা বর্ণনায়ও কাঁব শ্রীকৃষ্ণের 
বাল্যলীলার অনুসরণ করেছেন। শশু রামচন্দ্র আকাশের চাঁদ দেখে হাতে 
নেওয়ার জন্য বায়না শুর? করলে বালক রামচন্দরের সামনে দর্পণ রেখে তাকে 
ভূলানোর চেষ্টা করা হয়। চাঁদে চাঁদে মেশামোঁশর এমন সংন্দর বাংসল্য 
ণচন্ন জগতে দুলভ | 
ণবধ্বামিন্রের সঙ্গে তাড়কা নিধনে যাওয়ার সময়ও জননশ কৌশন্যা প:ঘের 
দেহে রক্ষা-বন্ধন করেছেন__ 
মন্ম পাড় পাঁড় করে সবণঙ্গে রক্ষণ । 
অজদেব রক্ষা কর, তোমার চরণ ।॥। 
মণিময়ান- জানুযুগ উরু যজ্ঞেশ্বর | 
শ্রী অন্যুত কাঁটতট হয়াস্য জটর ॥ 
হাদয়ে কেশব বিফ ভুজর যুগল । 
উরক্রম সুখাঁশর ঈশ*বর প্রবল ॥। 
চক্রধার হার অগ্রে প!ছে গদাধর । 
দুই পাশে খড়গ ধন ধার মধুহর ॥ 
কোনে শঙ্খ ধার উদ্ধেগরুড় বাহন । 
হলধর পাঁথধাঁতে করুণ রক্ষণ ।২ 
এর সঙ্গে গোপশীদগের দ্বারা কৃষ্ণের শরণীরে রক্ষা-বন্দন তুলনীয়-_ 


১। শ্রীশ্রী চৈতনা চাঁরতামৃত, গোস্বামী কৃষ্দাস বিরাঁচত, প্রাগণগ, 


প্‌» ১০৪ 
২। শ্রীরাম রামায়ণ, প্রান্ত প্‌, ৩৬ । 


'' উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালশর রামায়ণ চচণ ২৪৩ 


“ও মোর দুলাল বাছনন বাঁলয়া 
তারতে কারলা কোলে ৷ 
দেব খাঁষকেশ, অচ্যুত মাধব | 
গোবিন্দ, বামন, হার 
এসব দেবত্য রাখহ ছাওয়ালে |1৮ 
কাহিনী বর্ণনায়ও কাব নৃতনত্বের আরোপ করেছেন । কৃত্তবাসা 
রামায়ণে দশরথ সপূন্র গঙ্গাম্লানে এসে গৃহককে বন্দী করলে রামচন্দ্র তাকে 
মুক্তিদেন। তখন উভয়ের মধ্যে সখাতা স্হাপিত হয় । রঘুনন্দনের রামায়ণে 
দেখা যায় মৃগয়া করতে এসে পারশ্রান্ত রামচন্দ্র এক বক্ষতলে উপবেশন 
করেছিলেন। তখন গুহক এসে রামচন্দ্রের পরিচর্যা করলে রামচগ্দ্র খুশী 
হয়ে তাঁকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করেন-_ 
“তাহাতে 'কিপিৎপরে পাইয়া গবশ্রাম। 
কাঁহছেন তাঁর প্রতি কৃপাময় রাম || 
কে বট কে বট ওহে মধুর আশয় । 
দেহ তহীম মোর প্রত নিজ পারচয় ॥ 
বান্ধবের মত কৈলে মোর উপকার । 
অতএব তম সখা হইলে আমার ॥৮২ 
রামচন্দ্রের নৌকায় করে জাহ্নবী পার হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় কাব সরাসাঁর 
তাঁর পূর্ববতাঁ কাঁব অদ্ভূতাচাষের রামায়ণের অনঃসরণ করেছেন-_ 
বোলয়ে নাঁবক প্রভ্‌ কহ এ কেমন । 
শিলাতে কাচ্ঠেতে ভেদ না হয় দর্শন । 
টি সেই জড় নীরস কাঁঠন প্রানহীন । 
এই সেই মত নহে কোন রুপে গভন। 
যাঁদ তার পদ ধৃণল পরশে তোমার । 
নারী হবে তবে যাবে জশীবকা আমার |*৩ 
অন্ভূতাচাের রামায়ণে আছে-__ 





১.) চন্ডাদাস পদাবলী, হরেক মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার 
(চট্টোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত, পৃ, ৩০৪৬ । 
২, ৩ । শ্রীশ্রী রাম রসার়ণ, প্রাগন্তঃ পু, ৩০১ ৪৯। 


২৪৪ বাংলা সাইত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীধনে রামায়ণ 


না'বক বলয়ে গোপাঞ্ি না ভাবহ আর । 

ও চরণ ধূলা গুন শান চমৎকার । 

পদধুূল লাগে যাঁদ কান্ঠে কি পাষাণে। 

ততক্ষনে শরীর হয় শ্যাপয়া'ছ শ্রবণে । 

আত দীনদুঃখী আমি নৌকা মানত পর্যাজ 

মনৃষ্য হইলে মোর 'কিধা হবে আজ ।।১ 

গোঁড়ণয় বৈষব সাহত্যে রাধাকৃষের যে পূর্ব রাগ নানাভাবে বার্ণত হয়েছে 
কি তারই অনুসরণে রামসঈতার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন-_ 

'শীবরহে কাতর হইল্যা শ্রীরঘুনন্দন ॥ 

জাগয়ে জানকীরুপ নরত্তর মনে। 

সূথলেশ মাত্র নাহ শয়নে ভোজনে” 11২ 

অনুরূপ ভাবে সীতারও রামের প্রাতি পূর্বরাগ জঙ্মে_ 

প্রামের নাম শান নিজ সখা মূখে । 

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলা লশতাদেবশ সুথে ॥ 

অনেক বিলম্বে পুনঃ চেতন পাইয়া । 

কহ সখ ?ক কাঁহলে কহ 'ববারয়। ৩ 

এরসঙ্গে চগ্ডীদাসের পৃবরাগের পদ্দ তূলনীয়-_ 

কর্‌প দোঁথন গই কদদ্বের তলে, 
ঘরে যাইতে নাহি মন পরাণ কেমন করে। 
নয়ানে লাগল রুপ ক আর বালব। 
[নাতি নব অননরাগে পরাণ হারাব ॥৪ 

রঘুনন্দন গোস্বামীর আর একটি 'বিশেষ কৃতিত্ব রামেয় বনগমন সময়ে তিনি 
লক্ষ্ণকে এক পলকের জন্য হলেও বধ উীর্মলার কক্ষে উপস্হিত করেছেন-_ 

“1নজগ:হে শ্রীলক্ষমণ কয়িলা গমন ॥ 
ভীর্্মলারে কৌশল্যার সেবার ভার দিয়া । 

চাঁললা শ্রীরাম পাশে অস্প্রা্দ লইয়া ।।৫ 


১। অন্ভুত রামায়ণ, অলদ্ভনতাচার্য ভট্টশালী সংঙ্করণ, পৃ, ১০৯1 
২৩, &। শ্রীশ্রীরাম রসাম়ন-_ প্রাগন্ত, পু, ৫৪, ১৬৬, ২৯৯। 
৪) চণ্ডীদাসের পদাবলণ, প্রাগ:ক, প্‌, $৭। : 


ডনাবংশ খ্বতাব্ৰীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চচা ২%% 


বস্তুতঃ রঘুনম্দন গোস্বাষীর 'রামরসায়ণ' উনবিংশ শতাব্দীর একখানা 
স*বহৎ রামায়ণ কাব্য ॥ কাব সচেতন ভাবেই হোক বা অচেতন ভাবেই হোক 
রামরসায়ণে কীন্তবাস অপেক্ষা তুলসী দাসকেই আঁধক অনহসরণ করেছেন । 
কবির জবানীতেই জানা যায়-_ | 

শ্রীমান তুলসণ দাস, 'নজ রামায়ণ । 
উত্তরা কাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন।১ 

ঘটনাবহুল বহু বৈচিন্রপতর্ণ এই রামায়ণে কব সৰব্রই ভান্তরসের আতিশয্য 
ঘটিয়েছেন এবং উত্তর কাণ্ডের সীতার বনবাস, সশতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি 
ঘটনা বাদ 'দয়ে তশর রামায়ণ কাব্যের 'বিয়োগান্ত পাঁরণগত হতে দেননি । 
একমান্ত রামায়ণ ছাড়া ভারতায় সাহিত্যে কোথাও ট্রাজেডির স্হান নেই। 
অবশ্য 'বিদ্ব্জন মনে করেন বিগ্বোগান্ত পাঁরনাতম:লক উত্তর কাঞ্ডট প্রক্ষিপ্ত, 
বালন্লীকর রচনা নয় । 

“পাঙ্গাপ্রসাঘ মুখোপাধ্যায়” সবপ্রথম বালমশীক রামায়ণের মূলানৃগ।নশ 
বঙ্গানুবাদ করেন কিন্তু তান রামায়ণ অমুবাদ সম্পৃণণ শেষ করে যেতে 
পারেন নি, ল্কাকণ্ডের কিছ; অংশ অনুবাদ করার পর তান কাল ঘ্বা;স 
পাঁতিত হন । তার অনুবাদের ভাবা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই হৃদয়গ্রাহী । আদ 
কাবর রচনার সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়ের অনুবাদ তুলনা করলে দেখা 
ষার তিনি কিভাবে মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সহজ ভাষায় রামায়ণ 
অন7বাদ করেছেন ! 

গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় রাজকুষ্ণ রায় ও রামায়ণের মূলানহস্বারণ বঙ্গানুবাদ 
করেছেন কদ্তু উভয়ের রচনা তুলনামূলক আলোচনা করলে গঙ্গাপ্রসাদের 
রচনার 1বশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে ॥ বালন্ীক রামায়ণের-__ 

“মা বিষাদ প্রাতজ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতাঁঃ সমাঃ। 

যকো মিথুনাদেকমধবশীঃ কামমোহিতম 11২ 
এই শ্লোকটির গঙ্গা প্রসাদ্দ অনুবাদ করেছেন__ 

রে দ্‌রাতযা ! কাম মত্ত ধিথুন হইতে। 

যৎকৌন্ডে বাঁধ অপযশ রাখাল ভূমিতে ॥ 


৬ শ্রশশ্রীরাম রবারথ, পরাগ, পিং ১৩৩১ ২৪৯ | 
২। বাজনা রামারধম:, পরাগ, পু, ৭৭ 


২৪৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


এই অপকম্ হেতু নশচত্ব পাইীব । 
প্রাতচ্ঠ। ভাজন তুই কভু না হইব 11১ 


আর রাজকৃষণ রায়ের অনুবাদের ভাষা_ 
'শনষাদ ! প্রতিষ্ঠা তুই না পাব কখন । 
কাম বিমোহিত ক্বৌঞ্ডে বাধাল যখন ॥২ 


রাজকুষ্ণ রায় ভাবকে ঘনীভূত করে সমপাঁরসরে প্রকাশ করেছেন । আর 
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেকে গণ্ডখবদ্ধ করে না রেখে রচনা সরল ও 
প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করেছেন । | 

উনাঁবংশ শতাব্দীর আর একখান খণ্ডিত পথ দ্বিজ দুলালের 
[কঃস্কন্ধ্যা কাণ্ড । কীতিবাসের রামায়ণ কাহনশ অবলম্বন করে রাঁচত হলেও 
মান্ন চব্বিশ পাতার মধ্যে পশ্থাথাট সপন্ন করেছেন বলে ইহা একাঁটি সার 
সংকলনে পরিণত হয়েছে । ১৮৩৮ ঘদঃ অব্দে পণথাটর প্রাতিলিপি তৈর+ 
হয়, কাজেই উহা উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা হওয়ায় সম্ভব | 
প"থাঁটর মধ্যে লেখক আত পরিচয় রেখে গেছেন 


আমদানে ঘর মহামণ্ডল সুখ্যাতি 
শ্রীবঙ্গ বিহারী রাজ ঘরে পান দীপ্তি। 
কাব আমদাণে বসে গ্রন্থ রচনা করোছলেন-_ 
গৌরাীকান্ড আতমজ স:ভদ্র। গভেদ্ভব 
শ্রীরামরেণদকে সংখে রাখিবে রাঘব ৩ 


তাঁর রামায়ণ সম্প্‌ণ' কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণে লেখা কিন্তু ক্ষ 
ক্ষুত্র প্রত্যেকটি ঘটনা বর্ণনায় কাঁব স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন । রামচন্দ্ু 
সংগ্লীবের সঙ্গে আগ্নসাক্ষী করে মন্রতা করোছিলেন। তার ভাষা যেমন 
প্রাজল তেমনই সরলতাপূ্ণ । রামচন্দ্র অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে সংগ্রপবের 
সঙ্গে বন্ধুত্বের সর্ত পাকা করে নিয়েছেন-_ “স:গ্রীব ইহার সাক্ষী এই 


১, ২। বাংলা সাহত্য, ২য় খণ্ড, প্রাগনুন্ত, প্‌, ১৬৭ , | 
৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষখ, পারষৎ পৃথি সংখা, ২৬২৯, পু ২৩1. 


উনাবংশ শতাধ্দীতে বাঙ্গালশর রামায়ণ চচ ২৪৭ 


হুতাশন . ৯ তারা চারঘ্ের মধ্যে নৃতনত্ব আছে। কৃত্তিবাসের তার। বাঁলিকে 
দাতীবরোধে প্রাতিনিব-স্ত করতে চেরেছিজেন ব1লর অমঙ্গল আশঙগ্কায়। 'কিচ্তু 
ধদ্বজদুলালের তারা দ্রার্তবরোধ দুষনপয় বলে সংপ্রণবের সঙ্গে যুদ্ধে বাঁলকে 
নিষেধ করেছিল । কৃীত্তবাসের তারার মতই *দ্বজদ,লালের তারা বাজিৰধের 
পর পাঁত শোকে রামচন্দ্রকে অভিশাপ 'দয়োছিল-_ 

“যেমন কাম্দ্যালে মোরে মারি মোর ভর্তা, 

তোমাকে কান্দ্যাইয়া তেম্নি জনক নান্দিন। 

ত্যাগ কাঁর যাইবেন যাঁদ সতী আমি ।২ 

এই ভাষা যেমন সরল তেমনি রচনা শৈলণও কাঁবকর নিজস্ব। কেবল 

কাহিনী অংশটুকু তিনি কৃত্তিবাস থেকে গ্রহণ করেছেন । 


বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কাব রঘু নন্দন বন্দ্য।পাধ্যায়ের রামায়ণ বিরোগান্ত 
পরিণাঁত বাঁজত ॥ লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের পর রামসাতার 'মিলন 
দ্বশ্য কর্ণনা করে তিন তাঁর রামায়ণ কাহিনী শেষ করেছেন । লক্ষমণ বর্ন, 
সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভ”ত ঘটনা তাঁর রামায়ণে অনুপাঁস্হত। কাব 
বালনীকি রামায়ণ, অদ্ভূত রামায়ণ ও কীত্ববাসী রামায়ণ অবলম্বন করে তাঁর 
রামায়ণ রচনা করেছেন । রচনায় গীতি ধার্মতা এবং বৈষব পদাবলীর 
অনুসরণে ভান্ত ও বাংসল্য ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। 
রামের বনগমনের সময় দশরথ ও সপত্বীদের।সঙ্গে রানী কৌশল্যার করুণ 
[বিলাপ কৃফ মথরায় যাওরার পর নন্দ-যশোদা ও গোপীঁদগের বিলাপের 
অনধরপ-_ 
কৌশলাযা জননন সঙ্গেতে সপত্বী 
রামের পশ্চাতে ধায়। 
ডাকে ওঠ স্বরে 1ফররে ফিররে 
রাম অযোধ্যার প্রাণ ॥ 
দশরথ রায় আতবেগে ধায় 
ডাকে উদ্ধ কর কাঁর। 
রাখরে বিমান রামের বয়ান 
জনমের মত হোঁর ॥। 


১,২। বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ, পুথি সংথ্যা,--২৬২৯, প ২৪, ২, ১০ 


হণ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালশর জাতশর জশবনে রামায়ণ 


কহে নারীগণ শুনহ রাজন 
রাম গেলা বহৃদুরে । 
তবে প্লাজা রানী পাঁড়লা অমান 
অশেষ বিলাপ করে 11৮১ 


এর সঙ্গে তুলনীয়-_ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ বস্ময় মানিল। 
অচেতন ভৃিতলে অমাঁন পাঁড়ল ॥। 
ক্ষন পরে চেতনা পাইয়ে গোপবরে । 
একেবারে হল মগ্ন শোকের সাগরে ॥। 
ঘোর রবে কান্দি কহে নন্দ মহামাঁত । 
ওরে বাপ এক কথা কহ বাপধন ॥। 
এস বাপ শীঘ কর ব্রজেতে গমন । 
আমার জীবন তম প্রজের জীবন ॥। 
মারবে যে ব্রজবাসী তোমার কারণ । 
ব:থা কেন মোরে দাও এতেক যন্তুণা। 
কেন মোরে কর আর এ বথা ছলনা ॥ 
কেন বা কাঁদাও মোরে ওরে যাদু ধন। 
তোরে ছাড় ঠকরুপেতে ধারব জীবন ॥।২ 


অনংকনঃপভাবে শচীমাতাও নদীয়াবাসী 'নমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বিলাপ 


করোছলেন। শান্ত শেলাহত লক্ষণের জনা রামের বিলাপের মধো পদাবলণর 
কাল্ত কোমল মাধূষ প্রতিধনিত হয়-_ 


ওঠরে লক্ষণ মেলরে নয়ন 
ওয়ে পার্ণিমার শশী। 
মোরে স্নেহ কার রাজ্য পার হার 
হইলা কানন বাসণ ॥। 


১। সাহত্য-পরিষৎ ২য় খঃ পান্রকা--১৩০২, 
বাংলা সাহত্য, মনীন্দ্রমোহন বস, পে ১৫৪ । 
২। শ্রীমদ্ভাগবত, দেবপাহত্য কৃটর চন্দ্র মজমদার, পহঃ ৬৪৯ । 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামারণ চচ ২৪৯ 


নয়ন গোচরে রাখতে আমারে 
আম অঙ্র, তূম ছায়া । 
1ক দোষ পাইয়ে 1নঘারণ হয়ে 


ত্যাঁজলা আমার মায় ।|১ 


এখানে কাঁবর রচনা রগতর সহজ সরলতাও চোখে পড়ে । 


উনাবংশ,শতান্মীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কীতির জোয়ারে বাঙ্গালীর 
শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কীতিতে নব জাগণত দেখা দিয়েছিল । তখনও ভারতের 
প্রচীন এ্রীতহোর ধারাটিকে অশাকড়ে ধরে কয়েকজন কাঁব রামায়ণ মহাভারতের 
কাগহনপীর মধ্যে গনংশব্দে সঞ্টরন করোছিলেন। তাঁদের এই বরল সাহত্য 
সাধনার ফলশ্রীত হল উনবিংশ শতাম্দ্ীর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ 
কাঁহনণ প্রভীত। এতে আধ্ীনকতার ছাপ নেই, আছে বিনম্র ভান্তবাদ । 

কমললোচন দত্তের 'রামভান্ত রসামত' এইরূপ একটি ভাঁস্ত রসাত্মক রামায়ণ 
কাব্য । কৃষ্ণ ভান্ত রসামৃতৈর অনহসরণে কাঁব রামভাঁক্ত রসামৃত রচনা 
করেছেন। কাঁবর নিজের মুখেই শোনা যায়__ 


“এই গ্রজ্থমধ্ো রামভান্ত সুধা । 
যার পানে নাশ হয় ভব ব্যাঁধ বাধা | ২ 


কমললোচন দন্ত রামভীন্ত রসামৃতে তুলসী দাস রামায়খের স্বারা বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । তাই তাঁর কাব্যে শান্তর মর্তিমান দম্ভ ও 
লোভের প্রতিমূতি রাবণও জড়দেহের অসারতা সম্বন্ধে চেতন 'ছিল। 
হনুমান এসে লঙ্কা ছারখার করে দেওয়ার পর রাবণের মন্ধীমণ্ডন্নরী সীতাকে 
রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য অন্দরোধ করে। 
রাবণ তখন তাদের এই নশ্বর দেহের অসারতা সম্বন্ধে বোঝাতে থাকেন-_ 


“এ দেহ আনিত্য আর অতাচ্ত কুচ্ছিত। 
দেহের সম্বন্ধ নাহি দোহর সাহত ॥ 


১। সাহত্য পাঁরষৎ পান্নকা ১৩০২, 
২। ৩২৪৩ সং পথ, কাব্কাতা বিষ্বাবদ্যালর । 


২৫০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতণয় জধবনে রামায়ণ 


অনথ” দেহের জন্য শুর স্মরণ । 
না লইব, রাম হস্তে হউক মরণ 11...১ 


কমললোচন দন্ত এভাবে তাঁর রামায়ণে সংসারের আনত্যতা প্রকাশ করেছেন। 


কুচাবহারের রাজসভাকে কেন্দ্র করে রামায়ণের যে কয়খানি খম্ডকাব্য রাঁচত 
হয়েছিল তার মধ্যে কুচীবহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রামায়ণ অন্যতম । 
তিনি কেবল 'িদ্ধোধশাহণী ছিলেন না, উনাবংশ শতাব্দীর পুরাতন পন্থধ 
সাহত্যিকদের মধ্যেও একজন পুরোধা ছিলেন । তিনি বাজ্মশীক রামায়ণের 
আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন ! হরেন্দ্রনারারণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি 
অন্যান্য রামায়ণ অন:বাদকদের মত তাঁর রামায়ণে বালনশীকর রচনার সঙ্গে 
স্বীয় ক্পনার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বরেন নাই। এই প্রসঙ্গে হরেন্দ্ু 
নারায়ণের গ্রম্থাবলীর ভ্মকায় সম্পাদকের মন্তব্য উজ্লেখযোগ্য-_ 

“মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের অনবাদের বোঁশষ্ট্য এই যে ইহাতে যতদূর 
সম্ভব সর্গে সর্গে মুল অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছেন...... প্রাচীন লেখকেরা 
প্রায়ই এ প্রকারে অন:বাদে প্রবৃত্ত হইতেন না ? মূলের অজ্পমান্র রাখিয়া নিজ 
নজ কাঁবত্ব প্রকাশে স্কলেই সচেষ্ট হইতেন। সুতরাং মহারাজ হরেন্দ্ু 
নারায়ণের এই সংযম বিরল দংদ্টান্ত ।....২ 

বালমীকির রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করলে হরেম্দ্র নারায়ণের অনবাদ যে 
কতটা মূলানুগামী তা বোঝা যায়, বালনীকির রামায়ণে আছে-_ 


“তাং হরা নাং সহস্রাণি শতানি নিযৃতানি চ। 
[দক্ষ সববাপ? মার্গন্তে হধশ্চোপরি চাস্বরে ॥। 
বৈনতেয় সমাঃ কেচিৎ কোিত প্রাণ লোপমা 21 
অঙসঙ্গ গতাঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ ॥ 

অহণ্ত হনহমাল্লাম মারৃত স্যেবসঃ সুন্তঃ। 
সীতারাস্ত, কৃতে তরণশেত যোজনমায়তম |1৩ 


১। ৩২৪৩ সং পধাথ, কালকাতা ব*্ববিদাালয় | 

২। হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্হাবলণ, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল সম্পা্দত, 
কন্চাবিহায় সাঁহতাসভা, ১৩২৭, ভ্‌ঃ পঃ 

৩। বাঞ্মীক রামায়ণম, প্রাগযন্ত, প:; ৮৩৫ 


উনাবংশ শতাব্দীর বাঙালীর রামায়ণ চর্চা ২৫১. 


হরেন্দ্র নারায়ণ এর আক্ষরিক অনুব!দ করেছেন-_- 
“কত শত জন কাঁপ সু ভীষণ । 
ধনেশ যেমন সাঁজত শ্রমে ॥। 
কত যম সম মহাপরাক্রম। 
আতজিত শ্রম গান গাত ॥। 
বরুণ সমান কত বলবাণ । 
ভয়ানক তান মারীত আত ॥ 
বায়ুসম কত বলে মহোদ্ধত 
উফারে পর্বত আঁত হীঙ্গতে। 
আতিশয় ক্রোধ ঘোরশীলা যুধী 
পরম সৃবৃদ্ধি উদার 'চিতে ॥। 
হেনমত কত সহশ্রেক শত 
মহামহোত কাঁপপ্রবর । 
সীঁতাশ্বেষণে পঝত কাননে 
উদ্যানে ভবনে চলে সত্বর।।১ 
উনাবংশ শতাব্দীতে রচিত যে কয়খাঁন রামায়ণ পৃশথ পাওয়া গেছে তার 
মধ্যে দ্বিজ মহানন্দের উত্তর কাণ্ড অন্যতম । রামায়ণের রায়বার অংশ বাদ দলে 
1তানই প্রথম রামায়ণ কাহনশতে হাস্যরসের অবতারণা করেন। অযোধ্যায় 
রামচন্দ্রের আভষেকের পর তিনি রাক্ষস ও বানরদের দেশে যাওয়ার অনমাত 


ঘ্লেন । তখন বানরেরা রাক্ষসদের এবং রাক্ষসরা বানরদের প্রাতি ব্যঙ্গ করে 
বলে- 


বহুদিন ছাড়া দবেষখানা গেলে যাবে বাবুআনা, 
কাছাম ব্যাঘ হাঁবরে শ্রীগাল ॥| 
নানা দ্রব্য যতন কৈরে আ'নাদবে গণহনিরে 


তায় যুগ্ধ নহে তার মন 1৮১ 
রাক্ষসরাও বানরদের এই বাঙ্ষ বিদ্ুপের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করল _ 
তোরা বটাঁশ পশনজাতি ঘরকল্না পাব কাতি 
বাস করিস দুজ্জল্স কাননে। 


১। হরেন্দ্র নারয়ণ গ্রচ্ছাবলণ, প্রাগুক্ত, প:288 


২৫২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালণীর জাতীয় জশীবনে রামায়ণ 


ফর্শীরস গাছের ডালে ডালে প্রাণ জায় দৈরে পেলে ; 
মায়া মোহ জানাব কেমনে ॥1৯ 

রাক্ষস ও বানরদের এই উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধামে কাঁব তাঁর রামায়ণ 
পঁথতে প্রচুর হাসারসের অবতারণা করেছেন । উনবিংশ শতাব্দীর আর 
কোন রামায়ণ পুথতে এরশপ হাসারস দেখা যায়না । ক'বির বাকাবন্যাস 
প্রণালীও যেমন সহজ তেমনই অনাড্ম্বর । সাধুভাষার ক্রিয়া প্রয়োগ ত্যাগ 
করে তিনি প্রচালত চল'তি ভাষার 'ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন । 

“রাজকৃষ্ণ রায়” বাল্মীকি রামায়ণের সম্পর্ণ আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ 
করোছিলেন । এছাড়া ?তাঁন রামায়ণের কাহনীশ নিয়ে হরধনহভঙ্গ, অনলে 
বিজলী (সাঁতার আণ্নপরাক্ষা ) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধু বধ, রামের 
বনবাস, তরণীসেন বধ প্রভত নাটক রচনা করেন। বাল্মীক রামায়ণের 
হুবহু? অনুবাদ করতে যাওয়ায় তিগি তাঁর রামায়ণের ভাষার সারল্য ও 
প্রাঞলতা হারিয়ে ফেলেছেন । রচনার সবন্প ভাষার দৈন্যতা সুপারস্ফ:ট-_ 

তুমি ও যদাপি, ভাই। আজ মম সনে । 
ত্যাঁজয়া অযোধ্যাপুরী যাও ঘোর বনে || 


তাহলে কৌশল্যা আর স্হীমত্রা জননী । 
কাঁদবেন মহাশোকে দবস রজনী ॥ 


কেবল তাঁদিগে ভাই ! কাঁরবে পালন ? 
কি হবে তাঁদের দশা ভাইরে লক্ষ্মণ ?* 


উনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের পণণঙ্গ পৃশথ ছাড়াও রামের বনবাস, 
জানকীবন্দনা, রামবন্দ্না সীতার বনব।স, হনুমানের য়ামবদ্দনা, লক্ষণের 
শান্ত-শেলে রামের গবলাপ । সীতার স্বয়দ্বর, সীতার আঁণ্ন পরণক্ষা প্রভৃতি 
রামায়ণের এক একটি বিষয় নিয়ে বহু কাব পদ রচনা করেছিলেন ৷ এছাড়া 
বৈষব পদ্দাবলণর শ্রীরাধা কফের রুপবর্ণনার অনুকরণে বহু কাঁব রামসাঁতার 
রূপ বর্ণনা করেছেন । কেবল রাধাকৃষ্ণ নয় গোৌরচীন্দ্রকার শ্রীচৈতন্যের রূপ 


বণনারও সাদশ্য রয়েছে শ্রীরামচদ্দ্রের রূপ বর্ণনায়” 
'ণক পেখলু অনুপাম - রধকুল যুব রাজে। 
হেন মনে বাসি আভমানে শশী ॥। 
রহল জলানাধ মাঝে ॥। 


উনাঁবংশ শতাব্দীর বাঙালীর রামারণ চা ১১০১ 


মুখ ঝলমল ভূবন উজর। 
মকর কংণ্ডল সাজে । 
সরস সশোধর উদ্দঅ করল 
নল জলধর মাঝে 117১5 


এর সঙ্গে তুলনায়-- 


ক পেখল; নটবর গোর কিশোর । 
আঁভনব হেম কজ্পতরু সঞ্চর্‌ 
সুরধৰান তীরে উজোর ॥| 
চণ্টল চরণ কমল তলে ঝগ্ুকার 
ভকত ভ্রমরগণ ভোর । 
পরিমলে লুবধ সংরাসূর ধাবই 
অহানাঁশ রন্তু অঘোর ॥। 
আবিরত প্রেম রতন ফল 'বিতরনে 
আঁখল মনোরথ পৃর। 
তাকর চরণে দন হখন বাঁণ্িত 
গোবিজ্দ দাস বহুদুর ।২ 


“শরণ হারাধন চট্রুরাজের”” উত্তর শ্রশরাম রসায়ণ রঘুনন্দন গোসামীব রাম 
রসায়ণের পরবতণ অংশ ॥ রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বণে এই প'থাঁট 
রাঁচত হয়েছে । একে একটি খাণ্ডিত পশথও বলা যায়। শ্রশরাম রসায়ণে 
কাব গুরু বন্দনা, রাম বন্দনা, সর্ব দেবদেবগ বন্দনা, বাল্মণীক ও কৃত্তিবাস্‌ 
বন্দনা এবং তাঁর পর্ববতর্ণ কবি রাম রসায়ণ রচয্িতা রঘুনন্দন গোস্বামশর 
প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তান গ্রন্হার্ভ করেছেন । রাম গীতার [সিংহাসনে 
আরোহনের পর অশোক কাননে 'বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে দিয়ে কাহন? শুরু 
হরেছে। 'নাবড় সুখের মধ্যেও অযোধ্যার রাজমাহষখুর অনতর আসন বিপদের 
কালোছায়ায় শহরে উঠেছে। 1দিমমাঁনর অস্তাচল গমনে 'বিরাহনণ বমাঁলনশব 


১। ৪৮৩১ সং পথ, কালিকাতা 'বিশবাবদ্ব্যালয় । 
ই। গোঁবন্দ দাস পদাবলী ও তাঁহার যুগ, বিমান িহ রখ মজ:ম্দাব 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়, পু, ১২। 


4%8 বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতণয় জীবনে রামায়ণ 


বষগতা দেখে সীতা ভাবা অমঙ্গল আশঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । সখারা 
সাঁতাকে সবেশে সঙ্জিত করে দিলে দপণণে নিজের ছায়া দেখে সভা অস্তরে 
কেপে উঠলেন । কে যেন তাঁকে বলে দিল-- 

“সাতে তব বেশ বিরচন হৈল শেষ। 

তে কারণে অদ্য হেন হইল স্ববেশ 1৮১ 
এর পরে অয়োধ্যার রাজ পরিবারে বিষাদের কাল ছায়া নেমে এল। সীতার 
অপবাদ শুনে রামচন্দ্র সীতাকে গনবসিনে পাঠাতে বদ্ধ পাঁরকর হলেন । লেখক 
পূরববতাঁ রামায়ণ রচাঁয়তাদের অনুসরণে সীতার বনবাস, লবকৃশের জন্ম, 
শঘুঘ। কর্তক লবণ বধ, মীন পত্বীগণের নিকট সীতা সরমার বাত্তান্ত কথন, 
তরণণ সেনের যহ্দ্ধ, মন্দোদরশ ও মহণীরাবণের কথোপকথন, মহাঁরাবণের মংত্যুর 
পর মন্দোদরশীর বিলাপ, মহীরাবণ ও তৎপত্ধী প্র্নধবদার কথোপকথন, 
মহীরাবণের মুত্যুতে তার বিলাপ, এবং প্রিয়ংবদা সকাশে শ্রীরামচন্দরের 
আগমন, প্রভৃতি লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনার রেশ উত্তরাকাজ্ডে টেনে এনে কাঁব কেবল 
তাঁর কলেবর বাদ্ধ করেন নি, অনেক নূতন বাঁহননও সং্টি করেছেন । যেমন 
শন্রুঘ॥ সীতার সুভতিকাগারে প্রবেশ করে সাঈতাদেবশকে সম্ভাষণ করলেন ও 
নবজাত লবক্‌শকে দেখলেন-__ 

“শ্ানয়া এতেক তিহ* উৎসক্যাত শয়ে। 

জানকীর পর্ণশালে প্রবেশ কারয়ে ॥। 

যমজ যুগলে হেরি নয়ন গলে । 

আঁভাঁষন্ত হইয়া আনন্দ 'সিন্ধযজলে ॥। 


কহিলেন সম্বোধন করি সীতা প্রতি । 
সৌভাগা বশতঃ আজ ভুবন মোহন ॥। 


সু প্রশব করিলেন যুগল নন্দন ।)২ 


মহশীরাবণের পত্রী প্রয়ংবদার উপাখ্যানটিও সম্পূর্ণ কৃব সম্ট । বৈফবভাবাপন্ন 
কবির কাব্যে রাবণ থেকে শুর করে মহীরাবণের সদ্য জাত পত্র অহীরাবণ 
পয'ন্ত সকলেই রামচন্দ্র প্রচ্ছম ভক্ত । 


১) ২। উত্তর শ্রীরামরসায়ণ, ডঃ 'হারাধন চট্ুরাজ, গুপ্ত প্রেস, ১৩১৪, 
প. ১৬) ৮৬। 


উনবিংশ শতাব্দশতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চচণ ২৫৫ 


॥,  উনাবংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহত্যে পথ রচনার যুগ প্রায় শেষ হয়ে 
এল। এষগে আধুনিকতার জোয়ারে বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কীতি ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও আমৃল পারবর্তন দেখা দিল । রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাহনণ 
অবলম্বনে বাঙ্গালীর সাহত্য চর্চা অব্যাহত থাকলেও আঁধকাংশ লেখকের 
হাতে সাহত্যের স্বরুপ পাল্টাতে শুর করল। আধু?নক জীবনবোধের 
দ্বারা পারচালিত হয়ে এ যুগের লেখকরা রামায়ণের এক একাঁট খণ্ডাংশ মানু 
? অবলম্বন :করে কাব্য ও কাঁবতা রচনায় ব্রতী হলেন। মহাকাব্যের বিরাট পাঁরসরে 
রামায়ণের যে সব কাহনস যে সব চাঁরন্র আভাসে হীঙ্গতে ছিল বা একেবারে 
গছল না, এ যুগের কাব মনশীষিগণ নৃতন জাবনবোধে উদ্ধদ্ধ হয়ে সে সব 
কাঁহনী, সে সব চার আঁবিচ্কার করে গণীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য, আখ্যান কাব্য ও 
বহু নাটক-নাটিকা, গণীতিনাট্য রচনা করলেন । তাই এ যুগে আমরা র।মচন্দ্রের 
। পারবতে রাবণকে কাব্যের নায়ক হসাবে এবং প্রমশলার মত বারাঙ্গনা নারশকে 
পাই। উীর্মলা, শ্রুতকীতি” প্রভীতও পাঠকের দষ্ট গোচর হল। পাষাণা 
অহল্যার কাহনণ এ যুগের কাব ও নাট্যকারদের হূদয়কে বিশেষভাবে নাড়া 
দিল । “অহল্যাঃ 'অহলার প্রাত', 'রামের প্রাতি অহল্যা, ও পাষাণ প্রভাতি 
কাব্য ও নাটক অহল্যাকে নিয়ে রাঁচত হয়েছে এছাড়া আরও কত কাহনগী কত 
চিন হয়েছে সৃম্টি। এক কথায় উনাবংশ শতাব্দী রামায়ণ কাঁহনীর নব 
মুল্যায়ন ও নবরুপায়ণের যুগ । 
মাইকেল মধুসদ্রন দন্ত মেধনা বধ কাব্য রামায়ণ কাঁহনীর সম্পর্ণ 
নবর্পায়ণ করেছেন । বাংলা সাহত্যে বাঙ্গাল তথা ভারতবাসীর চিরাচারত 
ধসংশ্ধরসের এরূপ বৈশ্লাবক পাঁরবর্তন সাধন করতে ম।ইকেলের প্‌বে' আর 
কোন কাঁব সাহসী হনান । কাঁবর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য 
'অনহসরণ নহে । যাঁদও কাব বলেছেন তাঁর কাব্য “701০ 00111) 01661: 
. অর্থাৎ বার আনায় গ্রীক । সত্য বটে ইংরাজী শীক্ষত কাব হোমার, ভার্জল 
মিল্টন, টাসো প্রভাত পাশ্চাত) কাঁবাদগেব দ্বারা বিশেষভাবে অনশ্প্রাণত 
হয়েছিলেন এবং তাঁর কাব্যে গ্রীক প্রভাবই সর্বাধিক পাঁরলক্ষিত হয়। বস্তু 
তাই বলে “মেঘনাদ বধ কাব্যকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কাব্য বলা যায় 
'না। "মেঘনাদ বধ" কাব্যে প্রাচা ও পাশ্চাত্য এই উভয় রীতির সধামিশ্রণে 
মাইকেলের কবি ধম“ বকাঁশত হয়েছিল । ম্যইকেল মধুসূদন দত্তের “মেঘনাদ 
বধ' লম্বন্ধে সমালোচকর্দের আভিযোগ এই যে তিনি আর্ধকূল গৌরব 


২৫৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


রামচচ্ছের প্রতি অনযক্লাগ প্রকাশ না করে রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ 
প্রকাশ করেছেন এবং রামায়ণের মহাবীর লক্ষরণফে কাপুযুষের নটায় চিন্নিত 
করেছেন। তাঁর কাব্যের এই পালাবদল সম্বন্ধে তিনি নিজেই কৈফিয়ত 
দিয়েছেন 
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[5110%.৮১  রাজনারায়ণ বসকে তিনি আরও গিলখোঁছলেন, নাম ও মূল 
পাঞ্ছপ ছাড়া তিনি আর কিছ: রামায়ণ থেকে নেনান। 

“মেঘনাদ বধ' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আভযোগ ইহা উৎকৃষ্ট কাধ্য 
[কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগাঁ পাঁরবেশ থাকা সত্তেও নি মহাকাব্যোষ্িত 
ভাবগাম্ভীর্ধ রক্ষা করতে পারেন 'ন। রামায়ণের বীর চঁরস্গুলিকে তান 
ভর; ও কাপুর[ষের ন্যায় আঁওকত করেছেন । মেধনাদ বধ কাব্যকে মহাকাব্য 
হিসাবে বিচার করলে উহার কাব্যরস ব্যাহত হবে ঠিকই। কিন্তু কাধর 
সমসামায়ক কালের যৃগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মধুস্দনের কবিমানস পর্যবেক্ষণ 
রুর়ূলে তাঁর কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করা যাবে । সমাজের নায় 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক এক সময় পুরাতন ভাধনা ও জীর্ণ সংস্কার ঘ:টিযে 
দিয়ে নূতন ভাবনা ও নূতন সংস্কার দেখা দেয় । কি জীবনের ক্ষেন্নে কি 
সাহত্যের ক্ষেত্রে নূতন ভাবনা মধুসহদনকে পেয়ে বসোছিল। তাই উনাধংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণ ক্ষণে অন্তচেতনার এক গড়ে প্রব্াত্ত বশে মধুসূদন বাংলা 
সাহিত্যের নবদাীগন্তে বিদ্রোহী ফাঁধপন ভ্াামকা গ্রহণ কন্পলেন। 'কিজ্তু 
বিদ্রোহণ ভাবনা পুরাতনকে অস্বাকার করে নয়'। মধুসত্দনের ক্কাষ্য বার 
আনা গ্রীক নহে । মধু কবির বার আনা পাশ্চাত্য প্রভাবের অন্তরালে "ছল 
খাঁট বাঙ্গালী মন। তাই 'তাঁন মেঘনা বধকাবোর ' চতুর সর্থে সশ্রন্ধ ও 
সকল্পুণ চিত্তে জনম দঙঃাথখনী সাঁতাকে স্মরণ করেছেন এবং অশ্রুজলে সীতা 
চরিত্র অঙ্কন করেছেন । মোহিতলাল মজহমদারও 'জেঘনাদ বধ কাধ্যের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে মধ্সৃদনের কাঁবভাবনার উপর 'সমসামায়ক বুগচেতনার 
প্রভাবেয় কথা উল্লেখ করেছেন,__*“ একাঁদফে নবধ:প্ধের নববার্পীর বিপুল 
আম্বাসঃ অপরকে এক আঁতশয় জরাজীর্থ অথচ আতিক কুল অধুর জীষন 
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জীবন যাত্সার মমতাময় আহহান তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে উদ্ছ্রান্ত করিয়াছ | 
'মেঘনাদ বধ কাব্য? সেই যুগের সেই বাণী এবং তৎসহ এক কাঁব হ-দয়ের সঃগ্র 
উৎকণ্ঠা রূপকের আকারে ঘোষণা কাঁরতেছে |” ১ 
উনবিংশ শতাব্দীর নবমানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মধুসূদন রাবণ ও 

মেঘন।দ চাঁরঘ্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণ ও স্বাদেশিকতা লক্ষ্য করেছিছে ন বলে 
রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রুকে নায়ক না করে রাক্ষস্রাজ রাবণকে তাঁর 
কাব্যের কেন্দ্রীবন্দুতে স্হাপন করোছিলেন । তাই তর কাব্যে রাম ও লক্ষম্ণকে 
হেয় প্রতিপন্ন করে তিনি তাঁর মানস সংঙ্ট রাবণ ও ইন্দ্রাজং চরিঘ্লের মহত্ব ও 
বশরত্ব প্রাতপাদন করেছেন। কল্তু তথাপি রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ চাঁরন্রের মাহাতায সম্পূর্ণ ক্ষণ করতে পারেন নি। মাইবেলের 
অবচেতন মনে রামলক্ষ!ণের প্রাত প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল। লক্ষ্মণ অন্যায়ের 
পক্ষাবলছ্বী মেঘনাদকে কৌশলে বধ করেছেন সত্য বটে; কন্তু তিনি ভঙরু 
কাপুরুষ নহেন- স্বয়ং 'ন্রশুলী মহাদেবকেও তিনি সমুখজসমূর তাহহান 
করেছেন-_ 

“সতত অধর্ম কমে" রত লৎ্কাপাত, 

তবে যাঁদ ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 

1বরুপাক্ষ, দেহ রণ াবলম্ব না সহে। 

ধমে সাক্ষী মানি আম আহবান তোমারে 

সত্য যাঁ ধর্ম তবে অবশ্য 'জিনিব ।২ 
লক্ষমণ কেবল বীর নহেন । সমস্ত নৈতিক শান্ততেও তিনি শ্াক্তমান। জল- 
ধধতলে বারণ, পাতালে অনন্ত নাগ, কার অধিশ্বরী দেখ এবং রাবণের 
প্ঠপোষক স্বয়ং মহাদেব এই শান্তকে স্বীকার করেছেন। মেঘনাদ বধ' কাব্যে 
রামচন্দ্র নায়ক বা প্রাত নায়ক চ'রন্রনহেন তথাপ মধুসূদনের অসতক লেখনী 
রামচন্দ্রের স্বাভাবিক বীরত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করেছে । রামচন্দ্রের বাহুবলে 
লগ্কাপুরী বীরশ্‌ন্য *মশানে পারণত হয়েছে। 


১। কাব শ্রীমধসহদন, প্রাগধন্ত, প্‌ ২৬ । 
২। মাইকেল রচনা লম্ভার, প্রমথ নাথ ধশী সম্পাদত , 
মেঘনাদবধ কাবা, ৫ম লর্গ, পং১৯৮। 
১৭ | 


২৫৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতখয় জশবনে রামায়ণ 


দেখ, বীর শৃণা এবে 'নিদাঘে যেমাঁত 
ফুল শণ্য বনস্হলী, জলশণ্য নদী । 
বরজে সঞ্জার পাঁশ বারুইর যথা 

'ছন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথা ত্বজ 
মজাইছে লগ্কা মোর । আপাঁন জলি 
পরেন শঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে ।১ 


বৈশ্বানরের মত লঙ্কায় প্রবেশ করে তিনি ল্কাপুরী ধৰংস করেছেন । ভারই 
বাহুবলে শূলী শম্ভ্ীনভ বম্ভকর্ণ, বীরচড়ামীণি বীরবাহ?, 'বিরুপাক্ষ 
প্রভৃতি লগ্কার বীরব্ম্দ নিহত হয়েছে । রামচন্দ্রের পরাক্রম লগ্কাপুরণকে 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে । কাজেই মধুসদনের রামচরিতর কেবল স্তীলোকের 
নায় রোদন পরায়ণ কুসুমাদাপ কোমল নহেন - তিনি বজ্রাদীঁপ কঠিন ও 
 ভমপরার্ুমশালস কালান্তক যমের মতও বটে। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন 
রামলক্ষমণকে ভীরু ও কাপুরুষ করে একেছেন একথা সতা নহে?” ২ 
মধুসূদনের রামলক্ষ্মণ চরিণঘের নায় রাবণ মেঘনাদ চাঁরঘও রামায়ণ 
ভাত্তক । যাঁদও কাঁবর মতে তান রামায়ণ থেকে কেবল কাহনী ও 'বাভন্ন 
চারঘের নামগহীল ছাড়া আর কই নেনান। কাঁবর মত সমর্থণ করে কোন 
কোন মমালোচক মনে করেন, রাবণ ইন্দ্রীজৎ প্রভ"তর মধ্য প্রচুর বীরত্বের 
উপকরণ মহাকাঁবরা সুপ্ত রেখেছেন কিন্তু তাকে কাব প্রাণের ভালবাসার কণামান্র 
দেনান। সে শাল্তধর কিন্তু শ্রষ্ঠা কতক অবহেলিত ॥ রামায়ণ কাহনশ 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বালমীকির রাম বীর চূড়ামাণ বটে, কিন্তু রামের 
প্রাতযোদন্ধা রাবণও কম বীর নহেন। রাবণের বাঁরত্ব বর্ণনায় মহাকবির লেখনী 
কার্পণ্য করোন । রামায়ণের লকা কাণ্ডে রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে রাবণেরও 
বীরত্ব কাহনী বার্ণ ত হয়েছে, রামচন্দ্র তাঁর প্রাতদহন্দ রাবণের বীরত্ব বিশেষ 
প্রশংসার দ-ম্টিতে দেখেছেন ।-- “রাম মহাতেজা র্াক্ষসেশ্বরের প্রদণপ্ত আকুতি 


১। মাইকেল রঃনাসম্ভার, &ম সগ”? পঠঃ ১৫৮ । 
২। মধসহদন, কাব ও নাটাকার, শ্ীসবোধ সেনগন, পৃঃ ৬৭ 
এ মৃখাজাঁ, ১৩৮০। 
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দেখিয়া ভাঁার তেজস্বীতার বিশেষ প্রশংসা করছেন?) ।  পুত্রশোকাতুরা 
রমণদের উচ্চ বিলাপ শ্রবণে ক্রোধান্ধ রাবণের বায়ত্ব আর একধার প্রদর্শিত 
হল-_রাবণ দীর্ঘানশ্বাস ফোঁলয়া ক্লোধান্খ নয়নে অধর দংশন কাঁরতে 
লাগলেন। পরে তান মার্তমান কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ হইয়া তাঁহার 
[নিকটাছুত মহোদর, মহাপা*্ব বীরু্পাক্ষ প্রভত রাক্ষস বীরগণকে ক্লোধজগড়ত 
কণ্ঠে বাললেন, “সৈনাদগকে শীঘ্র বাহির হইতে বল আজ আম যুগাস্তকালের 
সূয্যের ন্যায় প্ররীপ্ত বাণ সমূহে রাম লক্ষণকে যমালয়ে পাঠাইয়া খর, প্রহস্হ, 
কহম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রীজৎ বধের প্রাতিশোধ লইব।॥২ রাবণ রামচন্দ্রের সমকক্ষ 
প্রতিযোদ্ধা, বীরত্ব ও শোৌযবীর্ে কোন অংশে রামচন্দ্রের চেয়ে হণন 
নহেন । উভয়েই অত্যলননয় যোদ্ধা ও অতুলনণয় বীরত্বের আধকারণ-“সাগর 
যেমন সাগরের নায়, আকাশ যেমন আকাশের নায়, সেই রুপ রাম রাবণের 
যুদ্ধ ও রাম রাবণের যুদ্ধের নায়” ।৩ এইভাবে দেখা যায় মেঘনাদ বধ 
কাব্যের রাবণ চারনর নূতন সন্ত নহে । মধুসৃদনের কাব বলপ্না ও স্বীয় 
আত্মস্বরূপের প্রাতিফলনে মহাকবির সঙ্ট চাঁরপ্লের মাহমা আরও উদ্জহল হয়ে 
উঠেছে । 

ইংরাজ ভাবাপন্ন ধ্মান্তীরত মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে ছিল একা 
খাট বাঙ্গালী মন। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কাতি, যা কিছু ভারতবাসীর 
গৌরবের বস্তু তা কাঁব 'চত্তকে আলোগড়ত করেছিল । তাই ভারতের 
কাবকদলের আদর্শ মহাকাঁব বাল্মীক, নারী জাতর আদর্শ জনম দুশখনশ 
সীতাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন |” বাদ্মশীক কবিতায় লেখকের আত্ম 
স্বরপের উপলাবধ ঘটেছে । তানি আদ কবি বাল্মশীককে অগ্রাহ্য করে 
রামায়ণের বিষয় নিয়ে রামায়ণের ভাব বিরোধশ কাব্য রচনা করে যশস্বশ 
হতে চেয়োছলেন। কন্তু চতংদরশপদী কাঁবতাবলণ রচনা করতে গিয়ে 
তান দেখলেন বাজ্মীকিকে অস্বীকার করে তাঁর কাব্য প্রীতভা [বকাঁশত 
হতে পারেনা । 

“রামায়ণ কবিতায় তিনি বাজ্মণীকর মানসকন্যা জনম দু:খিনগ সণতাকে 
স্মরণ করেছেন। ভারতঈয় আদর্শের প্রতি, সাঁতার সমাহখন দ:ঃখের প্রতি 


১২,৩। বাল্মীক রামায়ণ, প্রান্ত, প্‌ঃ ৭৬০, ৭৭8, ৭৮৯ 


২৬০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে হাগায়ণ 


কাঁবর ছিল এমনই সহানহভবীত-_ 
“কে সে মৃড় ভ্‌ভারতে বৈদেহি সংস্দরী । 
নাহ অ।দ্রে মন ধার তব কথা স্মার। 
[নত কান্ত কমালনণ তুমি ভাক্তজলে”? ।১ 


“সগতার বনবাসে"” রামচন্দ্র কক পারত্যন্ডত সীতার মনোবেদনা প্রকাশ 
পেয়েছে । সীতা লক্ষ্পণর কাছ থেকে তাঁর নবসিন সংবাদ জানতে পেরে 
বেদনায় মৃহ্যমান হয়ে পড়লেন । রাম ভিল্ন তিনি গনজেকে বঙ্পনা করতে 
পারেন না। সাঁতার অবস্হা নদীর ম্রোতমুখে কাশণ্ডারী বিহীন নৌকার 
মত। অঠিরে তরঙ্গে নৌকা ভাঙ্গবে । তাঁর জীবন দশপও হবে নিবাপিত। 
অথবা বনভ:মিতে পাধাণ প্রাভমা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে যে অবস্হা, বনভীচিতে 
পঁরিতান্তা সীতারও সেই অবস্হা । 

“কাপি ভয়ে ভালে ডিঙা কাণ্ডারশ 'বিহনে 
অচিরে তরঙ্গ চয় নিষ্ঠুর লো, 
গ্রাসবে । নতুবা তাভায়ে পণীড়নে 
ভাঞ্জ বিনাশিবে ওরে। 

0 0 9 
মূচ্ছ্বায় পড়িয়া সতী সহসা ভৃূতলে 
পাষাণ 'নার্সত মুর্তি কাননে যেমাত 
পড়ে । বহে ঝড় যবে প্রলয়ের কালে 17২ 

হরগোবিষ্দ লদ্কর চৌধুরী মাইকেলের মেধনাদ বধ কাব্যের ছায়া 
অবলম্বনে দশাননবধ মহাকাবা রচনা করেন ॥ মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ 
বধ এই কাবোর বর্ণনীয় 'বিষম় । মাইকেল যেমন বহু দেব দেবীকে রাম ও 
রাবণের সহায়ক করে 'চান্রত করেছেন, সমস্ত মেঘনাদ বধ কাব্যকে দৈব নিভর 
করে একেছেন অনুরপভাবে দশানন বধ কাব্যেও দেবতাদের সাহায্যে রামচন্দ্র 
রাবণ বধে সম হয়েছিলেন । মহাদেব ও ভবানীীর সাহায্য ছাড়া রামচন্দ্র 
রাবণ বধ করতে পারতেন না । .হনুমানও অস্পরা কন্যা প্রদত্ত অঙ্গুরী পরে 


১,২। মইকেল রচনা সম্ভার, প্রান্ত, মিত্র ও ঘোষ 
পহঃ ৫৩৭, ৫২৬। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চ5চশ ২৬১ 


রাক্ষস রমণীদের চোখে ধূলো দিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ হয়ণ করতে পেরেছিল । 
এই কাবোর আর ত্রকাটি লক্ষমণায় বৈশিষ্ট এই যে মেঘনাদের ম-ত্যুর পর সাত 
দিনও নাবশ নিবপন্রবে বাস কনতে পরেনি । কারণ ইন্দ্রীজৎ নিহত হলেও 
£ববতাদের সঙ্গে রাবণের যদ্ধ থামেনি । রাবণ দেবতাদের যৃদ্ধে পরাভূত 
করলেন । ভীত সন্প্স্ত দেবতার। যুদ্ধ বিরত বামচন্দের শিবিরে দেখা দিলেন 
রামচন্দ্র দেবতাদের বিপ্দ দেখে আবার রাবাণর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । 
গকন্তু বাবণের মত বীরকে প্রাস্ত করা খুব সোজা নহে । হনংমান রাবণের 
জোঙ্ঠা বাজ্জীকে হলনা স্ব রাব,ণব ঈ-ভাবাণ হরণ করল । তারপর হৃৎাপশ্ভ 
গছল কারে রামচন্দ্র দেবী পৃজা করে রাবণ বধের বর লাভ করলেন-_ 
“সশপলেন রঘহপাঁত খড়গ-ছল্ন বণর আত্মমদুল হীপণ্ডে 1 
আথল জগৎ্ত্য় চইল পণাম্য় তান:পম অঙ্ভহত কক্ষে ,১ 
মেঘনাদ বধ কাবো ফেমেন রামলক্ষমণ দৈববলে বলীয়]ন, 
দ্ণানন বধ কাবো ও দেবতারা সবদা রামচন্দ্রের পক্ষে তাছে--** লু লীর্য 
লাভ করে র্লামচন্দ্র রাবণ বধে সক্ষম হয়োছিলেন-- 
“অতুল শবাঁশখবর দর্শাহ আর্য, 
ঝাঁটাত গরাশিখ হতদ আূর্প সুবী্+ 
গাঁরশ শকতি লই স্াচ্ছির চিত্তে, 
বধহ শীবষম-আঁর দহজ্জয় সত্তেব 1৮ 
রামায়ণের রাণী মন্দোদরখব মত এখানেও জোঠ্ঠা রাজ্ঞী রাবণবে র:নচন্দ্রর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গনধ্ধে করেছে । অঙ্টম সর্গে রাজ্ঞীরা যখন শব লিঙ্গ পূজা 
করছেন তখন অমঙ্গলের স্‌চনারপে শিবাঁলঙ্গ চড় চড় শব্দে ফেটে যায়! রাণী 
ণশবমান্দরে রাবণের মতুযু সংবাদ শুনলেন ৷ বীরাঙ্গনা রমণী এবার শু সৈন্য 
দমনে সমরাঙ্গণে এসে উপাস্হিত হলেন । রণক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বিশ্বদ্ভল মত 
দেখে তান রণস্পাহা ভাগ বরে রামচন্দ্রের স্তর বরতে লাগলেগ । এখানে 
মেঘনাদ বধ কাবোর দ্বার। প্রভাব্ত হয়ে কাঁব প্রমীলার অনুকরণে মন্দোদরীকে 
রণসঞ্জায় সাঁঞ্জত করেছেন । কিন্তু কবর লেখনণ বীরাঙ্গনা রমণণীর 'চিনাঞ্কন 
করার মত সবল ছিল না। তাই তান রামচন্দ্র বিশ্বরহ্গে দোঁখয়ে বাীরাজনা 


১,২। দশানন বধ মহাবাবা-_ হরগোঁবন্দ নস্কর চৌধুরশী, ১৩১০, 
পঃ ১৪৯, ২২৯ 


২৬২ বাংলা সাছিত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


র্ণীকে যহদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠালেন! এই কাব্যে সীতার প্রাত রামচন্দ্র 
কটহান্ত নেই । সীতার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য রামচন্দ্র সীতার আগ্ পরণক্ষা 
নিয়োছিলেন। রামন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পথে ভন্তসখা গুহক মিলন 
বর্ণনায় আভনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে ৷ গুুহক রামচন্দ্রের জন্য শুদ্ক ফল মল ও 
শুষ্ক মৎস্য সংগ্রহ করে রেখোঁছিল। রামচন্দ্র ফিরে এলে সে বন্ধুর কণ্ঠ 
আলঙ্গন করে শুক ফল ও শহগক মৎস্য মুখে পুরে দিল। ভরদ্বাজ আশ্রম 
হয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর রামচন্দ্র প্রথমে মধাম মাতা কৈকেয়ীর ঘরে 
প্রবেশ করলেন । 

শান্ত কথাণৎ নিরাঁখ ন:পে*্বর অননুত্তীনকরমুখ পদ্ম, 

পাঁশলেন প্রথমত সম্দ্রম সহ আত কৈকেয়ী মানময় সদ্মে ।১ 


তারপর কানিন্ঠা মাহষী সিনা এবং সবশেষে স্বীয় জনন কৌশলাা 
দেবীর গৃহে প্রবেশ করলেন। এই অংশটিতে কাব কীত্তবাসী র।মায়ণের 
অনুসরণ করেছেন । কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 
করার পর প্রথমে কৈকেয়শ সম্ভাষণে গমন করোছলেন-_ 


“অন্তরে জানল তাহা রাম রঘুমাণ ॥। 
হইল ব্যাঁথত প্রাণ বমাতার তরে । 
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর পুরে ॥ 
ধূলায় বাঁসয়া রাণী বিরস বদন । 
হেনকালে রাম 'গয়া বাঁন্দলা চরণ 17৮২ 


দশানন বধ কাব্যের পরবতর্ঁ অংশ হসাবে শশধর রায় 'রাঘব বিজয়' কাব্য 
রচনা করেন । এই কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ পন্গের বাঁরবন্দ একে 
একে রামচন্দ্রের কাছে প্রাণ হারাল । সদর্শেষে পাতাল থেকে মহঈর।বণ এসে 
রামল্জ্মণকে হরণ করে পাতালে 'নয়ে গেল। কিন্তু সেখানে রক্ষঃকৃছের শেষ 
দশপ শিখা মহীরাবণেরও হনুমানের হাতে মৃত্যু ঘটল । রাম-রাবণের 
মহাসমর এবং রাবণ বধে কাব্যের সমাপ্ত হয়েছে । 


১। দশানন বধ মহাকাব্য, হরগোবিন্দ নস্কর চৌধুরী, প: ৩৭৮। 
২। কীত্তবাসী রামায়ণ, প্রাগ-ক্ত। পৃঃ ৪১৭। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ 5৮৭ ২৬৩ 


কাত্তবাপী গামায়ণে মন্দোদরীর ন্যায় রাবণ জননশ নিকষাও রামচন্দ্রে 
কাছে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই কাল সগরের অবসান করতে চেয়েছেন । 
রাঘব গবজয় কাব্যে কষা বীর পুত্রের বীর জনন । রাবণ মন্দোদরশর শয়ণ 
মন্দিরে বিশ্রাম করায় [তান হাকে তিরস্কার করেছেন-__ 


বর দ্ভ কার, ঘোর মাতৃভ্াম তব, 
অহস্ফালিবে বৈরিদল যবে 

একে একে বাধ সম বিনাশি স্বগণে, 
সেই ঘোর দিনে এ হেন নিশ্চেষ্টভাব 
হইবে তোমার বাহ, হবে বল হত'? 2১ 


সেনাপাঁত সারণ, বাবণ ও রাবণ পুল মহশীরাবণকে যুদ্ধে প্রাতীনব্শ্ 

করতে চাইলে জননী নিকষা আবার পত্র ও পৌরকে সংগ্রামে উৎসাহত 
করেছেন । রাবণও পুত্র মহশীরাবণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য ছল্নার 
আশ্রয় গ্রহণ করে সূপ্পনখার সমস্ত (সমস্ত ) ঘটনাটিকে বিকৃত করে উপাস্হিত, 
করেছে__ 

“তারপর একাঁদন্‌ সেই নারী আসি 

সপের পুজার পুষ্প লইবার তরে 

নর্থ কলহ কাঁর বার্থ মনোরথ। 

বসাঁজ্জ" কপট-আশ্রয় 'ফ'রি গেল চাল । 

শুনিয়াঁছ স:প্প-মুখেগ অমনি ধাইয়া 

সেই কাপুরুষ ষুগ আইল সেখানে 

দেখাতে বীরত্ব-দ্রপ" অবলার দেহে । 

1বদারবে হয়া তব শহীনলে সে কথা, 

শাণত আসর ধারে প্রহার বালারে 

ছেদিল তাহার নাশা মুহূর্ত মাঝারে ।২ 


অথচ সত্য ঘটনা রাবণের অজানা নয় । অন্যতও রাবণ মন্দোদরণীকে 
বলেছে নাসিকা ছেদন করে নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যানের এমন আঁভনব পচ্হা সে 


১,২। রাঘব বিজয় কাব্য, শ্রী শশধর রায়, প: ৩২, ১২৮, মজ:মদার 
লাইব্রেরী, ১৩১০। 


২৬৪ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


রাজা হয়ে কেমন করে সহ্য করবে । রাবণের মতে দ্ণ্ডকারণ্যে তার আঁধকারে 
মুন, খাঁ, মনয্য সবাই সুখে ছিল। কোথা থেকে ভন্ড তাপস রাজ- 
কুমারদ্ধয় এসে উৎপাত শুরু করেছে । তাদের অত্যাচার রাবণ কছুত্ই 
বরদ1স” করবে না। দহভ্কৃতকারগকে দণ্ড দেওয়া রাজার কর্তব্য । রাবণও 
সে বত্বা পালন করবে । কিন্তু রাবণের মনের এই গ্টুতা দীঘস্হায়ী 
হল ৮711 কৃতিবাগের রাবণের মত এখানেও রাবণের মনে রামচন্দ্র দেব 1ক 
মানব এ বিষয়ে নন্দেহ দেখা দিল-- 
“আর শাঁদ বার্থ সেই গহাঅস্পরবল, 
ছেবদত্ত অস্থ সাদ নিরস্ত নিধনে, 
৬বে নিশ্চয় বশঝব, রানশ মন্দোদরণী, 
কৃণগুরু শুক্রাচার্যা, সুগান্বগ সারণ, 
বৃঝয়াছে সব-কথা না1হক ৮ংশয় ।১ 
লঙ্গে সঙ্গে রাবণের মনোবলও ভে'ঙ্গ পড়ল। 
কল্তু তা €ইলে কি দশা হইবে মোর 
[কিসে পরিন্র।ণ 2২ 
তারপর গুরু শুরা৮যেমি টউপদেশে জামচন্দ্র হে পণ বঙ্ষ সনাতন 
এবষয়ে রাবণের আস্হা ফিরে এল । গুরুর কাছে সে সাবনয়ে জানাল শত্রু 
ভাবে ছাতা 'মন্রভাবে রাক্ষসেরা রামচন্দ্রের উপাসনা করতে পারত না। 
কলহা'ষত আত্মা রাক্ষসেরা রাগচন্দ্রের হ।তে মরে মীন্ত পাবে 
অনাহারে আদায়, পাগবুপ িন্তয়াছে মনে । 
হউক সে আরিরূপে, কিবা ক্ষাতি তাহে ? 
কার্য সদা কারণ প্রসৃত, তাই ম্যাম্ত পথে আজি 
বাসনা-নবদ্ধ কট রক্ষকলোম্ভব'? ।৩ 


এর সঙ্গে তৃলন?য় কীত্তবাস্ন রামায়ণে মন্দোদরর প্রাত রাবণের উীন্তি-- 
ধানযোগে ভাবিয়া না পায় মণ খাঁষ। 
সে রাম ভাবেন মোরে নরাহারে বাস ॥। 


১, ২,৩। রাঘব বিজয় কাবা? প্রাগুক্ত, প্‌ ১৫১, ই ৭। 


উনাবংশ শতাষ্দশতে বাগ্গালশর রামায়ণ চচ ২৬৫ 


জাগছে আমার রূপ শ্রগরামের মান । 
ভাবছেন তাগাবে বাঁধবে কতক্ষণে ॥ 
মবব রামের হাজে ভাগা যাঁদ তাছে 
যশের না হবে সাধা ঘনাইতে কাছে ।।১ 
কাবে।র শেষাংশে বাল্য রামায়ণল তনসরণে হাঃচন্দ্র সাবিত) সত লে 
রাবণ বধের জনা টৈরী হয়েছেন। কীউিশাসগ ল্রাগায়ণ অনুসারে কাব 
আমত বাধশালী রালণচক বামভক্কে পারণত করেছেন । রামচন্দ্ও সগব্ক্ষেতে 
ভন্ত দেহে অস্ট্ঘাত করত অপ্রহ্মাত হুন। কৃত্তিলাসী রামায়ণে মন্দোদ?ণকে 
চির মায়তীর বর 'দয়েছিলন রামচন্দ্র আর রাঘব-ীবজয় কাবো মন্দোদ্রী 
সার সেব। করে সীতার কাছ থেকে 'চরায়১র বর লাভ করেন -- 
“আশাষজা বহৃবার মোরে । 
1চর-সভত-“ক। বাঁহা জনক নান্দিনী |1২ 
এই ব্াবো কাঁব রাক্ষস গাহারের এক কট ত15.ক1 প্রস্তুত বরে হত কাতর 
অবতারণা করেছেন এবং আর্যও অনার্য জাতির তাহায" সামগ্রপরও যেপাথবয 
আছে তা দৌথয়েছেন | এই ভাহার্য বস্তুর মধো ভাছে অপন্ধ গিনগ মাংস, 
গাঁলত স্বাপদ, দগ্ধ কচ্ছপের অন্ন, বিড়ালের প্লীহা, অদ্বদগ্ধ পাতিগন্ধময় 
তৈক,. জলোকা, সধূম মাষের অন্ড, পেচকের তক্ষি, কাম মাংস. ঘোটব্র 
জিহবা, শাম্‌কের শ্লেম্মা, ভার রয়েছে জ্বালাময়ণ রন্ত বর্ণ মাঁদরা ।৩ অনন্য 
সলভ বিকৃত এই আহার্য তালিকাটি কবির স্বকপোলকল্পিত। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর বহুগণীতি কার রাগাহণের বরুণ বাছনশ থেবে তাঁদের 
গীতি কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন এদের মধ্যে বিজয়চন্দ্রু মজুমদ।র, 
বিহারীলাল চক্রব5৭, কাব কান রায়, নবশনচন্দ্র সেন প্রভ:ত কবর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
[িজয়চন্দ্র মজহমদারের “অহল্যা? কাঁবিতায়, ভহল্যার কামনা-বাসন।হ মধা 
দিয়ে সমাজ শাসনে বন্দণ নারী জীবনের প্রেম মিলনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ 


১। রামায়ণ কৃত্তিবাস 'বিরচিত, শ্রশ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সংপাঁদত, 
পৃঃ ৩৭৬। 
২,৩। রাঘব-বিজয় কাব।, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৯, ১২৪। 


২৬৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালাশর জাতায় জীবনে রামায়ণ 


সেয়েছে। বিবাহ বন্ধনে বন্দী হয়ে নারীকে তার বাধশন ইচ্ছা বিসজর্ন দিতে 
হয়েছ । সে শাস্ত বাকা আপ্ত বাক্য মানেনা । হাঁদয় ধর্মকে সে বড় বলে 
মনে করে । নব নব ঝতু পধাঁয়ে ধরণী যেমন মোঁহনী রুপ ধারণ করে, 
নভগণ্ডলে যেমন ানত্য নব নব রঙের মেঘ রৌদ্র খেলা দেখা যায় নারর 
যৌবনেও যাঁদ নিতা নব আঁতাঁথর আগমন না ঘটে তবে যৌবন বথা। তাই 
অহলাযা সমাজ বন্ধনের 'নিগড় স্বরৃপ বিবাহ বন্ধন 'ছিল্ন করতে চায় । সে মত্ত 
আকাশে স্বাধীন 'বিহঙ্গীর নায় স্বেচ্ছা বিহারণী হতে চায়-_ 


[মথ্যা কথা । কুল, লাজ এস তম দেব রাজ । 
তিপ্তকর, ক্ষিপ্ত প্রাণ, নব ভোগ আশে। 
যথ। নব ফুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে । 


এ নব যৌবন লয়ে যাব সোহ দেশে ।১ 
“সীতা”? বিজয় চন্দ্র মজুমদারের আর একাঁটি রামায়ণ বিষয়ক গগাতিকাব্য । 
এত রামময় জাবহা সাঁতার অলৌকিক প্রেম ছবি অগ্িকত হয়েছে । প্রজান:- 
রঞ্জনৈর জবা রামচন্ সীতাকে বনবাসে দিয়েছেন ॥ বনবাসনী সীতা কিন্তু 
তার জন্য র ন5ন্দুকে একৰারও দোবারোপ করেন নি। তাঁর মতে রামসীতার 
প্রাণ আভন্ন। সন্তানতুলা প্রজাদের মনস্তান্টর জন্য রামচন্দ্র তাঁকে বনবাসে 
পাঠয়েছেন সভা বটে + 'কন্তু সীতার প্রাঁত রামচন্দ্রের প্রেম পূর্ব আছে। 
[বরাহনী সীতা যেমন গহন বনে একাকী 'বসগরণ করছেন, রামচন্দ্র তেমনই 
অংযাধার সংহ।সনে বসে সীতা বিরহে নিঃসন্গ, একক । 
“অযোধ্যার নিংহাসন আজ যে মহাবন। 
1ক যে ব্যাথা বুকে তার জানে 1বরাহণী | 
1চরাদন মোর তরে সে কমল আঁখি ঝরে, 
এ দুঃখ কাঁহব কারে, কাহব কেমনে ?২ 
“অজ বলাপ” কাব্যে পাণ্রজাত স্পর্শে রানী ইন্দঃমতঈর মৃত্যুতে 
অযোধ্যার রাজা পত্রী-শোকে বিলাপ করেছেন। রানী জীবনের পরপারে 
আর রাজা এ পারে । রাভা যেমন ভাঁর (প্রিয়তমা রানীকে খ'ুজছেন, রানীও 


১,২। উনাবংশ শতকের গণীনকাবতা সংকলণ, শ্রীশ্রীকুমার 
ব;্যাপাধাযার ও শ্রখঅরণ কণার মুখোপাধ্যায়, মর্ডান বুক 
এদেন্লী, প, ১৬৮, ১৭০ ১৭২ । 


উনাবংশ শতাষ্দীতে বাঙালশর রাম।য়ণ চা ২৬৭ 


[ক তেমন রাপ্গাকে খোঁজ করছেন অথবা রাজার মও গর 'বরহপ হয়ে রাণী কি 
রাজার অপেক্ষায় আছেন? জীবন শসন্ধৃর পারে আবার কি তাঁদের 
[মিলন হবে ? 

“ভা সয়া ম্রোতে সিন্ধু পথে 

তরিয়া আম যাব কি 2 

জশবন পারে আবার তোরে 

পাব দি আম পাব ?ক ?”১ 


[বহারণ লাল তাঁর সারদামঙ্গলকাব্যে কাব্য-লঙ্্ী যোগীর ধ্যানের ধন সারদা 
দেবীকে বাজ্মশীকর তপোবনে আবিভ্‌ভা জ্ঞানদান্রী, সৌভাগ্য দান বাণা 
বদ্যাদাম়িনন সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন পে দেখেছেন 

শাখ-শাখে রস সুখে 

কৌন কৌন মুখে মুখে 

যতই সোহাগ করে বাঁস দঃজনায়, 
হানল শবরে বাণ 

না'শল কোন্ডের প্রাণ, 

রাধরে আপ্লুত পাখ। ধরণী লুটায়। 
কৌন 'প্রয় সহচরে 

ঘেরে ঘেরে শোক করে, 

অরণ্য পারল তার কাতর ক্রুন্দনে 
ক্রোণ্টে করি দরশন 

জাঁড়মা জঁড়ত মন 

করুন হদয় মুন বভদ্রতের প্রায়, 
সহসা ললাট ভাগে 
জ্যোতম্ময় কন্যা জাগে, 

জাগিল [বিজলী যেন নীল নবঘনে ।২ 

এমন সময় দশাদক বিমোহিত করে রবিচ্ছাবি গ্রিয়মান কনে ভ্যোতিমায়িখ 
মেয়ে কবি বাজ্মীকির সদ্মুখে এসে দাঁড়ালেন । 


২৬৮ বাংলা সাঁহতা ও বাঙালশীর জাতধর জীবনে রামায়ণ 


বাঞমীক মুগ্ধ বিমোহিত । কৌন বধূর করুণ ক্ুন্দনে বিহহল রত্তমাখা 
কৌণের [দিকে ভাগানেন। একবার সেই কৌন্পীর আর বার বাল্মীকিকে 
ানরীক্ষণ করলেন । দেবীর করধহ5 বীণার সকরুন সুরে শোকসঙ্গীত বেজে 
উঠল ।॥ সেই সঙ্গীতে বনভ্াাম পারপ্লহতি। আঁদকাঁবর অন্তরেও সেই শোক 
নান্দত ধৰান বাঁণার তারেব নায় হৃদয় বীণার সুরে সুরে বেজে উঠল। 

1নরাখ নান্দিন-ছ'বি 

গদ গদ আ'দি-কাব 

অন্তরে করুণা-ীসন্ধু উথালয়া ধায়” ।১ 


প্রমীলা” কাবিতাঁট মানক*মার বসুর গশীতিকাবতা সংবলন “কনকাঞ্জাল, 
কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত । এখানে রক্ষঃ কুলবধ্‌ মেঘনাদ পত্রী প্রমশলার কসম 
কোমল সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও সরলতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অসাধারণ 
শৌর্ বীর্ক বর্ণনা করেছেন | যে প্রমীলা বম্তান্তলে মুখ ঢেকে লজ্জা- 
বতীলতার ন্যায় শাশুড়ীর পাশে অবনতমূখাী ছলেন, যে বালিকা পাঁতর কর 
ধরে মিনতি করে বলছেন শাশুড়ী যেতে দিচ্ছেন না বলে 'তনি একাকণ ঘরে 
রয়ে গেলেন 
“ও কর-কমলে ধার পাঁতকর 
কাঁহছে বাঁলকা করুণ স্বরে, 
*বশ্র: তব সাথে না দিলেন যেতে 
তাই দাসী একা রাঁহল ঘরে 1”২ 
আবার "সই বাঁলকা বধ. প্রনীলাই রণরাঙ্গনী বেশে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন-_ 
আবার-বৃঝিবা দানব নাশিতে 
ডাঁকিনী যোগিন? সখণীর মনে, 
অশিব নাশিনশ, কল:ষ হা'রিনশ 
অভয়া জননা পাঁশছে রনে 1৩ 


১। সারদামঙ্গল, প্রগেদ্ত, পৃঃ ৭। 
২,৩। কনকারঞ্জল, মানকমারী বস, ১৩১১, পু ১৬, ১৭। 


উনাবংশ শতাব্শতে বাঙালীর রামায়ণ চচা ২৬৯ 


এই রণরাঙ্গননকে দেখে স্বয়ং রঘুপাঁতি র্লামচক্দ্রু এবং তাঁর বানর বাহন+ও 
ভয় পান-_ 
“্চম?ক চাহছে বানর বাহন, 
চমক ভাবিছে জানকী-পতি, 
ধন্য বীর পলা ! ধনা বীরাঙগণা ! 
সাবান সাবাস প্রমশলা সং1১ 
দশরথের বাণে মান পতৃপ্রের প্রাণ ত্যাগ কাঁবতা1ট মানকুমারী বসুর 'কাবা 
কৃসমাঞ্জাল* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত । মৃগভ্রমে শব্দ ভেদ বাণে মানগত 
বালক শীসম্ধুকে বধ করে মহারাজা দশরথ যে কতখানি ভনত ও সন্ুস্হ হয়ে 
উঠোছিলেন তা এই কাঁবতাটিতে দেখান হয়েছে । বাতাহত মুনিকুমারকে রাজা 
ক ভাবে বশচাবেন ঠিক করতে পারলেন না । বালকের বুক থেকে ধনুংশর 
তুলে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হলে রাজা তার চারদিকে মৃত্যুর একটা 
1বভগাীষকা দেখতে পান । তাঁর জীবন হয়ে উঠল অসহ্য-_ 


দশরথ ন:পবর 
ছাঁড় শব্দ ভেদীশ্বর 

যালক সম্ধূর বক্ষ, মগ ভেবে িধিয়া, 
শেষে করে হাহাকার 
উপায় না পাল্প আর, 

কেমনে বাঁচাবে তাঁরে, মত্যু পাশ খুলিয়া! 
রাখতে সিম্ধুর প্রাণ 
ধার সে দারুণ বাণ, 

সবলে স্বকরে রায় নিল যবে কাড়িয়া 
[বষম বাজিল বুকে, 
শোণিত উঠিল মূখে, 

পাঁড়ল বালক আহা 1 ভৃমে মাথা-লহাঁটয়া 
তার সে শোকের দায়-__ 
অসহ্য বেদনে হায় ! 


১। কনকাঞ্জীল, মানকমারণ বসু, ১৩১১, পত ১৬। 


২৭০ বাংলা সাহতা ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


জীবনে মারল ভ্‌প-মংত 'সম্ধু হো'রয়া, 
শত নত দাঁড়াইল দশরথে ঘেরিয়া ॥।১ 
কাব কা?মনীরায়ের “রামের প্রীতি অহল্যা' কাঁবতাট র্লামায়ণের অহল্যা- 
উদ্ধার আখ্যান ভাগ অবলম্বন করে রচিত হয়েছে । এই কাবতা?টিতে সদ্য 
শাপ মুক্ত অহল্যা রামচন্দ্রের বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন করণ হৃদয় সত্যব্রত 
রাণচন্দের কাছে পাপই ঘহশ্য, পাপ নয়! শ্রীরামচন্দ্রের করুণার স্পর্শে 
অহল্যার জন্মজণ্মান্তরের পাপ কালিমা ধুয়ে মুছে সে শাচস্নাত হয়ে 
উঠেছে । অহলার জীবনে মৃত পণ্য, হৃত ধর্ম পুণরায় জেগে উঠেছে। 
সচরাচর জীবনের মাঝে মৃতা আসে! আর রামচন্দ্র মত্যার মাঝে জীবনকে 
এনেছেন । মানবসমাজে নারীর সতীত্ব লোপ হয় এ কথায় চিরকাল শোনা, 
গেছে) নারী হত সতীত্ব পুনরায় গফরে পায় নরদেবতা রামচন্দ্র অহলার 
জীবনে তা দেখালেন । 
“তব পুণা- শ্লোক স্পর্শ যে শান্তির সীমা 
সে শান্ত জীবনে মোর 'দয়াছে মাহমা 
সমজ্জবল । নরদেব, কিছ? ভুগলনাই, 
কাল যাহা পাপ ছল, আজো আছে তাই, 
শুধু সেপাপনী নাই। পাপা চিরাঁদন 
থাকে না প।পের পঙকে বিকৃত, গাঁলন, 
অস্প-স্য। প্রভাতালে।ে ধরনী তেয়াগণ 
যায় যথা আন্ধকার, পণ্যালোক লাগি 
দুত্কীত কালম। হয় চির অন্তীহত,” 


নারশয় লতীত্ব যায়, মানব ভাষার 

শোনা ছিল, নার কভু সতীত্ব যে পায় 
তযাম তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম 
1চর স্লরণীয় হবে অহলাযার নাম। ২ 


উনাবংশ শতাব্দশতে বাঙ্গালধর রামায়ণ চ৮1 ২৭১ 


এই কবিতাটিতে কাব কাঁমনী রায়, সমাজ কতক ীনগহীত নারশ 
হৃদয়ের বেদনা 'নজ অন্তরের মধ্যে উপলাদ্ধি করোঁছিলেন। মানুষ চিরদিন ঘণ্য 
অস্প'শা থাকতে পারেনা । পাপশ পাপ স্খলনে অ!বার পুণ্যস্নাত হয়ে সমাজে 
তর পূর্ব গৌরবে শ্রীতাচ্ঘত যে হতে পারে রামের প্রাতি অহল্যা কাঁবতায় বব 
তা দেখিয়েছেন । আমাদের সমাজ ব্যবস্হায় যে পতিতা, যে অস্গস্য তাকে 
আরও ঘণা আরও হেয় করে তুলে, সেযে মানু তার অপরাধ ক্ষমা করে 
সহানভীতর দ্টিতে দেখে তাকে যে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া যায় একথা সমাজ 
মনে রাখে না। কন্তু একথা মনে রাখলে অনেক পাপের বোঝা, অনেক 
অন্যায়ের বোঝা হালকা হয়ে যায়। যে পতিতা সেও পাপের ভয় ও পুণোর 
অনুশীলনে মনুষাত্বের গৌরবে সমাজে মাথা তদ দাঁড়াতে পারে । 

“অশোক বনে সবতা? কবতাটি নবীনচন্দ্র সেনের “অবকাশ রঞ্চিনী কাব্য- 
গ্রন্থের অন্তগতি। শঙ্খালতা পরাধীন ভারতমাতাকে কবি অশোকবনে 
বাঁন্দনগ সাঁতার সঙ্গে অভন্ন রূপে দেখেছেন-- 

এই মীতমতী শোক বার দরশন 

[জজ্ঞাঁসনু ---বনমাতা কে তুমি দুঠাখনগ ? 

এমন বষাদ মর্ত িসের কারণ? 

বাঁললা রমণী অশ্রু ম:ছয়া অণ্লে,_ 

দ্ঃখিনশ ভারতলক্ষম্ী আম বাছাধন। 

আমিই অশোকবনে সীতা বিমোহন? 1৮১ 
এই ফাব্যে ঝাঁব বাঁন্দনী সশতার স্ছগে পরাধখন ভারতের তুলনা বরে পরোক্ষে 
সধতাপহারক রাক্ষস রাবণকে ভারতের স্বাধীনতাপহারক ইংরাজদের সচ্ছে 
তুলনা করেছেনা সীতার সঙ্গে ভারত্মাতার, রাবণের সঙ্গে ইংরাজকে 
তূলনা করে কাবি স্বীয় কজ্পনা শান্তর উৎকষে'র পাঁরচয় [দিয়েছেন । 

'রামায়ণ মহাকাব্য উপেক্ষিতা অনাদ-্তা বধ্‌ ডীর্মলার বিলাপ দে বৈদ্দুনাথ 
সেনের উর্মিলা কাব্যে বর্ণনণয় [বষয়। উর্মিলা রাজপ্রাসাদ বাসন । 
আর সণতা বনবাসনব । কিন্তু সীত। অপেক্ষা ভীর্মল।র দ£ঃখ বেদনা িছ;- 
মানত কম নয় । সীতার বনবাস পাতি রামচন্দ্রের সাহচযে রাজপ্রাসাদের ভোগ 
1িলাস অপেক্ষাও আনজ্দদায়ক । প্রাসাদ বা1সনী মজা বিরহনগ পভ 


১। উনাঁধংশ শতকের গীতি কবিতা সংকঙ্গন, প্রাগনন্ত প্‌” &০৩। ১ 


২৭২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতশয় জগবনে রামায়ণ 


বিচ্ছে? বিধুরা তাপসী । বধূ উীর্মলা পন্লবাহক দ্বারা সীতার কাছে পু 
পাঠাবেন স্হির করেছেন । সাঁতা তা নিজে পড়বেন । রঘুবীরকে শোনাবে. 
আর অবশেষে ডীম্ল। হৃরর়ের নিজ্ফল প্রণয় জানাবেন লক্ষমণকে- 
“জান।ইও ডীখ'লার নিষ্ফল প্রণয়, 
জানাইও উ্মিলার নয়নের বারি, 
জানাইও প্রুয় দিদি জানাইও তারে, 
অধযোধ্যার রাজপুরে ক নাশ দিবসে, 
উদ্ধমুখেঃ কথনো কী অবনত মুখে, 
বগাঁলত- কেশপাশ, পান্ডুর অধরা, 
একট রমণী মৃত ঘোরে আবিরভ !ঠ?১ 
এখানে কাঁৰ বরাহনশী উীর্মলার খাট চিত্র একেছেন। উীর্মলার সীমাহীন 
দুঃখ আরও অসহনীয় করে তোলার জন্য ডীর্মলার প্রাত কৈকেয়শর কটাক্ষ 
মন্হরার কটুক্তি পন্নের মধ্যে কাব নুকৌশলে বন্ননা করেছেন। নিষ্ঠুর 
কৈকেরশী বধু ভীর্মলাকে 'দয়ে গৃহকার্য করায় । কহবজ্জা ভীর্মলাকে মহারাণণ 
কৈকেয়ীর অন্তঃপৃরে গৃহকার্ষে নিষুস্ত করার জন্য ডেকে নিয়ে যায় 
“দণ্ডক কানন ত্যাজ চল বধূ এবে, 
ডাকছেন অন্তঃপুরে মহারাণী মোর, 
কাঁরবারে গহ্কার্যয- চল গো এখনি ।””২ 


কৈকেয়ী রাণঈ উা্মলাকে ব্যঙ্গ করে বলেন-_ 
«একদা কৈকেয়ী দেবা সবার সম্মখে 
কাঁহলেন ব্যঙ্গ কাঁর, “বউমা মোদের 
দশ্ডক ভাবেন বুঝি মোদের উদ্যানে, 
অপনারে খাঁষ কন্যা'। সেগ্লেষ্য উক্তির 
গুঢ় অথ প্রিয় দাদ নারিনু বুঝিতে,” ও 


উ্ণলা কাব্যে বধূ উ্ঘিলার সামাহীন দহঃখের মধে) দিয়ে সপত্বী পনর ও 
পূ্রবধ্‌র প্রাত সং শাশুড়ী মর্ম অত্যাচার বর্ণনা করেছেন। বহু 
গববাহের পাঁরণাত স্বরূপ বাংলার ঘরে ঘরে বধু উীর্মলার মত বাঙ্গালী গহ- 


১, ২, ৩। . ভার্মলা কাব্য, দেবেদ্দ্রনাথ সেন, ১৮৮০; প্‌ ২২-২৩, ৩ 


উনাঁবংশ শতাব্দশতে বাঙালণর রামায়ণ চচণ ইথ৩ 


বধুরা গৃহ কন্রঁ সৎ শাশংড়ীর কাছে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে 
থাকেন। পহদের বনে পাঠিয়ে কৈকেয়ী ক্ষান্ত হয়ান, পুব্ধূকে ব্যঙ্গ 
বদ্রুপে জর্জারত করতে ও তাকে সামান্যা দাস ন্যায় গ্‌হকমে নিযুক্ত করতে 
সে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি। 

গুরৃতারণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বালবধ? কাব্যে রামচচ্দ্রের সঙ্গে সুগ্রণীবের 
বন্ধৃত্ব, বাঁলবধধ ও সুগ্রীবকে ীকিকন্ধ্যার ংহাজ্নে হহাগন পষগ্তি বর্ণনা 
বরেছেন। বাল্বধ কাব্য রামায়ণের বালবধ আখ্যান অপেক্ষা অনেকাংশে 
উৎকর্ষ লাভ করেছে । এই কাব্যে অশোকবনে বন্দিনগ সীতার অন-করণে 
রুমার বন্দী দশা বার্ণত হয়েছে। মন্দোদরশীর মত তারাও রুমার পক্ষাবলদ্বী । 
সীতার সখী সরমার মত অরুণাকে রুমার সখী করে রুমার বন্দী জীবনের 
বিলাপ বর্ণনা করা হয়েছে । 


এ সুখ প্রভাতে হায়। [বষাদে ঢা'লিয়া কায়, 
1বরলে বসিয়া রুমা আঁধার কুটারে, 
আল.থাল: কেশ পাশ পারধান চীর বাস 


ভষণ-বহীনা বালা ভাসে আখ নীরে। 


অরুণ বরুণ যান, অরুণা নামে ধবাঁন 
হেনকালে উতারল রুমার ভবনে, 
তাহারে হোঁরয়া বালা, জ.ড়াইতে দেহ জহালা, 


বাঁলিল দুঃখের কথা কাতর বচনে ।১ 
রাবণের মত বাল রূমাকে লাভ করার জন্য নানাভাবে চেঙ্টা করে ব্যথ4 
হয়েছে। সীতার মত রুমাও পাতিপ্রতা সতী 
ভাস:র হয়ে রাজা, করে কত অত্যাচার, 
অধলার জাতি মান রাধা হল দায় লো, 
কভ. বা কাতর স্বরে কত বা মিনাত করে, 
কভু রোষ ভরে বলে পরুষ বচন লো ।॥২ ৃ 
রাবণের চেড়ীদের মত বালির চেড়ীরাও রুমাকে পাহারা দেয় অত]াচার 
করে, মারধর করে-_ 
১ ই,ঈঠাজ্ধালিবধ কাব্য, শ্রীগ্রুতারণ মুখোপাধ্যায়, ১৮০১, 
আরমানাঁটেলা আদর্শ প্রেস, প্‌, ৬২-৬৩, | 
১৮ 


২৭৪ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালশর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


দুরন্ত চেরীর দলে নানা অপমান করে, 

সমারলে সে সব কথা পরাণ বরে লো; 

কভ7 করে জোড় হাত, কভু বা দেখায় ভয়, 

কভ্‌ প্রহার করে, কভ; ধরে পায় লো ।১ 

1শবকৃষণ ভট্টাচাষ" “অজাবলাপ" কাব্যে ইন্দহমতীর শোকে অজরাজার বলাপ 

বর্ণনা করেছেন । মহারাজ অজ ইন্দুমতীর শোকে রাজা পাঁরত্যাগ করে বনে 
বনে দ্রমণ করতে লাগলেন । তখন কদলগর বাশিচ্চ রাজাকে রাজধাননতে 
ডেকে এনে জানালেন যে রাণণ ইন্দুমতশী শাপদ্রত্টা অপ্সরা । শাপদ্রন্ট হয়ে সে 
স্বরাজ্যে ফিরে গেছে । তার জন্য শোক করা বথা। রাজা যেন শোক 
পাঁরত্যাগ করে রাজ কার্যে মনোনিবেশ করেন । কিন্তু রাজা 1কছ;ুতেই -াঁর 
প্রয়তমা পত্রীকে ভলতে পারলেন না। তিনি অষ্টম বধাঁয় রাজকুমার 
দশরথকে সিংহাসনে স্হাপন করে সরষ সাললে আত্মাবসজ“ন করলেন । 


“ কচ্টে অন্ট বর্ধকাল, যাপিলেন নরপাল।, 
কুমারের শৈশব কারণ ॥ 

1চত্রে 'প্রয়া-ম:তি দেখি, কখনো জড়ান আখ, 
স্বপনে বা কভু দরশন ॥ 

প্রজার পালন তরে, কুমারে নিয়োগ করে, 
বসাইয়া নিজ সিংহাসনে । 

প্রয়া শোকে নরবর ত্যাজলেন কলেবর, 


সুরধুনীী সরয্‌ মিলনে 11৮৭ 


কাব এখানে মহারাজ অজ চারঘের মধো দিয়ে পড়ী প্রেমের পরাকান্ঠা 
দেখিয়েছেন । 


লক্ষণ ভোজন? কাব্যে অনাহারে আঁনদ্রায় চৌদ্দবর্ধ ব্রন্গচর্য পালন করে 
লক্ষমণ যে ইন্দ্রাজৎ বধে সমর্থ হয়োছলেন তা জানতে পেরে রামচচ্দ্র লক্ষ]ণকে 
উপলক্ষ্য করে এক ভোজসভার আয়োজন করেন৷ সাতাঘেবী গিয়ে বন্ধনের 
ভার প্রহণ করলেন । এই উপলক্ষ্যে কাব তৈলোক্যনাথ দাগ দে রামলীতার 
দ্বা্পত্য রসিকতার এক সরস 'চিন্ন এককেছেন । অসময়ে রানচগ্প্রকে অস্তঃপুরে 
দেখে লীতা তার কারণ জিজেস করলেন । রামচন্দ্র কারণ স্বরূপ বললেন যে 


১। বালবধ, প্রাগন্ত, প', ৬৫। 
২। অজ্াবলাপ, শ্রীৃক্ত শিষকৃফ ভট্টাচার্য) কলকাতা, প্‌ ৩২। 


উন।বংশ শতাব্দীতে বাঙালণর রামায়ণ চচণ ২৭৫ 


তনি সাঁতার বিরহ সহ্য করতে না পেরে তাঁর মুখ দেখার জন্য অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করেছেন । সাতার জন্য রামের যে ি কাতরতা তা সীতা বোঝেন না। 
সাঁতা রাবণ গ:হে সুখে ছিলেন, আর রাম বনে বনে কেদে মরেছেন-_ 
“রাবণের গৃহে তুমি থাক মহাসখে | 
তোমার লাগয়া আমি কেদে জমি দুখে 11১7৯ 
এর উত্তরে সীতা বলেন সতীত্ব ধশ গৌরব লাভ করার জন্য তিনি বনবাঙ্গনশ 
হয়েছিলেন । অথচ তাঁর অপষশ হল। তখন রাম বলেন, 'তাঁম পাঁতভান্তর 
জনা বনে যাওনি যশের জনা বনে গেছ ।' 
“ঘশের লাগিয়া যাও মোর সঙ্গে বনে। 
পাঁতভন্তি তবে তব নাঁঠ ছিল ধনে 017২ 
'তারপর রামচন্দ্র পরিহাস ত্যাগ করে সীতাকে লক্ষণ ভোজনের আয়োজন 
করতে বলেন। 
ভোজ্যদুব্য প্রস্তুত। রাক্ষস ও বানরসমাজ সহ লক্ষণ ভোজনে বসেছেন। 
মীতাদেবী একের পর এক পরিবেশন করে যাচ্ছেন । কিন্তু লক্ষণ কিছুই 
মুখে দিচ্ছেন না। রামচস্দ্র ারণ 'জজ্ঞাপা করলে লক্ষণ বললেন-_ 
বাঁসবারে পাই আজ্ঞা না পাই খাইতে। 
দেখিয়া শ্রশরাম হাত দেন কপালেতে || 
খাও হে লক্ষণণ ভাই দোষ ন। ভাব ইহায়। 
ভ্ালয়াছি খাও আজ্ঞা দিইতে তোমায় ॥॥ ৩ 
বাঙ্গীপ্রয় কাব এখানে রামায়ণের গুরু গম্ভীর বিষয় বস্তুর মধ্যেও হাস্যরস 
পাঁরবেশন করেতছেন। লক্ষণ ভোজনের নাম করে তান বাঙ্গালীর ভোজ- 
সভার একাঁট স:ম্দর খাদ্য তালকাও প্রস্তুত করেছেন । 
ণনর্বাঁসতা সীতা" কাবো হারিশচন্দ্র মন্ত্র লোকোপবাদ ভীত রামচন্দ্র 
সীতা নির্বাসনের পর বনবাসনী সাঁতার করুণ [বিলাপ বর্ণনা করেছেন । এই 
কাব্য একাঁদকে যেমন সাঁতার পাঁতিভান্তুর নমূনা রয়েছে তেমন তার প্রত 
শ্রীরামচণ্রের দ:ব্যবহারে 'তাঁন রামচন্দ্রকে নানাভাবে আঁভফ্ত্ত করেছেন শুক 
সারার দৃঙ্টাম্ত উল্লেখ করে তিনি সারীকে বলেছেন লে যেন কখনো শুকেয় 


১১৯৩ । লক্ষমপ ভোজন, ৈলোক্যনাথ দাস দে, ১৮৭১, প্‌, ২১, 
সঃ ৬। 


২৭৬ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিশ্বাস না করে। কারণ পুরুষ জাতি কখনে 
[ি*বাসের যোগ্য নয় । সহখ-দুঃখ দাতা বিধ।তাকে তানি এই বলে দোষারোপ 
করেছেন যে বিধাতা সকলের কপালে সুখ দুঃখ সমানভাবে লিখেন, কিন্তু 
অভাগনী সীতার কপালে কেবল নিরন্তর দুখই গলখেছেন। 
স+তা ভাবছেন রামচন্দ্র সীতার হদয়ে আগুন জহালয়ে নিশ্চয় নিজেও 
অযোধ্যার ?সংহাসনে বসে জহলছেন । গভ“বতশ সতাঁ পত্বীকে পাঁরত্যাগ করে 
রামচন্দ্র নারীহত্যার পাতকে পাতকী হয়েছেন । তান ধমের কাছে রামকে 
ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেছেন- 
“হে ধর্ম! কাঁরল নাথ যে পাপ অর্জন 
ক্ষামলাম আমি*_ত্দীমও করিও মাজন।”১ 
সীতা আশঙ্কা করেন রামচন্দ্রের সীতা নিবণাসন দেখে পচ মাসের গভবতখ 
নারীরা স্বামীর কাছে আর কোনাদন সাধ চাইবেনা_- 
“গাভণী কামনীদের জনমের মত, 
না'শিলেন পাতি পাশে সাধ চাওয়া সাধ, 
সম দশা শুনে কেবা সাধে হবে রত ?” ২ 
গভস্ছি সন্তানকে লক্ষ্য করেও সীতা শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর সন্তান 
ভামন্ট হলে সংবর্ণ সাতকাগার, পিতামহণীও মাসীদের স্নেহের পরশ ও পিতা 
রামচন্দ্রের কুসুম কোমল কোলের স্পশশ থেকে বণিত হবে । 
লক্ষণের দুর্বাবহার স্মরণ করেও সীতা বিলাপ করেছেন ॥। লক্ষণের 
জোম্ঠের প্রাত ছিল পিতৃভাব এবং সীতার প্রতি মাতৃভাব । পরশুরাম পিত 
আদেশে মাত: হত্যা করেছেন । লক্ষঃণও জ্যেঙ্ঠের আদেশে মাতৃসমা তাকে 
বনে নির্বাসতা করল। 
বনবাসের অসহ্য দুঃখ সহ্য করতে না পেরে ভাগীরথাী সাঁললে আত- 
1বসজন দেবেন ঠিক করে তিনি পবনকে দূত করে র!মচন্দ্রের কাছে এ সংবাদ 
পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে ভাগীরথী সালিলে ঝাঁপ দিলেন-_ 
“বলতে বালতে রাম বিনো'দিনশ 
উদ্মাদ্দনী মত অমান ধেয়ে, 


১,২। 'নর্বসতা সীতা, হরিশচন্দ্র মিন, প্‌, ৪১, ২৮। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চচণা ২৭৭ 


হইলেন গঙ্গা সলিল শাঁয়নণী 

জননীর কোলে ঘুমানো মেয়ে ।৮১ 
শনর্ব।1সতা সীতা কাব্যে অসহায় বাঙ্গালী নারীর প্রাত নিষ্ঠুর পুরুষ জাতর 
অতাচার বর্ণনা করা হয়েছে । পাতি পারিত্যক্তা, সমাজ সংসার 'বতাঁডিতা 
হতভাগ্য বাঙ্গাল? মেয়েদের সীতার মতই জলে ঝাঁপ দেওয়া বা আগুনে পুড়ে 
মরা ছাড়া আর কোন উপায়শ্ভর থাকবেনা । 

নবশীনকাল? দেবর 'মন্দোদরশর রণসজ্জা” কাব্য গ্রন্থাঁটতে রাবণের মৃতুর 

পর শোকসন্তপ্তা মন্দোদরশ পাঁত শোকে অধণর হয়ে রামলক্ষ।ণের সঙ্গে সংগ্রাম 
করার জন্য রণসাজে সাত্বজত হন-_ 

“কারতে অরাণত--কূলের সংহার, 

ধাঁরল দানবী ভীষণ আকার 

কোথা সে লাবণ্য কোথা অলগকার 

কোথা মনোহর কবরা বন্দন |+১২ 


এখানে দাঁপ“তা দানব নান্দন) রাক্ষস বধ মন্দোদরশ রাবণের যোগ্যা মাহযী। 
নবীন কালী দেবীর মন্দোদরী রামসীতার ভক্ত নহে ; মধুৃসহদনের প্রমধলার 
মত সে বীরাঙ্গনা । পাঁতিহতার সে প্রাভশোধ চায় । কেবল বীরাঙগনা নয়, 
দ্রার্পতা অহংকারীও সে বটে। ব্রিজটাকে সে অমরাপৃরধীতে শচর কাছে 
পাঠায়, শচী যেন তর জন্য পারজাত মালা তৈরী করে দেয়-_ 
“যাও তুমি ত্বরা করি যথা 'নদিব-ঈশ্বরী, 
বলো মম নাম করি, 
পারজাত কুসুমে । 
গাঁথ বৈজয়ঙ্ত হার, দেয় মোরে উপহার, 
পার, যুদ্ধে আগহসার, 
হব আমি সুষমে 117৩ 


১,২,৩। নিব্ণাসিতা সীতা, প্রাগনত্ত, প্‌ ৭৫। 
মন্দোরার রণসঞ্জা, নবীন কাল দেবী, ১৮০, ওয়েন্ট প্রেস, 
পিংঃ চহৃ ৯৮৪ 81 


২৭৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালপধর জাতণয় জীবনে রামায়ণ 


রাবণের ম:তুর পরও মন্দোদরণ শচটকে তার কিঙ্করাঁ বলে মনে করে তার জন্য 
পারিজাত মালা গাঁথতে আদেশ দেয় । কিন্তু এই বাঁরাঙ্গনার বীরত্ব িভীষণকে 
দু'চারটি গাল দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল । মত পাঁতিকে দেখে সে যুদ্ধ ত্যাগ ত 
করলই জণীবন ত্যাগেরও বাসনা করল-_ 

ক কাজ লঙ্কায় আর বা কাজ জীবনে, 

অস্ত্র ত্যাজ পাত পদে পাঁড়ল ব্যাকুল মনে ।১ 

কৃষেন্দ্র রায়ের “সীতা চাঁরন্র কাব্যের শ্রোতা স্ীলোক, সম্ভবত বন্তাও 

স্লীলোক | এই কাব্য গ্রন্থাটিতে সীতা চরিত্রের অসাধারণ পাঁবন্ুতা, পাতিত্রত্য, 
সহনশীলতা ও সারল্য বর্ণনা করা হয়েছে আবার প্রয়োজনে তান ক্ষান্ন রমণীর 
তেজও প্রদর্শন করেছেন । পঞ্চবটী বনে বাস সময়ে তিনি বালিকার মত 
অপ্রাপ্য বস্তু পাওয়ার জনা জেদ ধরেছেন ॥ সঈতা চরিত্রের মাহাত্ম্য ফাটিয়ে 
ভোলার জন্য রাম চারন্রের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়েছে । রামচন্দের 
[ববাহ, রাজ্যাভিষেক, লক্ষণ ও সীতা সহ রামের বনগমন, লক্ষণ কত:ক 
সু্পণখার নাসাচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসরণ করে বর্ণনা 
করেছেন । পণ্থবটা বনে মায়ামগ ধরতে রামচন্দ্র অস্বাকার করলে সাঁতা, 
বালিকাসচলভ জেদের বশবতাঁঁ হয়ে আভমান করে বলেছে-_ 

“রাম উপদেশ বাক্যে অনাস্থা প্রকাশি। 

আভমানে বস্ত্রাঞ্জলে ঢাকে মুখ শশী || 

সাবষাদে বলে সীতা আমি দুভর্বাগন। 

নতুবা বাসনা পূর্ণ হইত এখান | ২ 


রাবণ বধের পর সীতা রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার আগে সখ সরমার কাছে 
তাঁর স্বপ্ন বস্তান্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে তানি তাঁর ভাবষ্যং অমঙ্গলের সূচনা, 
দেখতে পাচ্ছেন । 
অশুভ বারতা, মনেতে নিশ্চয়। 
কেহ যেন অ।গে বলে। 


১। মন্দোদরীর রণসঞ্জা, নবীন কাঁলধ দেব, ওয়েয়েশ্ট প্রেস, ১৮৮০ 


পু, ১৮, ৪৫ । 
২। সাঁতাচারন্র, কৃষেন্দ্র রায়. ১৮৮৪ সন, প:. ২৫৪ ৮৪1 


উনাবংশ পতাব্দীতে বাঙালপর রামায়ণ চর্চা ২৭৯ 


দ*চক্তাতে সীতা, হেরে পাম 
তুর্দক, বাস ভূতলে ॥।১ 
সীতাকে রামচন্দ্র ষেভাবে কটা করেছেন তা বাজমশীক ও কৃত্তিবাসকে হার 
মানায় । রাযচন্দ্রের স্বভাবোচ: মযাদা এতে 'বাহত হয়েছে । অশ্বমেধ 
ষজ্ছের সময় সীতাকে রামচন্দ্রের সভায় আনা হলে রাম িছহতেই সপতা 
পারগ্রহে সম্মভ হলেন না। পাঁতিব্রাতা সীতা র।মকে কত অনংনয় বিনয় 
করলেন। রামজননী বৌশল্যা সাঁতা পারিগ্রহ বিষয়ে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলে 
1তনি ব্জলেন সীতা অভিমান করে পরাক্ষা দিচ্ছেন না। কারণ রামচচ্দ্র জানেন 
সতীত্বের যেকোন পরণীক্ষাঘ সীতা জয়শ হতে পারবেন-- 
“কেন সীতা হয় ভতা ? পরশক্ষাতে সুপাবন্তা, 
নিশ্চয় যখন হইতে পারিবে ॥ 
অযথা হয়ে দ£খতা, তোমারে করে ব্যর্থতা । 
লোকে বল, শুন দক বাঁলবে || 
করুক পরীক্ষা দ্বান, এই সভা 'বিদামান, 
[ন্পা?পনগ হইবে প্রচার |” ২ 
সপতা চারতত অঞ্কন করতে গিয়ে কাব মানবজশবন তথা নারশ জশবনে 
প্রযোজ্য বহহ প্রবাদ প্রবচন বাবহার করেছেন । যেমন-- 
(১) যখন যাহার দশা বামে হেলে যায়। 
দ্ব্ণা বনে তারে দাদি! বাঘেধরে খায়।।৩ 
(২) কত যে দ্াশ্চন্তা মনে হতেছে উদয়। 
বলে শেষ করা দাদ! মোর সাধ্য নয়।।৪ 
সশতাহরণ উপলক্ষ্য এসব প্রচালত প্রবাদ প্রবচন কাঁব তাঁর কাবো বাবহান়্ 
করেছেন-_ 
(১) একতা গৃহখর পক্ষে যেমন মঙ্গল । 
অনৈক্য আবার তাহা হতে অমঙ্গল || 
সতত বিবাদে শীঘু লক্ষ্মী তারে ছাড়ে । 
অন্মান অলম্ষ্ষী আস চডে তার ঘাড়ে ।! 


১, ২৩১ ৪ সাঁতাচরিত, কৃষেছ্্র রায়। ১৮৮৪ পড় ২৫, ৮৪, 
১৮৭, ৩০, 581 


২৮০ বাংলা পাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


[বিভধষণে পদ্দাঘাত, কারয়া রাবণ । 
স্ববংশ নিধন--সংজ্র করেন স্হাপন |)11১ 


পৰাঘথাতে বভীষণকে বতাঁড়ত করে রাবণ যে অন্যায় করোৌছিল তার জনা 
তাকে সবংশে 'নধন হতে হল । 

সীতার আগ্মপরণক্ষাকে কাব জ্যোতিষ শাস্ঘানুযায়শ বা দৈবর্টার্বপাক 
বশতঃ বলে আখ্যা 'দয়ে রামচন্দ্রকে অনেকটা দায়গুন্ত করেছেন-_ 


“জন্মস্হ হইলে শনি, একাদশে থাকুন যান; 
তাহে শুভ নাহ পায় । 
স্বয়ং বিষ; রঘন মাঁণ, হইযা তাঁর রমণী, 


কমণদোধষে পাঁতিতা ধরায় 1৮২ 


পবনা অপরাধে অন্যকে কষ্ট 'দিলে সে কত্ট 'নজেকে ভোগ করতে হয় । 
তার জ্বলন্ত দ"ঘ্টান্ত রামচন্দ্র । তান সীতাকে দুঃখ দিয়েছেন, নিজেও সে 
দুঃখ ভোগ করেছেন__ 
“না অপরাধে দ£ঃখ যে দেয় অন্য রে। 
অনতাপানলে দগ্ধ হয় সে অন্তরে 11৩ 


এ জগতের পাঁরণাম সম্বন্ধে কাঁবর বন্তবায-_ 
“নগর অরণা হয়, অরণা নগর । 
একভাবে নাহ রয়, সমস্ত নশ্বর ॥। 
অদ্য দাদ! যেস্হানেতে, শীনতেছ গান ॥। 
নাহ হবে সেখানেতে কে বলে শশান 128 


সামান্য কারণে মহা অনর্থকারী 'বিরাট ঘটনা ঘটে-_ 
সামান্য কারণে হয় মহৎ অনিষ্ট । 
একথার সপ্রমান রয়েছে যথেচ্ট ।।৫ 


“সতাচারিন্ কাব্য কাব নারণ জাতির বভব সংস্কারের পারচয় দিয়েছেন । 
সীতা গর্ভ ধারণ করলে জননী কৌশল্যাদেবণ বহ্‌ দেবদেবণর স্হানে প্রসনতির 


১--৫। সাতা চারপ্, প্রাগুজ, পৃও 9৪, ৯২ ৯৬; ১০৯ ১১৭। 


উনদিংশ শতাখ্দপতে বাঙালগর রামায়ণ চচা ২৮১ 


মঙ্গল কামনায় মানাসক করেছেন এবং সীতার গলায় অমঙ্গল নাশক তাবিজ 
বেধে দিয়েছেন-_ 
“তাবিজ কবজ বাঁধে সগতার গলে । 
যে যাহা আনয়া দেয় রমণগ সকলে |॥১ 
লবকুশের জন্মের পরে তপোবনে বালকদের যে জাত বম হয়েছে তাতে 
বাংল। দেশে প্রচ্লত বিধি ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুর 
অন্নপ্রাশন বা অন্নারম্ভ বাঙ্গালশর একট ীবশেষ অনুধ্ঠান । সীতা বাল্মশকির 
তপোবনে বসে বাঙ্গালী মায়ের মত পন্ত্রদের অন্নপ্রাশনের কথা ভেবে চিন্িত 
হয়েছেন। কারণ তপোবন ভ:মিতে ফলমূল কন্দ প্রভীতিই প্রধান আহার্য। 
তণ্ডুল কোথায় পাওয়া যাবে 2 শেষ পযন্ত মুন পত্বীদের সংগ:হনত ণ্ডুল 
চেয়ে নিয়ে সীতা পত্রদের অন্নারম্ভ অনুষ্ঠান করেছেন। বাঙ্গালীর সং্ট 
রামায়ণ কাণহনশতে ইহা বাঙ্গাল সংস্কার ছাড়া আর গিছুই নয়। 
নগেন্দ্র নারায়ণ আধকারটর 'রামাঁবলাপঃ কাব্যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের 
পর জটায়ুর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ ৰার্ণত হয়েছে । 
এই কাব্যের প্রধান বৌশম্ট্য এই যে এতে বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির 'বাঁভন্ন 
উপাদানের সংস্পর্শে এসে রামচন্দেব হৃদয়ে নত্যনৃতন 'সতাবিরহ জেগে 
উঠেছে। সাঁতাহ।রা হয়ে সমগ্র 'বশ্বপ্রকীতির মধ্যে তিনি সীতার অনুপম 
সৌন্দ্ দেখতে দেখতে প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন । রামচন্দ্র মনে করলেন 
সীতার অতুল সৌন্দর্য রাশি ছিন্ন ভিন্ন করে বনগ্রকতি নিজে সাঁচ্জত 


হয়েছেন 
“আরে স্বাথপর যত শোভাধর - 


এই কিরে ছিল মনের ভিতর ? 
দেখে রমণীর শোভা চারৃতর, 


সকলে সৌন্দর্য [নিয়েছ হরে ! 
0 0 0 


হায় হায় মম একাট কৃসুম, 
সবে বুঝি নিয়াছ বিভাগ করে 1২ 


১। সাঁতাচরিন্, প্রাগুন্ত, পৃ, ১১৮ 
২। রামাঁবলাপ, নগেন্দ্র নারায়ণ আধকারণ, গণপ্প্রেস, ১৮৮৫. প্‌, ৫-৬, 


৩০ । 


২৮২ বাংলা সাণহতা ও বাঙালীর জাতঁয় জশবনে রামায়ণ 


বিরহ সন্তাপিত রামচন্দ্র ভাবছেন সীতার বিরহে তান যেরহপ বন্ট পাচ্ছেন, 
সীতা নিশ্চয় তাঁর মত তত কঙ্ট পাচ্ছেন না। কারণ গতান সব“ সহা ধরিত্রী 
কন]া, ধাঁরন্শর মতই তাঁর সহনশীলতা । তিনি নিশ্চয় বিপদে ধৈর্য 
হারাবেন না। 


“স্বসহা-সতা সাঁতা না হয় বরহে ভীতা 
অসহ্য কমণকলাপ মা৩্গুনে সাহবে, 
দুর্গা কেমন কার বল দেখি বাঁচবে ?” ১ 


কাত্তবাসী রামায়ণের সার সংক্ষেপ করে কাব গোবিন্দ চন্দ্র রায় 'রামজক্ষণ' 
কাব্য রচনা করেছেন। রামলক্ষ!ণ এমন দ:ট নাম যা একটির সঙ্গে আর একাঁট 
অচ্ছো বন্ধনে আবদ্ধ । রামায়ণের প্রাঁতটি ঘটনায় রামের সঙ্গে লক্ষণ 
রয়েছেন । লক্ষণ যেন রামেরই ছায়া । রামচন্দ্র যথার্থই বলেোছিলেন-__ 
“তুমি আমি ভিন্ন নাহ একই শরীর ॥ 
আমার 'হতৈষা তুমি যাঁদ পাই রাজ্য । 
উভয়েতে মিয়া কাঁরব রাজকাধ 11১২ 
রামচন্দ্রের বনগমনের সময়ে লক্ষণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানাভাবে আস্ফালন 
করেছেন। িচ্তু রামচস্দ্রকে বনগমনে ড় শনশ্চয় দেখে অমান সঙ্গে সঙ্গে 
রামচন্দ্রের পথ ধরলেন__ 
“যেই তুমি সেই আমি 'বধাতা তা জানে, 
যাঁদ আম থাকি হেথা কি করিবে বনে ।৩ 
রানচন্দ্র সীতাহরণের অসহ্য ঘৃঃখ সহ) করেছেন কিন্তু লক্ষণের বকে 
শান্ডশেল দেখে আর সহ্য করতে পারেনান। তারপর 'প্ররনতমা পক্জী সীঁতাকে 
নিবণাসত করার পরও রামচন্দ্র জীবত ছিলেন । এমনাঁক সীতার পাতাল 
প্রবেশ বা মৃত্যুর পরও তিনি ধৈর্য ধরে রাজকার্য পাঁরচালনা করেছেন। িছ্তু 
সরয সললে লক্ষ!ণের আত্ম বিসর্জনের পর রামচ*দুও প্রিয় ভ্রাতার অনহগাম 
হয়েছেন । 


১। রামাবলাপ, নগেচ্দ্র নারায়ণ জাঁধকারণ, প্রাগনুত্ত, ১৪৮৫১ গত 
৮-৬, ৩০। 
২৩। রামলক্ষরণ, গোঁবজ্ৰ চন্দ্র রায়। ১৮৯৭, প্‌, ১০, ১৯। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালধর রামায়ণ চচণ ২৮৩ 


বাঞ্দনী সীতা, কাবো লেখিকা আত্ম পারচয় গোপন করে নিজেকে 
দুঃখিনন স্তলোক বলে পারচয় শদয়েছেন। বান্দনধ সশতা কাব্যে অশোক 
বনে বন্দিনী সখতার করণ বিলাপ বার্ণত হয়েছে। শেষের দিকে সীতা ও 
সরমার স্বপ্ন ব-স্তা্ত কথনের মধ্যে দিয়ে লোখিকা রচনাটিকে কিছুটা কৌত্ুকাবহ 
ও সরস করে তুলেছেন । সরমার স্বপ্নবৃত্তাদ্ত শুনে সীতা ও সরমাকে নিজের 
স্বগনবান্তান্ত জানান । সাঁতা পুবরানে স্বপ্ন দেখেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে 
সরমার ববাহ হচ্ছে _ 

“দোখন কি মনোহর রতনে সাঁঞ্জত ঘর 
সেই ঘরে বাঁস তু'য়ি রত্ব সিংহাসনে, 
গববাহ হইল তব রঘ.পাতি সনে ॥৮১ 
সরমাও পরমানন্দে প্রিয় সখী সীতার সঙ্গে কৌত্‌কে যোগ দিলেন-_ 
“সরমা কাঁহল হাস মনে যাহা ভালবাস 
[মালিশ ম নর মত খা স্বামণী আজ, 
সম্পকে তো বাঁধবে তা ইতে কিবা লাজ ।৮২ 

এখানে বঙ্গীয় মাহলা কাব রামায়ণের করুণ কাঁহনশর মধ্যে মেয়েলী হাস্য- 
রসের অবতারণা করেছেন । এর পর লেখিকা “গখীতবথা" নাম 'দয়ে সাঁতা। 
চারতরের অসাধারণ পাতিব্রতা ও মাধূয বণনা করেছেন। 

ধর্মদাস তপস্বী রাঁচত 'রামলখলা কাব্যে দেবতাদের অনুরোধে নারায়ণের 
অধোধ্যায় দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে । রাবণের 
অত্যাচারে ভাত সন্্স্হ দেবতারা কৈলাসে দেবগ ভগবতখন্ন শরণাপ্ম হলেন। 
দেবী রাবণের পূজায় এতই সন্তুষ্ট যে ফিছ-তেই রাবণ পক্ষে ত্যাগ করতে 
সম্মত হলেন না। অতঃপর দেবতারা মহাদেবের নিকট গ্রমন করলেন । 
মহাদেব তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন যে রাবণ বধের জন্য নারায়ণ রামচন্দ্র- 
রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন । অতঃপর দেবতারা ক্ষীরোদ সমহ্দ্র তীরে ভগবান 
ধবিফুর নিকট সমবেত হলেন । গিব তাঁদের আম্বস্ত করে রামরুপে জগ্ম 
গ্রহণ করার আঁভিপ্রায় করলে লগ্কায় রামচচ্দ্রের জন্মের সম্ভাবনায় রাবণের 
মাথার মুকুট ভূমিতে খসে পড়ল ও নানার্‌প অমঙ্গল দেখা দিতে লাগল । 


১,২। অশোক বনে সীতা, জনৈকা দঠঁথন স্মীলোকঃ নিউ বৃক্ষ প্রেস, 
১৯১৯, পূ... ৪8৩ । 


২৮৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতটয় জশবনে রামায়ণ 


“রাম নাম শুনে কাঁপে লঙ্কার রাবণ । 

মুকুট খাঁসল তার, সহে না যে অঙ্গভার, 

ভূতলে পাঁড়ল ত্যাজ রত্ন সংহাসন 11৮১ 
এই কাবোর ভতমকায় কাব বলেছেন,“রামায়ণ মহাকাব্যকে আধুনিক পাঠকের 
র:চি সম্মত করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধীততে বর্ণনা করবেন, হনুমানের 
গন্ধমাদন পরত আনা, বিশল্যকরণীর দ্বারা লক্ষণের প্রাণ বাঁচানো ইত্যাদি 
ঘটনা পাঠক বন্বাপ করতে চাহেন না । তাই কবির মতে লক্ষকমণকে অন্য কোন 
বৈজ্ঞানিক মতে বাঁচাতে হবে । গন্ধমাদন নামক কোন বিচক্ষণ কাঁবরাভের 
হাতে লক্ষণ আরোগা লাভ করেছিলেন বলতে হবে ॥” অর্থাৎ লেখক 
রামায়ণ কাহিনীর চিরাচরিত এীতিহ্যের ক্ষেত্রে যুন্তি ও বৈজ্ঞানক তথ্যেব 
সন্ধান করেছেন৷ 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামায়ণের পদ্যানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে 
গদ্যানবাদরও শুরু হয়। এ যুগের রামায়ণ রচায়িতারা স্বভাবতই বাঙ্কাশীক 
রাগায়ণেব গদানুবাদ করতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রামায়ণের এক 
একটি অংশ মাত্র অনুবাদ করেছেন । এসব অন:বাদকদের মধ্যে বিপ্রদাস 
তকবাগীশ, উমাকান্ত ভট্রাচার্য, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাল্মশীক 
রামায়ণের গদ্যানূবাদ করোছলেন । কেবল অনুবাদ নয়, এযুগে রামায়ণ 
ফাগহনপ অবলম্বন করে মৌলিক গদ্য নিবন্ধও রচিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর 
লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাসল্ত্রী, প্রফুল চন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখের নাম বিশ্ষেভাবে উল্লেখযোগ্য | 
্লামায়ণ বিষয়ক প্রবন্ধ ও রামায়ণ কাহনশর উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা 
করেছেন বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভন্ত ও সাধকের 
দাছ্টতে রামায়ণ কাহনশকে গভখরভাবে অনংধ্যান করেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস 
দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ । 
ভন্ত জনসমাগমে শ্রীস্ত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীমুখাঁনঃস্ত বাণপই শ্রম 

ীলখিত রামকৃষ্ণ কথামংতে সংকালত হয়েছে । নুতন কোন ধর্মমত তিনি 
প্রচার করেনান, সনাতন 'হন্দ্ু ধর্মের আদর্শকেই তান জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরেছিলেন। ভোগ নাল, সংসার 'বিমুস্ত জীবনের গ্দকে তান 


১। রামলশলা, ধর্মদাস তপস্বণ, প:, ১৩, ভর্রমকা, 


উনাবংশ শতাধ্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চচশ ২৮৫ 


জনসাধারণকে পথ দোঁথয়োছিলেন, যা চরম ভোগের মধ্যে পরম ত্যাগের দিকে 
মানুষকে আকৃষ্ট করে । ভারতাঁয় পুরাণ, গাথা, রামায়ণ, মহ।ভারত প্রভাত 
থেকে দণ্টান্ত গ্রহণ করে তিনি লোক শিক্ষাদান করতেন। শ্রীম লাখিত 
প্রপ্নীরামকৃষ্ণ কথাম:তে দেখা যায় এই মহান আচার্য তাঁর দিব্যজীবনে যাঁদের 
প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন যাঁদের ভাবধারায় উদ্দীপত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 
রঘ;বণর শ্রীরামচন্দ্র অন্যতম । শ্রারামকষদেবের পিত্‌দেবও রঘুুবীর র!মচন্দরের 
ভন্ত ঠছলেন। তাঁদের বাড়ীতে রথুবীরের বিগ্রহ পর্জত হত । রামক্‌ফ্দেব 
দাঁক্ষণে*বরে রাধাক:ফ, কালখ, শব প্রভতর সঙ্গে রামলীলার মতি পূজা 
করতেন। পরমহংসেব বহুবার শ্রীরামচন্দ্রের ভাবধারায় উত্দগীপত হয়েছেন 
এবং ভন্তদের উপদেশ দেওয়ার সময় রলাম-সীতা, হনুমানের দ:ঘ্টান্ত উল্লেখ 
করতেন । বাল্মীকি বা ক্ান্তবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অধ্যাত্ম ও যোগবাশিচ্ঞ 
রামায়ণের দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে প্রভাবত হয়েছিলেন । গ্লামায়ণী কথা 
আলোচনা ও রামযান্রা আভনয় দেখেও তিনি সমাধিস্হ হতেন। রামলগলা 
দূশশন করতে করতে ঠাকুর সব রামময় দেখতেন । যাঁরা রামলক্ষমণ সীতা ও 
হনুমানের অভিনয় করতো তান তাদের মধ্যে এদের দর্শন করতেন । এববার 
একট মেয়েকে তিনি সীতার ভাবে দেখোঁছিলেন-_-“একদিন বকুলতলায় দেখল-ম, 
নীলবসন পরে একটা মেয়ে দাীড়য়ে! বেশ্যা । দপকরে একেবারে সাঁতার 
ডজ্দীপনা। ও মেয়েকে ভূলে গেল্‌ম * গকল্তু দেখলঃম সাক্ষাৎ সীত। লগ্কা 
থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন ।”?১ 

ঠাকুর শ্রীরামকচ বাহ্যজগতের অতশত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমপণ বরার 
কথা বলেছেন! তিনি হনুমান, সীতা, নারদ ও অহল্যার দশ্টান্ত 'দিয়ে এই 
শহদ্ধা ভান্তর উদ্দাহরণ 'দয়েছেন--“হনুমানকে একবার 'জিজ্ছেস করা হয় আজ 
[ক তিথি। হনুমান উত্তর দল, “আমি বার তথি মাননা, কেবল এক রাম 
চন্তা কার । আমার ঠিক এই ভাব ।+২ 

রামকুঞ্চ পরমহংস দেব সীতার মত ঈশ্বরে সবর্ব সমপর্ণ করতে 
চেয়ৌছলেন। “মা, সীতার মত করে দাও--একেবারে সব ভঃল-- 


১। শ্রীশ্রীরামক্ণ কথামত, শ্রম কথিত, ১য় ভাগ, সুসং, ১৩৩৭, 
প্‌. %৭1 
২। প্রাগুন্ত ৫ম ভাগ, প্‌. ১০৭। 


২৮৬ ধাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালশর় জাতশয় জণবনে রামায়ণ 


দেহ ভুল; যোনি, হাত পা, স্তন, কোন দিকেই হস নাই! কেব্ল এক 
চনতা--কোথায় রাম।... ."সীতা রামময় জাীবতা, -রাম চিন্তা করে 
উন্মাঁদবী,»_দেহ যে এমন প্রিয়, তাহাও ভুলে গেছেন !১ শ্রশরামক ও 
সাঁত : মত ঈ*বর প্রেমে উন্মাদ হয়োছিলেন |. 

রামকৃষ্ণ পরগহংস দেব ঈশ্বরে সববস্ব সমা্পত প্রাণা আরও একাঁট নারীর 
কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি পাষাণ অহল্যা। শাপমূন্তা অহল।াকে রামচন্দ্র 
বর দিতে চাইলে তিন বললেন-__ “রাম যাঁদ বর দিবে তবে এই বর দাও 
আমার যাঁদ শকর যোনতেও্ জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই! কিন্তু হে রাম। 
যেন তোমার পাদপদেন আমার মন থাকে 171২ 

মোহমুন্ত শুদ্ধা ভান্তর উদাহরণ 'দতে গিয়েও তিন রামায়ণ প্রুসঙ্গের 
অবতারণা করেছেন__ “রামচন্দ্র নারদকে একবার বর দিতে চাইলেন। নারদ 
বললেন, যাঁদ একান্তই আমায় বর দেবে তবে এই বর দাও, যেন তৈ।মার 
পাদপদের আমার শহংদ্ধাভান্ত হয়, আর যেন তোমার ভুবন মোহন৭ মায়ায় 
মুগ্ধ না হই! রাম বললেন, আর কিছ; বর লও । নারদ বলল্নে ভার 
1কছুই চাইনা । কেবল তোমার পাদপদেন শঃদ্ধাভীন্ত |*৮৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মতে অবতার বা ঈশ্বর কঙ্প ব্যান্তিদের প্রভাবে মানুষের 
মনের মোহাবরণ ঘুচে যায় । তান রামায়ণ থেকে দচ্টান্ত উল্লেখ করে তার 
ভক্তদের মোহ-মুক্ত হয়ে ঈশ্বর জ্ঞান বা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে বলেছেন-__ 
“রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত নূর্যয যেন ডা্দয় হল! বে 
সভাসদ লোকেরা পুড়ে গেলনাকেন? তার উত্তর --তাঁর জ্যোতি জড় 
জ্যোতি নয়। সভাস্হ সকলের হৃৎপদম প্রস্ফ2টত হল। সূর্য উঠলে পদ] 
প্রস্ফঃাটিত হয় ।'৮5 

দেবার্য নারদও রামচন্দ্রেন কাছে মোহমনীন্ত ও শঃদ্ধাভান্ত কামনা করোছল 
_-রাম তোমার ভুবন মোহনশ মান্নায় মুগ্ধ করো না। কেবল শুদ্ধা ভন্তি 
দাও । 


১। শ্রীশ্রীরামকৃ্ক কথামত, শ্রীম কাঁথিত, ৪ ভাগ, প্‌) ৩8 
২। প্রাগুক্ত, ১ম ভাগ, প্‌, ২৯৬। 

৩। প্রাগযন্ত, ৩য় ভাগ, প:১ ২৩১। 

৪1 প্রাগুক্ত, ২য় ভাগ, প১১৬। 


উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাঙান্খর রামায়ণ চচ। ২৮৭ 


অবতার প্রসঙ্গ বাখ্যা করতে গিয়েও [তান রামাবতারের উল্লেখ করেছেন-_ 
“অবতার যখন আসে; সাধারণ লোকে জানতে পারেনা ; গোপনে আসে। 
দুই চারিজন অন্তঃরঙ্গ ভন্ত জানতে পারেন । রাম পু রঙ্গ, পূর্ণ অবতার, 
একথা বারজন খাঁষ কেবল জানত। অন্যান্য খাঁষরা বলোছলেন হে রাম, 
আনরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জন ।,১ ভরদ্বাজ ঝাষ রাম্কে গ্তব 
করোছলেন আর বলোছলেন--হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সাচ্ছিদানন্দ। 
ভাগ আমাদের কাছে মানুষরুপে অবতশর্ণ হয়েছ । বস্তুতঃ ভূমি তোমার 
মায়া আশ্রয় করেহ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে ।”২ পরশুরাম 
নামচন্দ্রকে পুণরিদ্ষ জ্ঞানে তব করোছিলন। শ্রীরামকৃষ্খের কাছে রামচন্দ্র 
পূর্ণব্রদ্ধ সনাতন, রাম রাম বলে তাঁর সমাঁধ হত। হৃৎপদ্মে গিনি রামরূপ 
দর্শন করোছিলেন। রাম রাবণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিন রামচগ্দ্রুকে বদ্ধ 
সন।তন রুপে প্রাতষ্ঞা করেছেন__ 

“রাবণকে একজন বলোঁছল তুম সব রুপ ধরে সীতার কাছে যাও, 
রামরুপ ধরনা কেন? রাবণ বল্লে রামরূপ হাদয়ে একবার দেখলে রম্ভা 
“তলোত্তমা এদের চিতাভত্ম বলে বোধ হয়। ব্রদ্ধপদ তুচ্ছ হয়। পরস্ত্রীর 
কথ দরে থাক। রামরূপ দর্শনে শ্রবনে মননে মানুষের জাগতিক আশা- 
আকাৎ্ক্ষা ভোগতৃষা দুরে যায় ।” ৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে দেবতা কেবল নরাকার পরমন্র্ধ অবাঙমানস- 
গোচর নন। তান সাকারও বটে, প্রেমময়ও বটে । রামচন্দ্রকে যেমন তার 
কোন কোন ভন্ত পরমন্র্ধ চিদ্ঘন আনন্দঘন মূতিতে দেখেছেন আবার অনেকে 
তাঁকে প্রেমময় র:পে দেখেছেন-_ “বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে রামচন্দ্র সহত্র 
খ্বাথকে দেখোছলেন । তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখোছলেন সস্নেহে। 
তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়োছলেন । কোন পুরাণে আছে 
তারাই গোপণ 18 

অধ্যাতন রামায়ণ থেকে তান আর একট দণ্টান্ত উল্লেখ করে ঈশ্বরের 
প্রেমময় রূপ বণনা করেছেন_- “লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাম 
তুমি কত রুপে কতভাবে থাক, কি রপে তোমায় চিনতে পারবো | রাম বললেন 


১১২, ৩, ৪। শ্রীশ্রীরামকৃফ কথামত ১ম ভাগ প্‌, ১৮; ১৯, ২১৫, 
৮৪1 


২৮৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


ভাই, একটা কথা জেনো, যেখানে উঙ্ঝতা ভান্ত সেখানে নিশ্চয় আম আছি । 
উাঁজ্ঝতা ভান্ততে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যাঁদ কারও এর:প ভান্ত হয় 'নিশ্চর 
জেনো ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বতমান। চৈতনাদেবের এরূপ হয়েছিল ।” 
ভক্তেরা দেখল তাদের আচার্যদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জগবনও তাই।১ 

বিশ্বাসই শুদ্ধা ভীন্তর সহকারী । যার শ্বাস নেই তার ভান্তও নেই। 
[বভীষণ একজনকে সমুদ্র পার হওয়ার জন্য কাপড়ের খটে রাম নাম বেধে 
দিয়ে ছিলেন । শোকটি অনায়াসে সম:দ্রের উপর 'দিয়ে হেটে চলল । কিন্ত 
কিছুদূর যাওয়।র পর সে কাপড়ের খ'ট খুলে দেখে ভাতে কেবল রামনাম 
লেখা রয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এই ক্ষ;্র রাম নাম লেখায় কি হবে! 
যেই ভাবা অমাঁন জলের তলায় ডুবে গেল ।২ এসব দ:চ্টান্ত উল্লেখ করে 
ণতান তাঁর ভন্তদের ঈশ্বরে অটল বশ্বাস্‌ রাখার উপদেশ দিতেন । 

সংসার পরম ব্রদ্েরই লীলা । সর্বভ্‌তে 'তিন বিরাজমান । আবার 
তাঁরই মধ্যে এই 'বিশ্বরক্গাণ্ড প্রভত অনন্তকো টি জগৎ বরাঁজত । “যখন 
রামচন্দ্রের বৈরাগা হল দৃশরথ বড় ভাবত হয়ে বাশম্ঠ দেবের শরণাপন্ন 
হলেন-__ যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বাঁশষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে 
দেখলেন তান বিমনা হয়ে বসে আছেন, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য । বাশিষ্ঠ 
বললেন, রাম তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার ক তান ছাড়া? 
আমার সঙ্গে বিচার করো । রাম দেখলেন সংসার সেই পরম ব্রদ্ধ থেকে 
হয়েছে, তাই চুপ করে রইলেন ।৩ 

অপর একাটি দ্‌ষ্টান্তের দ্বারাও শ্রীরামকৃষ্ণ সবভনৃতে ঈশ্বর দর্শনের কথা 
বলেছেন । “জাহাজ ডুবি হয়ে একাঁদন এক সদাগর ভাসতে ভাসতে লঙ্কার 
কলে এসে পৌঁছালো । ীবভীষণ লোকটিকে দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র 
নররপের বসনে ভষণে তাঁকে পৃজারাতি করলেন? |৪ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতে তপস্যার দ্বারা, সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও কমের 
সমন্বয় সাধন করতে হয় । মাঁথলার রাজ? রাজা জনকের জীবনে এই জ্ঞান 
-কমের সমন্বয় সাধন হয়ৌছল। জনক রাজার দুটি তলোয়ার একাঁট জ্ঞানের 


শপ আআ পন শর এ - ০. পে, 


১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত &ম ভাগ, প: ১০১। 
২। প্রাগৃত্ত ১ম ভাগ, প ২৯। 

৩। প্রাগত্ত ৩য় ভাগ; পু, ৭৫) 

৪1 প্রগনন্ত ৪থ ভাগ, পড় ৮৭। 
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আর একাঁট কর্মের। তান তপস্যা দ্বারা এই নিশ্কাম কম সাধনা লাভ 
করেছিলেন ।১ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জগৎ প্রপণ্ডে ভালো মন্দ, জালো অন্ধকার লাভ 
ক্ষাত সবাঁকছকেই সমান মর্যাদা দিতেন । রামায়ণের দংষ্টান্ত উল্লেখ করে 
তিনি বলেছিলেন “সীতা একাঁদন রামচন্দ্রকে বললেন অযোধ্যায় সব যাঁদ 
অদ্রালকা হতো তো বেশ হতো। অনেক বাড়ণ দেখাঁছ ভাঙ্গা, পুরানো । 
রাম বললেন, সব বাড়ী সংন্দর থাকলে 'িস্ঘশরা ক বরবেন |” 

পবমহংস দেবের উপদেশের একটি িবশেষ বাণী ছিল যার যেমন তার 
তেমন' । বিভীষণের রাজ ভান্ত দোঁখয়ে গতনি এর সূন্দর উদাহরণ 
দিয়োছলেন |” সাঁতা উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য বরতে রাজগ হলেন না। 
তখন রাম বললেন তুম মুখদের শিক্ষার জন্য রাজয করো। নাহলে তারা 
বলবে বিভীষণ রামের সেবা করেছে তার কি লাভ হলো ॥ রাজ্য লাভ দেখলে 
তারা খুশী হবে ।৮২ 

এইভাবে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ, অতভুত রামায়ণ, নারদণয় 
প্রাণ, পদ্মপুরাণ, িঞ্হপঃরাণ ও লৌকিক রামায়ণ কাহনধ থেকে উদাহরণ 
দিয়ে তিনি ভন্তদের উপদেশ দিতেন । বস্তুতঃ সীতা, হন£মান, নারদ, িভখষণ 
প্রভীতি ভক্তদের মত তাঁনও ছিলেন রামময় জশীবত। রাম ও রামকৃষ্ণ ছিলেন 
অভেদ। বহ:ধার তিনি শ্রীরামচন্দ্ের ভাবে উদ্দীপিত হয়েছেন । কাশীপঃরের 
ব।গান বাড়ীতে স্বামী ঠববেকানন্দ প্রভাতি শিষাদের সামনে তাঁর আন্তিম বাণ 
_গাযান রাম, যান কৃষ্ণ, তিনি ইদানিং রামকৃণ ৮ 

ভারতবাসাঁর যা সাধনা, যা আরাধনা ভারই মৃত“ প্রতখক 'হসাবে স্বামখ 
[বিবেকানন্দ রামায়ণ মহাভারতকে দেখেছেন, বিশেষতঃ র,মলক্ষণ, ভরত 
সীতা চাঁরন্র তাঁর 'চত্তে বিশেষ রেখাপাত বরেছে, ভারতগয় নারণত্বের আদশ" 
সীতা চাঁরন্রের প্রাত ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা । তাই তিনি বহুবার ভারতায় 
নারীত্বের আদশ" [হসাবে পীতা চারত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ 
কাহনশী অবলম্বন করে তরি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কালিফোর্ণিয়ার অল্তগত 
প্যাসাপ্রোনায় সেকংসপায়র ক্লাবে প্রদত্ত বন্তংতা! এই বন্ততায় 1তাঁন 


১। শ্রশ্ররামকৃফ কথামত, ২য় ভাগ, প:, ২৩৬ । 
২। প্রাু্ত, ৫ম ভাগ, পঠ ৬। 
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কান্তবাসী রামায়ণ অবলম্বন করে রামায়ণের একি সংক্ষিপ্ত সার সংকলন 
করেছেন । প্রসঙ্গত: তিনি রামায়ণ মহাকাব্যকে ভারতবাসীর জীবনাদশেরি 
প্রতীক 'হসাবে দোখয়েছেন। দনলহ্য রত্রাকরের ধাঁ বাল্মশীকতে পাঁরণত 
হওয়ার ঘটনা তান কীত্তবাসী রামায়ণ অনুসরণ করে বিবত করেছেন । 
রামায়ণ কাহিনী বণনা প্রসঙ্গে তান ভারতীয় পৌরাণিক কাঁহনশ সমূহে 
প্রান চাঁহনখ, যেমন কাষক্ষেত্রে সীতার জন্ম, ভারতীয় কন্যাদের স্বয়দ্বরা 
হওয়া, রাজনাগণ কতক বাঁধশুভ্ক দ্বারা কনা লাভ প্রভাতি ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। রামচন্দ্র হরধনহভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন । সতভাবদ্ধ রাজন্য- 
বর্গ যে কোন মূল্যে সভা রক্ষা করতেন । রাজা দশরথ সতা রক্ষার জনা 
তাঁর 'প্রয়পূত্রকে বনবাসে পাঠাঙ্গেন। রামচন্দ্র পিতসত্য পাজনের জনা 
রাজাসংহাপন ত্যাগ করলেন । সর্বশেষে রামচন্দ্র প্রজাসত্য পালণের জন্য বা 
প্রজাদের মনোগত বিশ্বাস ও আঁভগ্রায় সিদ্ধির জন্য তাঁর প্রিয়তনা পত্ধী 
সীতাদেবখীকে গনৎকলগক ও শুদ্ধ স্বভাবা জেনেও বনবাসে পাঠাদলন | 

স্বামীজী তার প্রদত্ত ভাষণে রামায়ণের সমাজে আধদের সঙ্গে গভীর 
অরণ্যবাসী অনার্দের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন । তাঁর মতে আর্য ও অনায'দের 
মধ্যে প্রথম দিকে বেশী যোগাযোগ ছিল না। “আঘষশণ সে সময় ভারতের 
গতশর অরণ্যের আধবাসগণের সাহত গবশেষ পাঁরচিত ছিলেন না। তখন 
তাঁহারা বন্য জাগতাদগকে “বানর নামে আঁভাঁহভ করতেন । আর এই 
তথাকথিত “বানর” অথ বন্য জাঁতঙদের মধ্যে যাহারা আতশয় বলবান ও 
শান্তণালী হইত, তাহারা আর্গণ কনক 'রাক্ষপণ নামে আভাহত হুইত।” 
ভারতের জাতি পারচয়ঃ ও “রামারণে রাক্ষস সভাতা” গ্রন্থেও স্বামীজশীর এই 
মন্তব্যের সমর্থন মেলে । 

ভারতের প্রাচণন প্রথায় অগ্রজের পত্ী মাত স্হানীয় গুরুজন। তাঁদের 
প্রত এতদূর সম্মান প্রদর্শন করা হত যে, “লক্ষণ সীতার বাহু বা গলদেশের, 
দিকে কখনও চা'হয়া দেখেন নাই, সুতরাং বানরগণ- প্রর্দীশত অলঙগ্কারটিকে 
সীতার কণ্ঠহার বাঁলয়া নিতে পারেন নাই। এই আখ্যানাটতে ভারতের 


১। স্বামী ববেকাণচ্দের বাণণ ও রচনা, অস্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় 
প্‌» ২১৭-১৬। 
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প্রাচীন প্রথার আভাঙগ পাওয়া যায় ।১ রামায়ণের ফুগে আর্য রাজন্যবগ" 
অনার্ধদের সঙ্গে বন্ধৃত্ব সূন্রেও আবদ্ধ হাতেন এবং পরস্পর সত্যরক্ষা করে 
চলতেন । আর্ধই হোক বা অনাষই হোক অত্যাচারণ রাজাকে দমন করার জন্য 
সকলেই এঁক্যবদ্ধ হতেন ॥ মহৎ প্রাণ অনেক অনার্যবীর আর্য রাজাদের একান্ত 
অনহগত ও গুণমুগ্ধ ছিল । সতগ্রগীব হনুমান ও গুহক এর প্রকৃঙ্ট উদাহরণ । 

[ববেকানন্দ তাঁর প্রদত্ত ভাষণে রামচন্দ্রের বানর বাহিনীর দ্বারা সম-দ্রের 
উপর সেতু বন্ধনের ঘটনাটিকে এতহাঁসক সতা বলে প্রমাণ করেছেন, 
“সেখানে রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেত্‌ নিমণণ করিল। উহার নাম 
“সেতুবণ্ধ- এ সেত? ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া 'দিয়াছে। 
খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লগ্কায় বাল-কাস্তূপের উপর 'দিয্লা 
হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।২ বলাবাহ্‌লা ভারতবর্ষ ও লঞ্কার মধাস্থলে 
ভারত মহাপাগরের, জলের গভীরতা িছুমান্ত কম নয়। কিন্ত; ভাটার 
সময় সেখানে ঘে খানিকটা বাঁদর চড়া পড়ে তাও সতা। স্বামীজশর এই 
শথ্যানুধারী রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকে অস্বীকার করা যায় না। রামচন্দ্রে 
সেত্‌বশ্ধনে ক্ষুদ্র কাটাবড়ালও ফিরূপ সাহায্য করোছিল তাও স্বামীজাঁয় 
দ-ভিটি এডায়ন; সে সঙ্গে তিনি সবর্জীবে সমদ:ন্টি সম্পন্ন রামচন্দ্র মহত তুলে 
ধরেছেন ৷ ক্ষুদ্ু কাটবিড়ালী বালির উপর গড়াগাঁড় যেত। তার গায়ে যে 
বাঁলগগল লাগত সেতুর উপরে এসে সেগীল ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলত ॥ এভাবে 
সে গজের সামর্থানধ্যায়শ রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কার্ষে সাহায্য করোছল । 
বানরগণ এই ব্যাপার দেখে হাসাহটাস করলে তান তাদের বললেন-__ 
«কাটাবিড়ালটির মঙ্গল হউক, সে তাহার প্রাণপণ শান্ত প্রয়োগ করিরা তাহার 
কার্ধটুকু কাঁরয়াছে, অতএব সে তোমাদের মধো যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সমান । 
এই বাঁলয়া [তান আদর কাঁরয়া তাহার পহজ্ঠে হাত বৃলাইলেন !”৩ 


রামায়ণ কাহনধ আলোচনা করতে গিয়ে ববেকা নন্দ প্রাচ্য ও পাধ্চাত্য 
জাঁতর ভাবধারার তুলনাম্রুলক আলোচনা করেছেন । রাম-সীতা ভারতবাসখর 


১) ২,৩। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কাহলিয়, 
পি ২২৭ ২২৩, ২২৭ । 


২৯২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতশয়্ জীবনে রামারণ 


আরশ । ভারতের বালক বালিকাগণ, বশেষতঃ বা'লিকামান্রেই সীতার পূজা 
করেন । ভারতাঁয় নারশীগণের চরম উচ্চাকাঙ্খা পরম শদ্ধস্বভাবা পতি পরারণা 
সীতার মত হওয়া । সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সীতা সাহঞ্কুতার উচ্চতম 
আদর্শ হিসাবে আজও গণা ॥ 'ববেকানন্দ সতাচ'রিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতোর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । “পাশ্চাত্য দেশের বক্তবা, 
কম“ কর, কর্ম কাঁরয়া তোমার শান্ত দেখাও । ভারতের বন্তব্য দুঃখকম্ট সহ্য 
করিয়া তোমার শান্ত দেখাও ' মানূষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে 
পারে পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ কারয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক 
ভাবের চরমসীমা । সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতীনাধ স্বরূপ, যেন 
মৃূতমতী ভারতমাতা ।”১ সাঁহধ্ুতা, ধৈষ" তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব । 
ভগবান বুদ্ধও বলেছেন__ 

আঘাতের পাঁরবর্তে আঘাত কাঁরলে সেই আঘাতের কোন প্রাতকার হইল 
না। উহাতে কেবল জগতে একাট পাপের ব্দ্ধিমাত্ত হইবে ।২ ভারতের এই 
1বশেধভাবাট সীতার প্রকাতিগত ছিল । তান আঘাতের প্রাতঘাত করার চিন্তা 
পর্যস্ত কখনো করেন নাই । সীতা চারন্রের মাধামে নারী জাতির প্রাত 
ভারতবাসীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে । -*যেজাত সীতা চরিত সাম্ট 
কাঁরয়াছে - এ চারন্র যাঁদ কাল্পাঁনকও হয় তথাপি স্বীকার করতে হইবে, 
নারী ক্রাতয় উপর সে জাতির যেরপ শ্রদ্ধা, জগত তাহার তুলনা নাই ।৩ 

কেবল সীতা, সাবন্রী নয়, সগতা, সাবিল্শীর দেশের মেয়েদের প্রতিও ছিল 
তাঁর আবচালত শ্রদ্ধা ও বশ্বাস-_ 

“সাঁতা, সাবিন্লীর দেশ, প.ণাক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, 
সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তৃন্টি, ও ভাক্ত দেখা বায়, পণথবীঁর কোথাও তেমন 
দেখলুম না। ওদেশে মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ীলোক বলেই 
বোধ হতনা -ঠিক যেন পুরুষ! গাঁড় চালাচ্ছে, আসে বের:চ্ছে, কুলে 


১১২ স্বামীজী ববেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুন্ত, পু, ৮ম খণ্ভঃ 
পূ. ২২৩, ২৭, ২২৮। 
৩। প্রাগযুন্ত ৯ম খণ্ড, প: ৪৮১। 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চর্চা ২৯৩ 


যাচ্ছে প্রফেসর করছে । একমান্র ভারত্বফেই মেয়েদেয় লক্জা, বিনয় প্রভূত 
দেখে চক্ষু; জংড়াই ।৮১ 

[বিবেকানন্দ তাঁর প্রদত্ত ভাষনে পাশ্চাতা জাতর সম্ম2খে দুঃখ কম্টের 
প্রাতকারের দ্বারা দুঃখ লাঘব বরার, দধ্খ কট সহা করে উহা নষ্ট করা, এই 
দুইয়ের মধো মানবজাতির কল্যাণার্থে কেনটা তাবভ,দবন করলে মানব জাতির 
গধ্যে পশৃভাব বশখভূত হয়ে দেব ভাব প্রাতিত্ঠা হবে তাই আলোচনা করেছেন। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতের সাঁম্মলন চেত্টাই ছিল এই মহান সাধকের জণবন্ব্রওত। তাই 
তান এই দুই জাতকে বিভিন্ন আদর নিয়ে ববাদ না করে নিজ নিজ 
আভজ্ঞা পুস:ত একটি স্হির সিদ্ধান্তে আসতে অনুরোধ বরেছেন। প্রাচ্য 
শথা ভারতের জীবনাদশ রামায়ণে প্রাতফাঁজিত । তেমনই হোমারের ই'লিয়ড 
ও ওডাঁসতে পাম্চাত্যের জাঁবনধারা প্রতিফলিত । এই দুই ধারার মধ্যে 
ভবিষ/ত মানব জাতি একটাকে গ্রহণ করবে ॥, 

[বদাসাগরের সীতার বনবাস? বাংলা গদ্য সাহতো রামায়ণ কথা 
অবলম্বনে প্রথম রচনা । এতে তিন ভবভ]়তর “ত্র রাম্চরিত” ও বালমনীকির 
আদশ' অনসরণ করেছেন । অবশ্য 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের দরদী হদয়ের 
পরশে উহা সরববাংশে অনুবাদ না হয়ে বহুলাংশে মৌলিক রচনায় পারণত 
হয়েছে । সাঁতার বনবাস কেবল জনকদুহিতা সীতার সণগাহ ন দুঃখ বেদনার 
কাহনশ নয়-_পুরুষ শাসিত সমাজে অবহেলিত লাঞ্চত নিপণড়ীত সমগ্র নারণ 
জাতির দুঃখ বেদনার করুণ কাহিনী | “উনাবংশ শতাব্দীর নব জাগরণ ক্ষণে 
বাংলা দেশে হিন্দু সমাজের উপাঁরস্তরের ক্ষোভের অভ্যন্তরে নার জখবনের 
যে অন্ধকার পঞ্জভূত হয়েছিল সাতার বমবাস তারই সাহতািক হভাভাষ্য 
হয়ে উঠোছল ।২ 

সীতার বনবাসের প্রথম দুটি পারচ্ছেদে আলেখ্ দর্শন ও দুর্মৃখ্রে কাছে 
সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবণে রামচন্দ্রের সীতা পারত্যাগের সংকহ্প বণি ত 
হয়েছে । পরবতাঁ অংশে বিদ্যাসাগর বালনীীক ও কীত্তবাসকে অনুসরণ 
করেছেন। ভবভুতির রামচন্দ্রের মতই বিদ্যাসাগরের রামচণ্দ্র দুম্মহখ্র মংখে 
সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবণে সশতা পঁরিতাগের সংকত্প বরেছেন বটে কিন্তু 


১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯বম খণ্ড, প:, ৩১ 
২। বাঙালী জিবনে বিদ্যাসাগর, সোমেন্দ্রনাথ সরকার, প্‌, ২৭৩ 


২৯৪ বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা 


আসন্ন পঞ্জী বিরহে তান নিদারূণ শোকাভিভ্‌ত হয়েছেন । বিদ্যাসাগর 
ভবভঁতর অনসরণে রামচন্দ্র বিলাপ বর্ণনা করলেও কোথাও তিনি 
দেশকালের সামা আঁতক্রম করে িরাচারত সংস্কারের 'িরুদ্ধাচরণ করেনান। 
উত্তর চাঁবতে শোকাভভ্‌ত রামচন্দ্র সীতার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ কয়ে নাদদরুতা 
সীতার পাদদ্ধয় মস্তকে ধারণ করে রোদন করেছেন ।১ [কন্তু বিদ্যাসাগরের 
বাঙ্গালী মন, রামের শিরে সীতার পা ঠেকাতে বাঙ্গালী সুলভ "দ্বিধায় পড়ে 
ছলেন। তাই তান অন্যভাবে সীতার বিলাপ বর্ণনা করেছেন_-” এই 
বাঁলয়া গলদশ্র; নয়নে বশ্রামভবনে প্রাতগমন পৃবণক রাম নিদ্রাভভূত সাঁতার 
সম্মধথে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক সাতিশয় করুণভাবে 
সম্বোধন করিরা বাঁললেন, প্রিয়ে। হতভাগা রাম এজন্মের মত বিদার 
লইতেছে। এই বাঁলরা দর্ার্বসহ শোকদহনে মৃগ্ধহদয় হইয়া রাম গৃহ হইতে 
বাহর্গত হইলেন । 

ততীয় পারচ্ছেদ হইতে বিদ্যাসাগর মোটামুটি বাজ্মগীককে অনুসঃণ 
করলেও বাণ্নীকির রামচন্দ্র অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র অনেক বেশী শোক- 
ীবহবল। রাম চারন্র অত্কনে তান ভবভ তিকেই অনুসরণ করেছেন। ভরের 
মুখে সীতার অপবাদ বাত শ্রবনে বাজ্মধীকর রাম দরপনেয় শোকা1ভভূত 
হলেন কন্তু বাইরে তার কোন চন প্রকাশ পেল না। তান ভ্রাতাদের মন্মণা 
গংহে আহ্বান করলেন । ভ্রাতগণ সমবেত হলে রামচন্দ্র সীতার অপবাদও 
সাঁতা পাঁরত্যাগের সঙ্ক্প ঘোষণা করে লক্ষমণকে বাল্মশীকর আশ্রমে লীতাকে 
রেখে আসতে বললেন-_ 


১। সাতায়াঃ পাদো শিরাঁস কৃত্বা কত্বা, দেবগ দেবা অয়ং পাশ্টিমস্তে 
রামসা শরাসি পাদপগুব জ স্পর্শঃ ইতি রোঁদাঁ” উতর রামচীক্লতাম 
_মহাকাঁব ভবভ্যাত প্রণীতম, হারদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত, 
পয, ৯৮। 

২। বাংলা সাহতো বিদ্যাসাগর, ডঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প-, ৭৭। 

৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ পাশ্চগবঙ্গ নিরক্ষর তা দূরীকরণ সামাতি, 
প্রান্ত পৃ, ২১৪। 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙা গর রামায়ণ চচ ২৯৫ 


“পোৌরাপবাদঃ সুমহা স্তথা জনপদস্য চ। 

অক্শীত“যসা গখয়ে ত লোকে ভ্‌ভস্য কসাচৎং ॥ 

পতত্যেবাধমান্নোকান যাবচ্ছন্দ £ প্রকীত্ততে । 

অকখাতখনণ্দদাকে দৈবৈঃ কণীর্তি১ লোকেষ্‌ প্‌জাতে । 

কখর্তথন্্ড পসমারম্ভঃ সবেষাং সুমহাতআ্বনাম । 

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুন্মান বা পুরুষর্ষভাঃ ॥ 

অপবাদভয্লান্ভীতঃ কিং পণজনিকাত্মজাম- | 

তস্মাভবন্তঃ পশ্যন্ত পতিতং শোকসাগরে || 

নহি পশ্যামাহং ভৃভে 'কাঞ্দুঃখমতোধকম- । 

*বস্তং প্রভাতে সৌমিতে সুমন্তাধাচ্িতমহ রমম. || 

আরুহা সীতামারোপা বিষয়ান্তে সমহৎসূন | 

গাঙ্ষায়াস্ত পরে পরে বাল্মকেসত্ত মহা য্রনঃ || 

আশ্রমো দিবাসঙকশস্তমসাতীরমাশ্রতঃ | 

তন্নৈনাং বিজনে দেশে বসড রঘুনন্দনঃ 11৮১ 
এখানে রামচন্দ্রের কান্নাকাটি নেই--বিলাপ দেই । এই রামচন্দ্রের বাইরে 
সুখের কি শোকের বাহঃপ্রকাশ নেই । তান 'হমালয়ের মত অচল অটল। 
মহাসমদ্রের মতই গভির গদ্ভীর । তাঁর আদেশের অন্যথাচরণ করবে এমন কেহ 
নাই। কন্তু বিদ্যাসাগর ভবভুতির অনুসরণ করতে গিয়ে করুণরসের বাড়াবাড় 
করেছেন । দমূখের মুখে সীতার অপবাদ বাতা শ্রবণে রামচন্দ্র স্মীলোবের 
ব্যায় করুণ ক্রদ্দন করেছেন-- “হায়, কি সর্বনাশের কথা শশনলাম ! ইহা 
অপেক্ষা আমার বক্ষস্হলে বজ্রাধাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনো 
জগীবত রাঁহয়াঁছ, আম 'নতান্ত হতভাগা, নতুবা ?ক 'নামত্ত উপগ্থিত 
রাজ্যাঁধকারে বিসজ'ন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় কাঁরতে হইয়াঁছল? 'কি 
নামত্ডেই দুবৃত্ত দশানন পণবটপতে প্রবেশ প্বক প্রাণীপ্রয়া জানকীরে লইয়া 
গিয়া, নমল রথমকুল অভূতপূর্ব অপবাদে দৃ্ধিত করিয়াঁছল? ক 
নামত্তেই বা সেই অপবাদ, অভ্‌ত উপায় দ্বারা িঃসংশাঁয়তরুপে অপসারিত 


১। বাল্মশীক রামায়ণম-, বাজ্মশীক প্রণীত, পণ্ঠানন তকরক্প সম্পাদিত, 
প্‌, ১৩৬৭-১৩৬১৮ । 


২৯৬ ধ/ংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


হইয়াও দৈবদুবপাকবশতঃ পৃণবণর নবীভূত হইয়া সর্বতঃ সণ্টাঁরত হইবেক, 
সব্থা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ দুঃখভোগের 'নামক্তেই নিরৃপিত 
হইয়াছগন। এখন ক কাঁর, কছুই বুঝতে পারিতোছ না। এই লোকাপবাদ 
দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বালিয়া এই অপবাদ উপেক্ষা 
প্রদর্শন করি। অথবা এ জন্মের মত 'নিরপরাধা জানকীরে 'বিসজন দিয়া 
কুলের কলঙ্ক 'বমোচন কার £ কি করি, কিছুই 1স্হর কারতে পাঁর.তছ না। 
কেহ কখনো আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে ন।।৮১ এই রামচন্দ্র শোকবিহহল 
আঁস্ছর চিত্ত । কংকর্তব্যাবিমুট় | 

রঘ.পাত রামচন্দ্র প্রজাপালন কত'ব্যের অনুরোধে সীতাকে বনবাসন? 
করেছেন। সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তাই সীতাপেক্ষাও তাঁর মানীসক যাতনা 
বেশী । সীতা জানেন প্রঙ্গাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম একান্ত সীতাগত প্রাণ 
হয়েও তাঁকে বনবাসে পাঁঠয়েছেন। িক্তু রামের অন্তরে সান্তনা 
কোথায়? তাই তাঁর অন্তর 'বাঁবধ মানাসক দ্বন্ৰের ঘাত প্রাতঘাতে ক্ষত 
বক্ষত। তিনি অনবরত বিলাপ করতে লাগলেন--“কেনই আমি রাজবংশে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াধছলাম, কেনই আম বনবাস হইতে প্রতিনববত্ত হইলাম, কেনই 
আম পুনরায় রাজ্যের ভার গ্রহণ কারলাম 1........... আমার আত্মঘাতী হওয়া 
সহন্র গুণে শ্রেয়ঃস্কর ছিল; ইত্যাঁদ প্রকারে তান অহোরান্ন বলাপ ও 
পাঁরতাপ কারতে লাগিলেন ।”২ 

সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর আধ্ঞানক নগ্ন সভ্যতার সঙ্গে তপোবন 
সভ্যতার তুলনা করে শান্ত রসাস্পদ তপোবন ভূমির শ্রেশ্ঠত্ব প্রাতিপাদন 
করেছেন । লক্ষণ ভাগীরথাঁ তরে সীতাকে পাঁরত্যাগ করে এলে রোরহদ্যমানা- 
সীতাকে সান্ত্বনা য়ে মহীর্ধ বাল্মীক বলেছেন--“জনপদবাসীরা, বন, এই 
শব্দ শুনলে ভয়াকুল হয়, কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। 
ধাষদের তপস্যার প্রভাবে, হংম্র জন্তু 7ও স্বভাবাসদ্ধ দহংসা প্রব্যাত্ত দরীভৃত 
কারর়া পরস্পর সৌহ্বদ্যভাবে কালহরণ করে । তপোবনের এইরূপ মাহমা যে 
স্ব্পকাল অবাস্হাত কাঁরতে পারলেই চিত্তের স্হৈথ সম্পাদন হয় ।”৩ 
বলাবাহল্য নগর সভ্যতার প্রমাণ স্সীতার জীবনেই রয়েছে । 


১1 'বদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, প্‌ ২১২-২৯৩। 
৩ ৩০৮-৩০৯। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালপশর রামায়ণ চচণা ২৯৭ 


নারীত্বের সবশ্রেম্ঠ বিকাশ মাতৃত্বে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্মশীক ও 
ভবভূতিকে আতিক্রম করে সীতা চারন্রে মাতৃত্বের পারপৃণ" বিকাশ দেখিয়েছেন । 
বাল্মীকির আশ্রমে সীতা যুগল সম্তান প্রসব বরার পর জের দুরদ-ষ্টের 
কথা চিন্তা করে অনবরও অশ্রু; বিদজ্জনি করতে লাগলেন । মুনি কনার! 
তাঁকে নানাভাবে সান্তনা দিতে চেছ্টা করলেন। খাঁষকন্যাদের সান্তনাবাকো! 

তার শোকাশ্রু আরও বৃদ্ধি পেল। এমন সময় সদ্যপ্রসূত বানকদের 
রুদ্দনে সীতার শে(কাগ্ন বমোচিত হল। “স্নেহের এমনই মাহমা ও মোহনী 
শক্ত যে, তাহাদের ক্ুদ্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিঘ্ট হইবামাত, জানকী এক কালে 
সকল শোক বস্মত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্তনা কাঁরতে 
লাগিলেন।” তাদের আধ আধ কথার মা! মা। ডাক শুনে তান অপারসীম 
আনন্দ লাভ করতেন । “ষখন তিনি তাহাঁদগবে ক্োড়ে লইয়া স্নেহভরে 
তাহাদের মুখচুদ্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক 'বস্মত হইতেন। 
তাঁহাব্র সরব্'শরীর অমতা1ভাবিন্তের ন্যায় শীতল ও নয়ন যুগল আনন্দলাললে 
প্ারপ্লৃত হইত ॥১১ 

মাতৃত্বেই নারী জীবনের পঞ্তা ও পাঁরসমাঁপ্ত। তাই 'বদ্যাসাগর 
ভবভীতর অনঃকরণে রামসীতার দাম্পত্যজীবনের পুনরাভিনয় করেননি। 
1বদ্যাসাগরের সীতা আবার পরীক্ষার কথা শুনে সভা স্থলে মুচ্ছণ গেলেন। 
বাল্মশীকর শত চেন্ট।তেও তাঁর আর মচ্ছবাভঙ্গ হল না! সীভা মানবলালা 
সম্বরণ করলেন । সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতাঁয় রাজতন্দের 
স্বরুপ উদ্ঘাটন করেছেন । ভারতীয় রাজতন্মে রাজা আমত শান্তধর । কিন্তু 
সেই শান্ত জণসাধারণের ইচ্ছা বা মতামতের দ্বারা ছিল 'িয়ান্দিত। রামচন্দ্রের 
অশবমেধ যজ্ঞ স্হলে মহর্ষি বাল্মীক রামচন্দ্রের সীতা পাঁরগ্রহ বিষয়ে সমবেত 
জনমণ্ডলীর অনুমোদন প্রার্থনা করলেন। সমাগত রাজন্যবর্গ, আভজাতবর্গ 
এবং উপ্পা্হত মন খাঁষ সকলে সাতা পাঁরগ্রহ বিষয়ে সাগ্রহে সম্মতি দান 
করলেন । কিস্তু সাধারণ প্রজারা মৌন হয়ে রইলেন । প্রজাদের 'বনা 
অনুমতিতে রামচন্দ্র তাঁর পাঁতব্রতা সাধ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারলেন না। 


১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড ), প্রাগনন্ত, প্‌, ৩১২--১৩। 


২৯৮ বাংলা সাহিতা ও বাঙালীর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


নাগরিকগণের মতামতের ছিল এমনই মর্যাদা । ভারতশয় রাচ তন্মে জনসাধারণ 
ছিশ সবেণচ্চ ক্ষমতার অধিকার এবং রাম রাজত্বে রাজতন্ত্র বনাম গণতত্জই 
প্রচালও ছিল । 


বাঁঙ্কমচন্দ্রের বহ7 বোচন্রাপর্ণ বরাট সাহত্যভাগ্ডারে মহাভারত ও 
গীতোন্ত কৃষ্ণ চাঁরন্র এক বিশেষ স্থান আধকার করেছে । বাঁঙ্কমচন্দ্রের কৃ 
অবাঙমানসাগোচর বজ্পলোক 'িহারী দেবতা নহেন_-তিন মানব শ্রেচ্ঠ। 
বহুধ। 'বভন্ত আঁশক্ষা, কুঁশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে 'নমঙ্জমান ভারতবাসীর 
একমান উত্ধারকর্ত পারঘাতা [তান । বাকমের মতে একমান্র কৃষ্ণ চ'রঘ্রের 
অনুধ্যান '৪ অনুকরণে ভারতবাসী তার আত্মস্বরূপকে ফিরে পেতে পারে। 
কৃষ্চ'রত্রের ন্যায় বাল্মশীকর নরনন্দ্রমা শ্রীরামচন্দ্রও ছিলেন বহগঃণযযুক্ত 
দেবদ,লভ শ্রেষ্ঠ মানব । অথচ রাম চাঁরত বা রামায়ণ কাহিন”র প্রাত লেখকের 
দুষ্ট আবদ্ধ হয়ান। লেখকের সমস্ত সহানুভ্‌ত ছিল কৃষ্ণ চীরঘ্রের উপর । 
বঙ্কমের রামায়ণ বিষয়ক একমান্ন ব্চনা ভবভৃতির উত্তর রামচরিত” । এছাড়া 
কোন ইংরাজ লেখকের রামায়ণের উপর একাঁটি সমালোচনা নিবন্ধ তিনি তাঁর 
লোঝরহসা গ্রন্থের অন্তভ্‌ক্ত করেছেন । 


ইংরাজ লেখকের রামায়ণের সমালোচনাটিতে রামায়ণের প্রত্যেকাট ঘটনা ও 
চারপ্রকে বিকৃত করে দেখান হয়েছে । ইংরাজ সমালোচক রামায়ণের মমণাথ, 
কাব্যরস, চরিঘন মাহাত্ম গকছুই উপলব্ধ করতে পারেন নি। সমালোচক 
লক্ষ্নকে নবোোধ, সীতাকে অনতাঁ, রামের রাজাত্যাগ ও বনগমন আলস্যতা 
ধনবন্ধন, ভরতের অনায়াসলব্ধ রাজ্য রামচদ্দ্রকে ফারয়ে দেওয়া নিবহ্পীদ্ধতা 
এবং সীতার পাতাল প্রবেশকে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাকে পাভালে পশতয়া ফেলা 
বলে বণনা করেছেন ॥। মমালোচক কৃত্তিবাস কাঁবকে বাজ্মীকর পূববতী 
এবং রামায়ণ কাঁহনশ 'রামারণ, নামে কোন এক মুসলমান |ন্তির চারণ 
অবলম্বনে রচিত বলে মনে করেছেন। মস্মালোচক আরও বলে,ছন-__ 
রামায়ণ শব্দের সংস্কৃতি কোন অথ হয় না, শব্দাট রামযবণ শন্দের অপদ্রংশ 
মানত! কেবল বকার লুপ্ত হইয়াছে । 'রাম্যযবন' রামা নামক কে ন মুণলমান 


বান্তুর চীরত্র অবলম্বন কাঁরয়া কীত্তবাস প্রথম ইহা রচনা কিয়া থাকবেন । 
পরবতীকালে কেহ সংস্কৃতি অননবাদ করিয়া বাঞ্সীক মধ্যে লকাইয়া 
রাঁখয়াছল । পরে গ্রচ্ছটি বল্মশীক মধো প্রাপ্ত হওয়ায় বাচমীক রামায়ণ 


উনাৰংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চা ২৯৯ 


নামে খাত হইয়াছে ।১ সমালোচকের উর্বর মস্তক আরও ক্পনা করেছে 
যেকোন য:চ্দ্ধ ঘটনা নাই বলে রামায়ণের একাঁট কাণ্ডের নাম হইয়াছে 
'অযোধা কাণ্ড' বা অশুদ্ধ সংস্কৃতে অযোধায কাণ্ড । 

বাঁ্কমের রামায়ণ বিষয়ক সমালোচনা নিবন্ধ ভবভাতর উত্তর রাম্চকিত। 
উত্তর রাম চরিতের উপাখান রামায়ণ অবলম্বনে দেখা হলেও রামায়ণ কা?হনগর 
সঙ্গে এর সম্পৃণণীমল নেই । রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতার বাচমণীবর আশ্রমে 
বাস, লব» কুশের জন্ম, রামচন্দের অ*বমেধ যজ্জের সময় সীতার শপথ বাক্য 
উচ্চারণ ও পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে । আর উত্তর চাঁরঙে লব, কুশের 
জন্মের পর সীতার রসাতলে বাম, লক্ষ্মণ পুত চন্দ্রকেতুর সঙ্গে লবের যুদ্ধ এনং 
সীতার সঙ্গে রামের সপহুত্র প:নার্মলন বাঁণত হয়েছে । বাঁজ্কমের মতে বাল্মীক 
বাহভূত এরূপ 'ভিন্ন পন্থা অবলল্বন করে ভবভূতি আত্মশান্ত এবং রসক্্রতার 
পারচয় 'দিয়েছেন। ভবভত ভারতাঁয় নাট্য শাস্তের অনুগোদনে সীতার 
পাতাগ প্রবেশ ও তজ্জীনত শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করেন নাই। 


উত্তর চরিতের প্রথমাত্কের 'চন্রদর্শন উপলক্ষ্যে রামসীত।র পর্ব বংস্বান্ত 
বর্ণনা করে লেখক উভয়ের প্রগাঢ় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ করেছেন । এরূপ 
প্রগাঢ় প্রণয়ী স্মামীর পক্ষে পাতিব্রতা পত্রীকে দোকমনোরঞ্জনাথে পাঁরত্য1গ 
করা যে ক কিন ক মর্মঘাতী লেখক তা বোঝাবার চেষ্টা বরেছেন। সীতা 
বিসজনে” সময় বাল্মশকর রামচন্দ্র কখনো কাঁদেন নাই । রাম।য়ণের রামচণ্ছের 
গাঁবরতি ভাব “আমি ইক্ষাকু বংশীয় রাজা শ্রীরামচন্দ্র, লোবেরা আমার 
মাহষীর অপবাদ করে, আমি এই অপব্ণীর্ত সাহব না। যেস্তীর লোকাপবাদ 
আমি তাহাকে ত্যাগ করিব |২ 

ভবভহীতর রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু 
দুম্মখের কাছে সীতার ভপবাদ শুনে তিন বিলাপ করতে ল।গলেন-_ 

“হা দোঁব দেবযক্নসন্ভরে ! হা স্বজন্মানুগ্রহ পাবারিতি বস্ধরে! হা 
নিমিজনক বংশ নান্দিনী! হা! পাবক বাঁশহ্ঠারুন্ধত্ প্রশস্ত শীল শালিনণ ! 


১, ই। বাঁগ্কম রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা 
দূরীকরণ গামাতি, প্‌, ৩৬, ২০০। 


৩০০ বাংলা সাহতা ও বাঙালশর জাত'য় জীবনে রামায়ণ 


হা রামশয় জশীবতে 1 হা মহারণাবাস 'প্রয়সখী ! হা। প্রিয় স্তোক বাদিনণ। 
নথমেবধাবধায়ান্তবায়মীদ শঃ) ১ 

ভবভ/তির উত্তর রামচারতে রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম মন্তব্য 
করেছেন-- নাট্যকারের নিকট আমরা নায়কের হাদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহ । 
সুতরাং তাঁহাকে চিতুভাব আধকতর স্পঞ্টকৃত কাঁরতে হয় । অনেক বাগাড়দ্বর 
আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচারতের রামাবলাপ মনোহর নহে-__ সে 
কথাগুীল বার কাব্য নহে-নধ প্রেম মুগ্ধ সাধারণ যুবকের কথা ।২ 
বলাবাহুলা এই নবঘুবক বলতে বাঁগকমচন্দ্র 'বদ্যাসাগর মহাশয়কে কটাক্ষ 
করেছেন । 

টন্তর রাগচরিভে ভবভাীতর কঞ্পনা আকাশচারী। ঘটনা, পাঁরবেশ, চারশ 
সষ্টি ও বনপ্রকীতির বর্ণনায় ভবভতির প্রতিভা কছ-মান্্ নান নহে । বনদেবা 
বাসন্তী, খাঁষ পত্রী মাত্রেয়ী, লোপামদ্রা, অরুন্ধতী, মানবীরুপনী নদী 
তমসা ও মুরলা প্রভৃতি আশবর্ভূতি হয়ে রামসীভার বিরহ মিলনের সামিল 
হয়েছেন। বনদেবশ বাসন্তী 'িরাঁহনখ সীতার সখী । খাঁষ পত়ীরা ও সগগ্র 
বনপ্রকতি সীতার দঃখে কাতর ৷ সাতার সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন ঘটানোর জন্য 
এরাই পারিপাশ্বিকতা সীট করেছেন। এরা সীতার বিরহে কাতর 
রামচন্দ্রের পেবায় নিষুক্তা আবার কখনো বা পাত বিরাহনঈ কৃশাঙ্গ সীতার 
আর্ত হৃদয়ের সম্তাপ হরণে ব্যাপতা । যেমন ত:তায় অঙ্কে সীতা সহবাসের 
চিহ পাঁরপূণ জনস্হানে শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র পারদ্রমণ রত। পুর্বস্মত 
চারণ করতে করতে তান মনে মনে মাচ হয়ে পড়ছেন। রঘহকুলদেবণ 
ভাগীরথী তখন মানবী মতি ধারণ করে সব সন্তাপ হারিণশ ছায়ারপিণী 
সীতাকে রামের কাছে পাঠালেন । রামচন্দ্র পরমপাঁরতরপ্ত লাভ করলেন । 
ছায়াসীতা রামচন্দ্রের অদর্শন৭য়া হয়ে রইলেন । ত:তগয় অঙ্কে ছায়াসঈতার 
সি করে নাট্যকার নাটকীয় পারবেশ ও নাট্যরস আরও ঘনশভূত করে 
তুলেছেন । নাটকের মধ্যে নাটক আঁভনয়ে ভবভূঠাতর আর একটি কাতত্ব। 
সীতার বনবাস অংশাট আঁভমীত হতে দেখে দর্শকচিন্ত যখন করুণরসে 
দ্রবীভূত হয়ে উঠে সেইসময়ে সশরীরে সাতার আঁবভ্ভাব ও রামসীতার 
ধমলন দ'শ্য দর্শক বা পাঠক মান্রকেই আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দেয় । 


১, ২1 বাৎ্কম রচনা সংগ্রহ, প্রাগযুন্ত, পু ২০০, ২০৬। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চা ৩০১ 


বঙ্কিম প্রতিভা বাজ্মণীকর অমর মহাকাব্য রামায়ণের পাঁরবতে “উত্তর 
রামচরিত কেন অবলম্বন করেছিলেন এ বিষয়ে বাঁঞ্কম সাহত্যের সমালোচকরা 
নীরব । সম্ভবতঃ মনে হয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভবভূতিরর উত্তর রামাচারত 
বাঙালপ পাঠকের অজ্ঞাত ছিল; বাৎকম উত্তর চারত প্রবন্ধ রচনা করে ভবভাঁতর 
উত্তর রামচরতের প্রাঁতি বাঙ্গালী পাঠবের দত্ট আকর্ষণ করেছেন। | 

বোজ্মীক ও তৎসমসাময্সিক বৃত্তান্ত, প্রবন্ধে প্রফঃললচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার 
রামায়ণ ও রামায়ণের সমসামার়ক যুগে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অথথণনোৌতিক অবস্হার বর্ণনা করেছেন। বাভমণাকর সমসামাঁয়ক যুগে ভারতে 
রাজতন্ত প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক রাজা নি দেশে স্বাধীন ছলেন। খুব 
কম রাজা রাজচক্লবত" হওয়ার আশা পোষণ করতেন । অন্য রাজ্যের সঙ্গে 
যুদ্ধ বিগ্রহ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণের যুগে কম ছিল। 'বাভন্ন রাজ্যের 
মধ্যে প্রস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছল । রামায়ণের যুগে পররাজ) আক্রম্ণ 
করার কথা মোটেই শোনা যায়না । ভারতের আর রাজারা ইউরোপের 
[উডাল প্রভুদের মত নিত্য নতন রন্ত স্নান বরতেন না। ওরা পরস্পর 
মৈতীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । 

আভ্ন্তরশন ক্লাজনশীতির ব্যাপারে রাজাই ছিজেনে সবেোষ্চ ক্ষমতার 
আঁধকারশ তবে রাজাকে 'বাভন্ন সদগ্‌নের দ্বারা ভাবত হতে হতো । 
রামচস্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় দশরথ রামচন্দ্রকে যে উপদেশ দেন, ভরত 
চিন্নকূট পরতে রামচন্দ্রকে আনতে গেলে রামচন্দ্র ভরতকে যে বাভিন্ন প্র*ন 
করোছিলেন তাতে ছে যুগের রাজধর্ম এবং রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । রাজার উপর দেবত্ব আরোপ বরা হতো বা প্রজাদের 
চেয়ে রাজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপাদন করা হতো । তরাজক রাজ্যেরযে কি অবস্হা 
তা ্বশরথের মত্যুর পর বাশিজ্ঞকে প্রজাপহজজের অনহরোধের মধ্যে ধরা পড়ে। 
রাজারা নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত হতেন । রাবণ সম্র্যাসীর ছদ্মবেশে সীতার সঙ্গে 
যে কথা বলোছিল তা থেকে ্লীতা তাকে বুঝতে পারেনি । হনুমান রামলক্ষণ 
ও সগতার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় বথা বলোছল্দে। রাডারা বহহ 'ববাহ 
করতেন । তাঁদের ক্ষয়, বৈশ্য শত্র এই তন জাতীয়া পত্রী মাঁছষাঁ, বাবাতা, 
পারবণীত নামে পারচিতা ছিলেন। রাজাদিগের বীর্যবত্তার গৌরব ছিল 
সবচেয়ে আধক | রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেছিলেন বীযবিত্তার পরাঁক্ষা 
য়ে, পরশুরামকেও রামচন্দ্র বীর্যবন্তার দ্বারা পরাভিত করোছল্নন। 


৩০২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতপয় জীবনে রামায়ণ 


ইচ্ছায় হোক বা আনচ্ছায় হোক রাজাদের যুদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত হতে হত। 
রামচদ্দ্রকে আনিচ্ছা সেও রাবণসহ বহু রাক্ষসের সঙ্গে হছে প্রবত্ত হতে 
হয়েছিল । কল্তু রামায়ণে বাণ যুদ্ধ বর্ণনা লেখক সম্পর্ণে বিশধাস করতে 
গারেন না। কারণ, “বাজ্নশীক খাঁষ যতদ্ধ স্বচক্ষে কখন দেখিয়াছলেন কিনা 
তাহা তাঁনই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথলা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধ বর্ণণের 
মৃলমন্ত্র। বাল্মীক বাণত সংগ্রাম 'কয়ার উপর আম একাঁবন্দুও বি*বাস 
স্থাপন কাঁরতে প্রস্তুত নাহ, কণ্তু তাঁহা কতক বার্ণিত অস্ত্র শস্ত মানত ও 
সেনাানবেশ যাহা উপরে প্রদাশশত হইয়াছে» তাহা সম্ভব বোধে বিশবাস 
করিব ।১ ধীকন্তু কেবল চাক্ষুষ জ্ঞানই একমান্র জ্ঞান নহে। তার প্রমান 
মহাভারতের ক্‌রহ পাণ্ডবের যদ্ধ। ধহতরাস্ট্র প্রাতদন সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের 
খবর পেয়েছেন । অনেকেই যব্ধক্ষেত্রে অনতীর্ণ হননা অথচ যুদ্ধের সমস্ত খবর 
রাখেন ॥ বাজ্মশীক যান মহাকাব্যের লেখক তাঁকেও যুদ্ধের সমস্ত জ্ঞান 
সংগ্রহ করতে হায়েছিল বলেই মনে হয় । 

লামারণ ও তৎসমসামায়ক যুগে বৃহৎ যুদ্ধাগদর সময় রথারোহ+,গজারোহণ 
অশ্বারোহী ও পদাীতক এই চার রকমের সৈন্যদের বাহ রচন। করে িরস্তান 
বর্ম প্রভশতর দ্বারা শরীর আবত করে সাজান হত। সমকক্ষ প্রাতযোদ্ধার 
সঙ্গে যুদ্ধ হত॥ সেনাগাঁতর পরাজয়ে যুদ্ধাবসান ঘোষণা কয়া হতো । 
দৈহিক বলের প্রাধান্য ছিল। বীরত্বের সম্মান ছিল। দুই বীরের মধ্যে 
পরস্পর মল্ল যুদ্ধ হতো । সম্দ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ও তাদের বন্ধুরা রথের সারথ্য 
করতো । প্রত্যেক রাজার ধহজ বা পতাকা থাকতো । রঘুবংশীয়দের 
ধহজের নাগ কোবদার ধহজ, গুহের ধবজের নাম স্বাস্তকা। যুদ্ধের জন) 
জলপথ সম্ভতঃ ব্যবহার হতোনা । এক গান্ত গুহক ছাড়া কারও নো সৈন্য 
[ছল না। 

রামায়ণ ও তৎসমসামায়িক যুগে ভারতীয় আধ্দের মধ্যে ব্রা্ণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শুদ্র এই এই চার বর্ণের প্রচলন ছিল। ব্রা্ষণরা ছিল সমাজের শণর্ষ- 
স্থানীয় । জ্ঞানের সাধনা 'ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান ক্'ব্য কর্ম । এছাভা রাজ্য 
চালান সম্পরকে তাঁরা রাজার প্রধান মন্তীী র্‌ূপেও কাজ করতেন। তাঁদের 
বদ্ধ ও পরামর্শ দ্বারা রাজ্য পারচালিত হত । হুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য পান্ি১।লনা 
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উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চর্চা ৩০৩ 


হত। যদুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য পাঁরচালনা ছিল ক্ষাত্য়দের কাজ। বৈশ্যরা 
কাঁষকার্য ও বাবসা বাণিজা পাঁরচালনা করত । সমাজে কৃষি কারের অতান্ত 
গুরত্বপূর্ণ স্থান ছিল । প্রয়োজন বোধে রাজারা ও সম্দ্রান্ত বান্তরা হল 
চালনা করতেন । রাজারা কীঁষ কার্ষের প্রাত বিশেষ নজর রাখতেন । ভরত 
চিলকূট পরতে রামচন্দ্রকে নিতে এলে রামচন্দ্র ভরতকে যে সমস্ত প্রশ্ন 
করেছিলেন তাতে রাজারা কৃষি কার্ষের প্রাত কিরূপ নজর রাখতেন তা সহজে 
বোঝা যায়_'সামস্তে ক্ষেত্রসকল হলকাঁত ও শস্য স:প্রচুর ষথা নদগঈজলে কৃষি- 
কার্ম সুসম্পল্ল হইতেছে ত? সেই সুসমঞ্ধ জনপদত এক্ষণে উপদ্রবশঃণাত 2 
কৃঘক ও পশুপালকেরা তোমার 'প্রয়পান্র হইয়াছে ত এবং উহারা স্ব গ্ব কার্ষে 
রত থাঁকয়া সুখ স্বাচ্ছজ্দে কাল যাপন করিতেছে ত1 ইঘ্ট সাধন ও আঁনষ্ট 
[নবারণ কাঁরয়া তুমি উহাদগকে প্রাতপালন বাঁরয়া থাক ত*? কীযির পক্ষে ইহা 
অপেক্ষা অনুকূল বাবস্থা আর কি হতে পারে? কৃষির ন্যার পশুপালনও 
একট বিশেষ লাভজনক বাবসা ছিল। রাজারা স্বয়ং লোকদ্বারা পশৃপাল 
রক্ষা এবং কীষক্কার্য করতে ঘাট করতেন না। রামায়ণ থেকে দণ্টাস্ত উল্লেখ 
করে লেখক কী ও কৃষকের ছু কিছ; দুরবস্থার কথাও বর্ণনা করেছেন। 
কাঁষকার্যে জনপ্রথা প্রচালত ছিল ॥। বড় বড় কৃষকের অধশনে 'দিনমজরেরা কাজ 
করতো, উৎপন্ন দ্রব্যের এক যণ্ঠাংশ রাজকর দিতে হত । তারা তাদের ধন কিছু 
মাত্র সণস্ন করতে পারলেই ভগ্গভে প্রোথিত বরতো । রাম বনে গমন করছেন 
বলে অযোধ্যার হতভাগ্য প্রঞগারা আশঙ্কা করছে যাঁদ ধন সাত হয় ভা 
মাটতে প্রোথিত করলেও কৈকেয়ী প্র ভরত হস্তগত করিবে । সুতরাং নিম্ন 
শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাদের পারশ্রমের যঘল অপরে ভোগ করতো । 

কষ অপেক্ষা ব্যবসায়ীদের আয় বেশী ছিল । ৫০ টাকা আয় করে তাদের 
১ টাকা কর দিতে হত। ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোটখাট ব্যবসায়ীদের অবস্থা তেমন 
ভাল ছিল না। রাজার জন্য বেগার খাটার ব্যবস্থা প্রচলিত 'ছিল। দেশের 
মধ্যে অন্তর বাঁণজা ও বাহবাঁণজ্যের প্রচলন ছিল । যেকোন বাণিজের 
উপযোগধ রাজপথ, খাল, খণদান ব্যবস্থা বা ব্যাক প্রথা চালু ছিল। কীন্রম 
সার প্রর্ভীতির উল্লেখ দেখে খাল খনন করা হত বলে মনে হয়। বহহদরগামী 
বাণিজ্য কেবল স্হলপথে নহে জলে পথেও গ্রচলিত ছিল । 'নাব সময় 
শব্দের দ্বারা সমহদ্রগামী জাহাজকেই বোঝাত | মৃনসংহতার নারদীরা সরে 
সমদদ্রগামশ জাহাজের উল্লেখ আছে। 


৩০৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


লেখকের মতে প্রাচখনকালে ভারতবাসীরা জলপথে সমহূদ্রে গমন করে ব্যবসা 
বাঁণজ্য করত না। কিন্তু দূরদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত 
গছল। 'বাভল্ল দেশের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমন করে ভারত?য় দ্রব্যের 
সঙ্গে বদেশীয় দ্রবযোর আমদানশ রপ্তানী করতো । বাইবেলের একজায়গায় 
বলা হয়েছে ইউফেটিশ নদশই প:থশীবীর পুর্বদেশের সীমা । ভারতের কোন 
উল্লেখ নাই। আবার এ বাইবেলেই প্‌বেশজাত শিল্প দ্রব্যাদ পাশ্চাত্য 
ভ:ভাগে নেওয়ার জনা বাঁণকাঁদগের যাতায়তের পথের উল্লেখ আছে । লেখক 
মনে করেন--'এই পথ নঃস্ন্দেহেই বহু পৃবতির দেশে প্রধাবত এবং ইহার 
সঙ্গে ভারতবরধীয় বাণজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছল । এই সম্বন্ধ বাল্মী।?কর 
পুর্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব উহা বাল্মীকর সময়ের উপরেও 
বতে ১১ 

এই প্রবন্ধে লেখক ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলের মধ্যে গমনাগমন পথের সংন্দর 
বর্ণনা 'দিয়েছেন। সে যুগে ভারতবর্ষ এত জনবহুল ছিল না। িস্তীণ 
ভভাগ গভীর জঙ্গলে আব:ত ছিল । দেশের প্রচুর নদনদী শাখা প্রশাখা 
1বস্তার করোছল । রামচন্দ্র মাথলায় যাওয়ার সময় গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমে 
অঙ্গদেশ পার হয়েও ভীষণ অরণ্য প্রদেশ আতক্রম করলেন এই অরণা প্রদেশে 
প্‌বে মনদ ও করুষ নামে দুই জনপদ ছিল। তাড়কা ও তার বংশাবলর 
দ্বারা উঠা জনশন্য হয়ে অরণ্য প্রদেশে পারণত হয়েছে । তারপর 'বাভন্ব নদ 
পার হয়ে খ্াধাদণের আশ্রম আতিক্রম করে শালা থেকে জনকের রান্জ 
[মথিলাদ্দ এসে উপাস্থত হন । 

পতৃসত্য পালনাথ“ রামের অযোধ্যা থেকে চিত্রক্‌ট পযন্ত পথের বণনা 
প্রসঙ্গে 'বাজমীীক কেবল নিষাদরাজের শুঙ্গবের পুর, বৎস দেশ, প্রয়াগ প্রভীতি 
কয়েকাঁট অগ্ুলের নাম করেই চিন্রক্টে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্ানে স্থানে 
প্রচুর বনভুম আছে কিন্তু সেগীলির নাম উল্লেখ করেন 'ন। তারপর ভয়গকর 
জন্তু ও রাক্ষস সগ্কুল অরণ্য পথের মধ্যে দিয়ে রামকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে 
গেছেন । সেখানে অনাধদের বঙসাত। আযর্ধম গ্চারক বয়েবজন ব্রঃ্গণ 
তপস্বী সেখানে আশ্রম করে বাস করেন । আদম আঁদবাসখরা তাঁদের নানা 
ভ'বে উৎপাত ও হিংসা করে। 


১7 বঙ্গদশ'ন, ১২৮২, 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চর্চা ৩০৫ 


মাতুলালর থেকে ভরতের অধোধ্যা আগমনের পথে ও 'বাঁভন্ন দেশ নদনদণী 
ও বনভ:মর পরিচয় রয়েছে । মাতুলালয় থেকে বের হয়ে ভরত পূর্যমৃথে 
সদামা নদী, পাচম মহখে হাঁদ নদী পার হয়ে এলধান গ্রাম, শতদ্ু, শিলা ও 
আকুবতখ নদ পার হয়ে আঁগ্র কোণে শলাকর্ধণ দেশ, তারপর শলাবহা নঘণ 
পার হয়ে অনেক বনভাৃমি পাবত্য পথ আতক্রম করে চৈন্ররথ কাননে এসে 
উপাঁন্থত হন। সেখান থেকে গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গম অতিক্রম করে বখরমতস্া 
দেশের উপর 'দিয়ে ভার্‌ণ্ড বন হয়ে কুণ্ডলিকা নদ পার হয়ে আশহবান গ্রামের 
সাল্লিকটে গঙ্গা পার হলেন। তারপর কোটেক্টি নদ পার হয়ে ধর্মবধন 
গ্রামে এসে উপ্পাস্হত হন। গ্েরন গ্রামের মধ্যে দিয়া জম্বহ প্রস্হেঃ সেখান থেকে 
উঠ্জিবান গ্রাম হয়ে উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হলেন । লোঁহত্য গ্রামে 
ক্পিতবতশ নদী প্রকশ।ল গ্রামে স্হানৃমতশ নদী, বিনত গ্রামে গোমতখ নদশ 
তারপর কুঁলিঙ্গ নগরে শালবন আঁতক্রম করে ভরত স্বরাজ্য অযোধ্যা নগরে এসে 
উপাঁস্হত হলেন। ভরতের মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় আগমনের পথ 
বণ্ণনায় লেখক বাল্মীকি রামায়ণের অন:সরণ করেছেন । 

মহামহোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার বিরাট সাহত্যভাণ্ডারে রামায়ণ 
ণবষয়ক বাল্মগাবর জয় ও ভারত মাহলা নামে দাট নিবন্ধ পুস্তক রচনা 
করেছেন । বাল্মশীকর জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্র লিখিত একট অনন্য সাধারণ গদ্য- 
কাবা । এই 'বন্ধাটতে তিনি বাজধীকর অসাধারণ মানবপ্রেম বর্ণনা প্রসঙ্গে 
অপর দুই মহাপুরুষ ব্রহ্ধার্ধ বাঁশঙ্ঞদেব ও রাজার্ধ বিশ্বামিন্রের কমণধারার 
তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন৷ প্রবন্ধাটর দাট অংশ; একটি অংশে 
[তিনি বাল্মশীকর সমসাময়িক যুগে ভারতের রাজনোতক ও সামাঁজক অবচ্হা 
বর্ণনা করেছেন ॥ এই প্রবস্ধে লেখক আরও দোঁখয়েছেন নরচম্দ্রমা রামচচ্দের 
আঁবভাবের পৃবে আর্ধীবর্তে ব্রাহ্ধণ ক্ষান্তিয়। আধ-অনার্য বিরোধ কি 
গুরতর রূপ ধারণ করোছিল, সবলের অত্যাচারে দূুবলের হয়েছিল কি 
অসহনীয় অবস্হা । অপর অংশাঁট অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । দস 
তস্করের ভয়ে জনজগবন 'ছিল িবপর্যস্ত। শুধু ভারতে নয়, ভারতের প্রত্যন্ত 
প্রদেশগলিতেও শান্তি ছিল না। ভারতণর প্রবল প্রতাপ ক্ষতিয় নরপতিগণ 
দ্িষ্বিজয়ে বের হরে পাশ্ববিত রাজাগৃলিকেও পদানত করতেন / ফি 
রাজাদের মনে পৃথিবী জয় করে রাজচক্রবতণ হওয়ার বাসনা ছিল প্রবল। 
ব্রাঙ্ছণেরা চাইতেন ক্ষঘিয়দের উপর প্রভৃত্ব করে ব্রাহ্মণ্য অধিকার বজায় রাখতে 
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৩০৬ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিভিন্ন গোঁ্ঠ ?ছল, এদের মধ্যেও সম্ভাব ছিল না। 
তবে ভারতবর্ষে তখন জাগাঁতক হান স্বার্থের উদ্ধে বিচরণকারণ বহ7 গুণ 
যুন্ত পুরুষ ছিলেন। মানুষের দুঃখকন্টে মানৃষের মধ্যে হীন স্বাের 
হানাহানি দেখে তাঁদের অন্তর বিগাঁলত হতো । তাঁরা মানুষকে হিংসা ছ্বেষ 
ভূলে শান্তিতে বাস করতে বলতেন । তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে ছল মানবতার 
জয়গান, _মানৃযে মানহষে শত? নহে, মানুষে মানহষে ভাই ভাই । 

প্রবন্ধের প্রথমে দেখা যায় তিনজন অমিত শান্তধর মহাপুরূঘের তিন রূপ । 
ধভদের কণ্ঠ নঃসত মানুষে মানুষে ভাই ভাই গান শুনে ক্ষতিয় রাজা 
বশ্বামিন্র বাহ বলে পাথবশ জয় করে মানুষকে এক রাম্দ্রীয় শাসনের অধীন 
করে মানুষের মনে ভ্রাতৃভাব জাগাতে চাইলেন-_-আমার সংস্কার এই, 
ধদাদ্বিজয়-_ভিন্ন অন্য 'কিছতেই পাথবীতে ভ্রাত-স্ভাব ও এক্যবন্ধন হইতে 
পারে না। 'দিগ্বজয়শ রাজা পিতার ন্যায় £ সমস্ত প্রজাকে সন্তানেয় ন্যায় £ 
প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে ।১ 

বাঁশষ্ঠ চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের ব্গাদ্ধ বলে মানুষের মনুষত্ব নষ্ট করে তার 
বকাশের সমস্ত পথ রুম্ধ করে সব মানুষকে এক করবেন, -“ব্াদ্ধ বলে না 
হয়? আম বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে 'ফিরাইয়া দিব । ভোগ 
মুখে রত করাইব ৷ মনের মধ্যে অনা চিন্তা জাদমতে দিব না। একবারে 
গ্রন্থাঁদপাঠ হইতে বাত কারব । এইর্‌পে এক পঃরুষে না পারি, অন্ততঃ 
দশ পুর;ষেও মনহষ্যে মনে দুরে গাকুক, মনষ্যে পশ্যতেও জাতভাব জন্মাইয়া 
দিব ।””২ দু নতিই প্রান্ত নশীত। এতে মানুষের মধ্যে সৌদ্রাত্ জাগে 
না। কিন্তু যান কাব, যাঁর অন্তর মানুষের ব্যথায় ব্যৃথত, দুঃখে বগাঁলত, 
তিনি মানুষকে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়ে মানুষকে প্রেমের বজ্ধনে, ভ্রাতঘ্বের বম্ধনে 
আবদ্ধ করার জন্য ব্যাকৃল হয়ে উঠলেন ।-_-“বাল্মশীক ভাবিতেছেন, কত খুনই 
কারয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই কারয়াছি । মহাপাতক কিসে যায় 2 এ 
জবালা কিসে নিবাই? এই যে ঝতু দেখিলাম । এই যেগান শুনলাম । 


১। হরপ্রসাদ রচনাবলণী--১ম সম্ভার, ১৩৬৩, ধুক-স এ্যাস্ড পাবালকেঙ্গন, 


পু, ৩৩৬, ৩৩৭। 
২। হরপ্রসা রচনাবলশ--১ম সম্ভার, ১৩৬৩ ধক-স আন্ডে পাবালকেসন, 


প্‌, ৩৩৭। 


উন।বংশ শতান্দীতে বাগঙালণর রামায়ণ চচ4 ৩০৭ 
তাহাতে হৃদয় জহালাইয়া ?িন। আম ইহার সঙ্গে মাঁতিতেও পারিলাম না। 


হায়ঃ কেন আম মানৃষ হইয়াগছলাম ? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় 
দেখে সবাই পালায় । হে দেব! কেন আমার এই জঘন্য ব্ত্ত হইয়াছল 
আবার যেন বাঁজিল ভাই, ভাই, ভাই। বাল্মশীকর নয়ন জলে বুক ভাসয়া 
গেল 15১ 

প্রেমের টান বড় টান, এ টানে বহু পাষ'ন হংদগ্ন বগাঁলত হয় । বাল্মীকির 
গানে ও ফাঁণা বাদনে দস্যরাজ গহহক দস বাত্ত ছেড়ে হলেন বাল্মশীকর 
সহায়ক। বাজ্মশীক বীণা বাজাতে বাজাতে একাঁদন নগরের মধ্যে কোলাহল 
শুনতে পেলেন । তান দেখলেন দসাদল নগর আকুমণ করেছে, সেখানে গিয়ে 
[তান গানের দ্বারা দস-যদের মন 'ফিরাতে চেছ্টা করলেন । দলপ'ছিকে বললেন, 
“তোমরা একর ছাড় ।:-.**একবার পরের জনা কাঁদি দোথ, সকলেই তোমার 
সঙ্গে কাঁদবে, বাজ্মশীকর রোদনে ও ভাই, ভাই গানে দলপাঁত মুশ্ধ হলেন। 
1তনি তৎক্ষণাৎ লৃঠতরাজ ছেড়ে দিতে বললেন । তার নিজের দল সঙ্গে সঙ্গে 
লুঠতরাজ ছেড়ে দিল ৷ 'কিস্তু তাঁর দলের সঙ্গে ছল যবন, রাক্ষস ও বানররা । 
তারা নগর লুঠ করতে না পেরে দসয শাবির আক্রমণ করল । দস্যরা প্রত 
আক্রমণ করল না। যতই মারধর খায় ততই তারা বাল্মীণকর সঙ্গে 'ভাই ভাই 
এক হও গানে” যোগ দিল আর অঝোরে কাঁদতে লাগল । বাল্সশীক গানে 
রাক্ষসদের কাছে যবনদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন । তর গান উচ্চ থেকে 
উচ্চতর গ্রামে উঠল । মানব দুঃখ বর্ণনায় পূর্ণ হল। হৃদয় মুগ্ধ হল। 
রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হল । গানের সরে যেন বলা হল--“ভাইরে, ঘা 
করেছিস করোছিস, আর কাঁরসনে । দেখ দেখি, তোর যাঁদ এমন হয়, তুই কি 
কারস ঃ সকলেই মানযষ তো? তোর শরণশর যেমন রন্ত মাংসময়, সবারই 
তেমনি । মনে কর যাঁদ তোর লাগে, কত দরদ হয়, 'কম্তু আপনার একটু 
লাগলে অচ্ছির হয়, আর অন্যের মস্তকে তরষারর আঘাত কারস। আহা! 
একবার মনে কর দোঁধরে, তাদের ৩থন কি হয় । পরের ছেলের মাথা অনায়াসে 
কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দোঁথরে তোর 'নজের ছেলের ওরকম হলে ফি 
হয় ?'৩ আক্রমণকারী দস্যরা ফেদে ভাসাল। প্রেমের টানে সব [হংস্রতা 
ভেসে গেল । 


১৬ ২,৩। হরপ্রসাঘ রচনাবলপ-প্রাগনুত্ত, প্‌, ৩৩৪, ৩৫৪, ৩6৫ 


৩০৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


বাজ্মীকির জয় প্রবন্ধে ত্যাগ প্রেম ও করুণার কাছে হুংসা দ্বেষ আর একবার 
হার মানল। কোশাম্বী নাথের বজ্জ সভা । বশিষ্ঠ পুরোহিত) বিদ্বান 
ও পরশনরামের দল যজ্জে বাধা দেবেন । দুই পক্ষ প্রচুর সৈন্যবাহন ও যোদ্ধা 
প্রাত যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত । এখানে বাজ্মীকও গহক ববাদ িমটাতে চাইলেন । 
কিপ্তু এপব স্বাথ পর পাষান হৃদয়ে করুণার লেশ মাণ্র নাই ॥। মহা অন" হস 
হয় এমন সমর ভূপাতিত 'বশ্বামিঘরের 'দর'বগাঁলত অশ্রু: ধারার দুই ফোটা 
ব্রা্ধণদের গায়ে পড়ল । দেহ অশদ্ধ হয়েছে ভেবে স্নান করে আবার যঙ্জের 
জন্য প্রস্তুত হল । এসময় আকাশ থেকে এক 'বরাটকায় পুর*্ষ যজ্জকংপ্ড মধ্যে 
পাঁতত হলেন। বিবদমান দুই পক্ষই ভয় পেল। বাল্মশীক দেখলেন এই 
1বরাট পুরুষ বশ্রািন্র। ব্রহ্ধার্ধগণের কাছ থেকে ব্রান্মণত্ব না পেয়ে তিন 
কাঠন তপস্যা ও অধ্যবপায়ের দ্বারা নূতন ব্রদ্ধাণ্ড সৃষ্টি করোছলেন তাঁর সংম্ট 
রক্মাণ্ডের 'তিনিই ব্রদধ। তাঁর তপোবল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্ট 
পাাথবীও ধংস হল ।--“তাঁহার প্াথবীর সাঁন্ধ সকল আরও 'বিশ্লম্ট হইন্ছে 
লাগল। ক্রমে গা যত ঘুরতে লাগল, ব*ব।মত্রের সমস্ত ব্র্গা'্ড 
নীহারকারূপে পাঁরণত হইল । িশ্বামত গদা ছাড়লেন, আর তাহার 
সংগ:হশীত নীহারিকা সমুহ যে দিক হইতে আগসয়াছল, ভীম বেগে সেই দকে 
চঁলয়া গেল । অনন্ত গর্ভ গহ্বর থেমন ক্ষাণালোকময় ছলঃ তেমন 
ক্ষাণালোকময়ই রাহল। আর নীহারকাকৃূল যে সকল নক্ষত্রাাদ টানিয়া 
লইয়া 1গয়াণছল, তাহারা স্ব স্ব স্হানে পহনপ্প্রাতীচ্চত হইল ॥ মহত মধ্যে 
নৃতন প্ণথবী জলের বিদ্ব জলের ন্যায় শুণ্যে মিলাইয়া গেল ।””১ মহাশ্‌ণ্যে 
ঘুরতে ঘুরতে তিনি নিজে পাঁথবীতে এসে পড়লেন, ্রহ্মার অনঃগ্রহে তান 
জশীবত মান্ন রইলেন ॥ তাঁর মন্ততার হল শেষ । বিশ্বাঁমন্রের পাঁরণাত দেখে 
বাচ্মশীকর বীণা আবার করণ সুরে মোহত “ল। ব্রহ্মা বিশ্বামন্রকে 
ব্রাঙ্ধণত্ব দান করলেন। বাঁশম্ঠ তাঁকে যজ্ঞোপবাীত পারয়ে দিলেন । বরাছগণ 
ক্ষা্য় ও অন্যান্য সব জাত হিংসা দ্বেষ ভূলে গিয়ে এক হল। বাজ্মীঁক গান 
এক হল। বাল্সীক গান গাইতে গাইতে ব্রদ্ধাকে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। 
্্মা তাঁকে পুনরায় আলিঙ্গণ করে বললেন, বাল্মীক আজ তোমারই জয় । 
বশিঙ্ত তাঁকে আরও দ্‌ঢ আঁলঙ্গণ করে বললেন, “বাজ্মীক অজ তোমারই 
জয়।”, বিশ্বামিত্র আলিঙ্গণ করে বললেন, “বাজ্মাঁক আজ তোমারই জয় ।” 





১। হরপ্রসাঘ রচনাবলী--১ম খণ্ড, প্‌, ৩৫৮ । 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালপর রামায়ণ চর্চা ৩০৯ 


পাহকের লোক চিৎকার করে উঠল জয় বাজ্মশীকর জয়-_দিকদিগচ্ত বাল্লীকির 
জয় ধনির প্রাতিধহনি হল। তারপর বাঙ্গণের ব্রাঘণত্ব ক্ষমা, ক্ষাঘয়ের বাঁধ 
কাঁব হৃদরের শাল উদারতা নিয়ে গর্বমানব কলাযাণের মহানব্রত গ্রহণ করে 
দুষ্টের দমন ও শিম্টের পালনার্থে ব্র্ধসমাতন নারায়ণ নররূপে আঁবিভূত 
হলেন। আদর্শ মানবের চরিত্র মাহমায় জগতের অকলাণ দর হল। 
বাচ্মশীকরই জয় হল ।॥ বাচ্মশীকর অমর মহাকাব্য রামায়ণ জগতে আঁবস্মরণীয় 
হয়ে রইল । এই হল বাচ্মশীকর জয় প্রবন্ধের সধাক্ষপ্ত সার । বাঞ্মশীকর জয় 
প্রবন্ধে লেখক 'বশ্বামিত্রের বজয় বাহনীকে পাঁথবী জয়ে বের করেছেন-_ 
অন্য 'হমালয় দ্বারে শাবির সংস্থাপন কাঁরয়াণছ । পবাঞ্চলে চীন, হন, সান 
মান, শাম, মগ, নাগাদ, রাজ্য-_মধ্যে বশহঙ্খলা সমৃৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম 
সৃচতুর গব*বস্ত মন্বীবর্গকে প্রেরণ কারয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক যবন পারদ 
দ্রদ,আরব,পারস, চ্লেচ্ছও কিরাতাদি জাতি সম:হকে উচ্ছঞ্খল কারবার মানসে 
নব নবাঁত অক্ষোহিণশ সেনা সর্মীভব্যাহারে সেনাপাঁতকে প্রেরণ করিয়াছি । 
সকল স্হান হইতে স;সমাচার আসিয়াছে । গহমালয় জয়ের পর একৰার সসৈন্যে 
সমস্ত পাথবী প্রদ্াক্ষণ কারয়া আসিলেই আমার 'দা্চজয় সম্পূণ হয় ।””১ 
ৃকন্তু ভারতবর্ষের হাতিহাসে ভারতীয় বাঁহনীর ভারতের বাইরে রাজা 
বস্তারের কোন দণ্টাস্ত পাওয়া যায় না। ভারতের বাইরে ভারতবাসীর 
রাজা জয় অনেকটা অনৈতিহাসিক। একমান্ন চন্দ্রগপ্ত মৌষে'র রাজত্বকালে 
কাব,ল, কান্দাহার, হণক্লাট, মাকরাণ, বাকণীপ্রয়া প্রভত ভারতের পাণ্ববতা 
রাজাগংলি তাঁর সাম্রাজোর অন্তভন্ত হয়েছিল । আর কাঁণচ্কের সময় কাশগড়, 
ইয়ারখাদ, খোটান কুষাণ সাম্রাজোর আধকারে আসে । অবশ্য সে সগয়ে 
এসমস্ত রাজ্যগলি ব:হত্তর ভারত নামে পারাঁচত ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের 
ইতিহান্গে পররাজ্য আক্রমণের কোন এীতিহাঁসক প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

প্রাচীন ভারতীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য 
ভারতের বাইরে যাতায়াত করতেন এবং দে সব দেশে ভারতবাসীর সাংস্কাতিক 
বিজয় সম্পন্ন হয়োছিল। তাছাড়া বাল্মগীকর রামায়ণে বিশবামিত্রের বা অন্য 
কোন ভারতীয় নরপতির উত্ত রূপ 'ছ্বাপ্চজয়ের কোন উল্লেখ নাই । 4.৮, 
[010।-এর মতানৃযারণ রামায়ণ যাঁদ খীষ্টপূর্ব ৪র্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে 


১। হরপ্রসার রচনাবলগ, প্রাগনন্ত, প্‌ ৩৩৬ । 


৩১০ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙ্গালণর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


রচিত হরে থাকে১ তবে সে সময়ে কোন ভারতায় নরপাত ভারতে বাইরে 
াগ্বজয় করেন নাই। অবশ্য অশোকালপ ও সংহল দেশীর বৌদ্ধ 
[কদ্বদদন্তণ অনুযায়ী সে সময়ে ভারতের বাইরে ভারতীয়দের ধম” ও সাস্কীতিক 
[বিজয় সম্পন্ন হয়োছল। 

“ভারত মাহলা' হরপ্রসা শাস্মীর প্রথম প্রবন্ধ পাস্তকা। এতে তান 
রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রভতর 'বাঁশঘ্ট নার চিত্গণীলর চারাপ্ক 
বৌশম্ট্য আলোচনা করেছেন । সতা চাঁরন্ন আলোচনা করতে গিয়ে তিন 
সীতাকে সুশীলা শান্ত স্বভাবা বালকা বলেছেন । কিন্তু কার্ধকালে তিনি 
দঢতার পারচয় দয়েছেন, রামের বনগমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁকে গকছঃতেই বন- 
গমনে প্রাতানব-ত্ত করতে পারেন নি। তক্যুদ্দে পরাজিত হয়ে রামচন্দ্র তাঁকে 
ৰনবাসসাঙ্গনী করেন । অশোকবনে বাঁন্দনী সগতাকে রাবণ স্ববশে আনার 
জনা নানাভাবে স্তবস্তুতি করলে তান সাত্যকারের ক্ষায় রমণীর তেজ 
প্রদশণ করেছেন । রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় তাকে সিংহের পাশে শগাল বলে 
ডেকেছেন । রাবণবধের পর তাঁকে রামচন্দ্রের কাছে আনা হয়। রামচন্দ্র 
হঠ।ং তাঁর উপর বিরুপ হয়ে উঠলেন । নানারূপ পরুষ বাকা প্রয়োগ করে 
তাঁকে অপমান করলেন ॥ এবারও তান ক্ষাতত রমণীর স্বাভাঁবক তেজাঁস্বতা 
প্রদর্শণ করে লক্ষম্নণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন । লোকাপবাদ ভাত 
রামচন্দ্র তাঁকে বনবাসে পাঠালে তান স্বামী রামচন্দ্রকে এতটুকু দোষারোপ 
করেন ীন। গনজের অদ্ব-ষ্টকেই তিন দায়শ করেছেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাস 
যাপনের পর ঝাঁষরা রামচন্দ্রুকে সীতা পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু 
রামচন্দ্র সর্বপমক্ষে সীতাকে আবার শপথ গ্রহণ করতে বললেন । এবারের 
অপমান সীতার সহা হল না। অত্যধিক মনকচ্টে তান ধারী গ্রভে" 
অন্তর্ধান করলেন! 

'ভারত মাঁহলা? পুস্তকের অন্যত্র তান ভারচের দুই মহিয়সণ মাহলা সধতা 
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উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চচা ৩১১ 


ও সাবন্রীর চরিগ্রাগকন করেছেন। উভরে প্রায় সমজাতাঁয়া রমণী হলেও 
লেখকের মতে সীতা ধাঁর স্বভাবা স্নেহপরায়ণা, সাঁব্তী কর্মকৃশলা পারশ্রমণ | 
““কর্ম ক্ষমতা বিষয়ে সাবিণ নীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার 
স্নেহ প্রবীত্ত সম্যক প্রকাশিত হয় নাই ।””১ সাঁতা ওসাবিতরী স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
উভয়ে সমান স্নেহশাণলন৭ ও সমান তেজাস্বিনী বলে মনে হয় । সাঁতা যেখানে 
দঢ প্রাতজ্ঞ সেখানে কেউ তাঁকে টলাতে পারেনি । তর মধ্যে স্নেহ ও চাঁরীত্রক 
দৃঢ়তা যৃগ্পৎ সমানভাবে বিকশিত হয়েছে । সা'বশ্শর স্নেহ প্রবণত্ত বিকাশের 
[বিশেষ সুযোগ ছিলনা, যতটা ছিল দ.ঢতা প্রকাশের । 

দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণণ কথা বাংলা গদ্য সাহত্যে রামায়ণ বিষয়ক 
প্রথম চাঁরঘ্রাঁচন্রন ও সমালোচনামৃলক গ্রন্থ । এতে 'তাঁন গভশর মনোযোগের 
সঙ্গে রামায়ণের প্রাতাট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং য্ন্তি ও তথ্য সহকারে 
প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পক" নর্ণয় করেছেন । তাই তান দশরথ, রাম, 
ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়শ, সীতা, হনুমান বালা প্রভ'তি প্রতিটি চার 
দোষেগুণে নিখ*ুতভাবে অণ্কন করতে পেরেছেন । 

রামায়ণে দশরথ চাঁরন্ধের উপর স্পিন ও কামাসন্ত বলে দোষারোপ করা 
হয়েছে । দ্বীনেশচম্দ্র সেন দশরথ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দশরথের চাঁরন্রের 
দোষস্থালন করে তাঁর এই প্রৃতিজ্ছজার স্বপক্ষে ষ্যান্ত দোঁথয়েছেন। কৈকেয়ীকে 
[ববাহ করার সময় তিনি কৈকেয়ীী পুত্রকে ভবিষ্যতে রাজ্য 'দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা 
করোছিলেন।২ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রধানা মাঁহযণী কৌশল্যা পনের 
দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছে । লেখকের মতে অপূত্রক দশরথ পহ্ত কামনায় 
এইরূপ প্রাতজ্ঞা করোছিলেন, “প্রধানা মাহী অপনৃন্রক হইলে কিংবা কৈবেয়ীর 
পুন জ্যেষ্ঠ হইলে, তাঁহার 'সংহ?সনের দাবণ অগ্রাহ্য হইবে না।”৩ লেখকের 


১। হরপ্রসা রচনাবলা, প্রাগন্ত, প্‌, &০। 

২। “ভাই' পূবে আমাদের গিতা যখন তোমার মাতাকে ববাহ করেন, 
তখন তিনি এই রাজা শুল্ক ?দবেন বাঁলয়া পিতামহের নিকট 
প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন-_-অথণাং তাঁহার কন্যার গভ“জাত পৃতকে এই 
রাজ্য দিবেন বাঁলিয়া প্রাতিজ্ঞা কাঁরয়াছলেন "_-বাঙ্সীক রামায়ণ, 
প্রাগুক্ত, প:, ৩৭৬। 

৩। রামায়ণশী কথা, দশনেশচন্দ্রু সেন, গুরহদ্দাস চট্টোপাধ্যায় আযম্ড 
সন্স, দ্বাদশ সংস্করণ, পু, ২। 


৩১২ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


এই য্াক্ত অত্যন্ত তথ্যানজ্ঞ । কারণ দশরথের মত সত্যানষ্ঠ দঢ গ্রতিজ্ঞ 
রাজার পক্ষে রুপজ মোহে জোঘ্ঠা মাহষীর গর্ভজাত তাঁর জোন্ঠপু্রকে 
[সংহাসনের উত্তরাধকার থেকে যে বঞ্চিত করবেন একথা ভাবা যায় না। 

বাল্মীকর নরচন্দ্রমা রামচারন্র বর্ণনা করতে গিয়ে দশনেশ চন্দ্র সেন রাম 
চারঘ্রের ভালমঞ্জ দোষগুণ সুখদুঃখ সব 'কছুকে গভগর সহানহভ্তির 
দূশ্টতে পর্যবেক্ষণ করেছেন ৷ রামচন্দ্রের আসন্ন বনগমন সংবাদে অযোধ্যার 
রাজগ:হে সকলেই শোকসন্তপ্ত, একমাত্র রামচন্দ্র ধীর স্হির সংকল্পে আঁবচলত । 
উপাস্হত পুরোহিত, মঙ্তশঃ অমাতা সকলে যখন কৈকেয়খকে দোষারোপ 
করছেন তখন কৃতাঞ্জালিবদ্ধ রামচন্দ্র কৈকেরশীকে অনুরোধ করলেন শীঘ্র মাতুলালয় 
থেকে ভরতকে এনে যেন রাজা ভাষন্ত করা হয়। অথচ এই দঢ় চারত বার, 
মাতা কৌশল্যা ও পত্রী সাতার কাছে এসে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, 
“রামের মানসিক দঢ়তা শিথিল হইয়া গেল, সৌম্য আবিকৃত ভাব নাই, তাঁহার 
মুখশ্রী বিবর্ণ হইল। তাঁহার সুন্দর শ্যামল ললাটে দুশ্চন্তার রেখা আঁঞকত 
হইল ।*১ লেখক অত্যন্ত সমস্থ পযবেক্ষণের দ্বারা রামের এই ভাবান্তর লক্ষ্য 
করেছেন । এতক্ষণ তিনি বৈষয ধরে ছিলেন । 'কিচ্তু আপন জনের কাছে 
এসে হদয়ের বেদনা আর চেপে রাখতে পারলেন না । 

রামচন্দ্র তাঁর বনবাস দ£ঃখের জনা পিতা ও মাতা কাকেও দায়ী করেনান 
বরং লক্ষণ কৌশল্যা ও ভরতকে নানাভাবে সান্তনা 'দয়েছেন। তাঁর এই 
ভাগ্যাবড়ম্বনার জন্য দৈবকেই 'তাঁন দায় করেছেন ঠিকই, তথাপি লক্ষণের 
কাছে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ দ' একবার প্রকাশ পেয়েছে । প্রথম রানির কথ্ট, 
জনিত ব্যাথত চিত্ত রামচন্দ্র লক্ষত্রণকে বললেন- রাজা অবশ্য অতান্ত মনগুকষ্ট 
ভোগ কারতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া কাম সেবা করে, তাহাদিগের 
দশরথ রাজার ন্যার দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী । আমার মঞ্দ ভাগ্যা জননণ 
আজ শোকসাগরে পাতিত হইয়াছেন। এর.শপ কোথাও কি শোনা যায় লক্ষণ, 
যে বিনা অপরাধে প্রমদ্ধার বাক্যের বশবত্তাঁ হইয়া কেহ আমার ন্যার 
ছন্দানবন্তী” পাত্রকে পারত্যাগ কাঁরয়াছেন ?1১ 

রামচন্দ্রের বালশবধ অনেকে সমর্থণ করেন না । লেখক গভাঁর সহানুহাতির 


১, ২। রামায়ণ কথা, দীনেশচন্দ্র সেন, প্‌, £ ২৯, ৩৭ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালণর রামারণ চট ৩১৩ 


সঙ্গে রামচন্দ্রের বালীবধের পিছনে ক মানাীসকতা কাজ বরেছে তা দোখয়েছেন 
রামচন্দ্র ও সংগ্রীব উভয়েরই পত্রী অপহতা, পত়ী বিরহে উভয়েই সমব্যথণ। 
এই দুই জনের মধ্যে তাই সহজেই বন্ধত্ব ্হাপিত হল॥ সগ্রণীবের শত তারও 
শন্ু, বালীবধ করে 'তাঁন বন্ধুর রাজ্য ও পত্বগ উদ্ধার করলেন । রামচদ্দ্রের 
বালীবধের সপক্ষে লেখক আরও যযুন্ত দোঁখয়েছেন যে পত্রশ বিরহে 'িরহণ 
রামচদ্দ্র তখন পত়্ী অপহারক মান্লেরই উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন। বালণর 
দোষগুণ াবচার করার মত মানাঁসকতা তাঁর ছিল না। তাকে দণ্ড দেওয়ায় 
তখন তাঁর একমান্র কামা। কিন্তু সম্মখযুদ্ধে বালশীকে বধ না করে কেন যে 
[তান বৃক্ষান্তরাল থেকে বধ করলেন তার কোন সদ-ত্তর লেখকও দিতে পারেন 
নি। অবশ্য এসব ছোটখাট ন্রাটগ্ালির দ্বারাই রাম চার মনুষ্য স্বভাবানু- 
গামী হয়েছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন, - "রাম চাঁরন্র বিশাল বনস্পাতির 
ন্যায় উহা কথাঁঞ্চং নামত হইয়া ভ্‌ স্পর্শ করিতেও সেই অবনয়ন তাহার 
নভস্পশ গোৌরবকে ক্ষুন্ন করে না। পার্থব জ্ঞাতিত্বের পাঁরচয় দিয়া 
আমা1ৰকে আম্বস্ত করে মাত্র ।%১ 
রামাযণের প্রাতিটি চাঁরতরে কিছ; না কিছ; ভ্ুটি আছে। একমান ভরতের 
চারণ নির্দোষ ঘুহাটহীন । অথচ সকলেই ভরতকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। 
পতা দশরথ, জেম্ঠ দ্রাতা রামচন্দ্র,কানঘ্ঠ ভ্রাতা লক্ষমণ, অধোধ্যার প্রজাসাধারণ 
এমন কি সবর খাঁষ তরছ্বাজ পর্যন্ত ভরতকে সন্দেহের চোখে দেখোঁছলেন। 
তাছাড়া রামচন্দ্রের বালীবধ, সাগরপারে সাঁতার প্রাতি কটঠান্ত, সগতার লক্ষণের 
প্রীত এবং কৌশলঢার দশরথের প্রাতি কটযন্ত প্রভাত প্রাতাটি চরিত্রের কিছ: না 
'কছং দোষত্র্মটির পাশে ভরত চরিত্রের গ্জল্য যেন আরও বাঁদ্ধ পেয়েছে। 
ঢরতের মত এমন নিষ্কলুষ চারন্র কোন দেশের কোন কবি, কোন কাব্যে এমন 
মহত চরিত্র আজও স:্ট করতে পারেন নি। 
রামায়ণের আর একাঁট উল্লেখযোগ্য চারত লক্ষণ । লেখক 'বাভন্ন দিক 
থেকে বাভন্ন চারন্রের সঙ্গে তুলনা করে লক্ষণ চারশ্ন অঞ্কন করেছেন। রামায়ণে 
ভাগ্য বিড়ম্বনায় ভরত সকলের সচ্দেহভাজন হয়োছিলেন আর লদ্দণণের ভাগ্যে 
জ;টোছল সকলের উপেক্ষা 8 পিতা দশরথ, মাতা সহামঘা, পদ্ধী উর্মলা ও 
অযোধ্যার জনলাধারণ কেহই জেচ্ঞ্যের অনুগামশস্বেচ্ছাতাপসী রাজকুমারের 


১। রামায়ণ কথা, প্রাগনন্ত, প: £৮৭ 


৩১৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালীর জাতাঁয় জাঁবনে রামায়ণ 


জন্য একবিন্দু অশ্রীবসর্জন করেন নাই । রামের যেমন সহিষতা ও আত্ম- 
ত্যাগ, লক্ষনণেরও তেমন শৌর্ধাবশর্য ও আত্মীধলবপ্ত অঙ্গাধারণ। তান 
কখনো কোন অন্যায় সহ্য করেন নি। রামের বনগমনের সময়ে, বনবাসে 
সাতার সঙ্গে (মায়াম:গ প্রসঙ্গ ) তাঁর উীক্তির প্রত্যুক্তি অত্যন্ত বীরো'চিত। লক্ষ'ণ 
আঁত সহজে যেমন বালকোচিত ক্লোধে অধীর হয়ে উঠেন তেমন 'বপদে তিনি 
সবসময় ধৈর্য ধারণ করেন । সখতা হরণের পর রামচচ্দ্র যখন আঁস্হর এবং 
অদ্ধোচ্মাদ তখন তান রামচগ্দ্রুকে সান্তনা দিয়েছিলেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত 
কারয়োছলেন । লক্ষণের সব চেয়ে বড়গযন তাঁর আত্মসংঘম । বনবাস 
যাপনের সময় তিনি অহার্নিশি রামসীতার প্রেম মহোত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন» 
কৃটীরাভ)ন্তরে নবপারণশতা প্রোমকযুগল আর কহটপর দ্বারে চেচ্ছান্রদ্ধচারশ 
লক্ষণ ধনুরবাণ হাতে অতন্দ্র প্রহরী । কখনো তাঁর মনে এতটুকু দ্বধা 
এতটুকু সংশয় আর্সোন। এত সংষম এত আত্মত্যাগ জগতে দৃলভ। অথচ 
দীনেশ চন্দ্র যেন লক্ষণ চাঁরন্রের এই 'দিকটর প্রাত উপেক্ষা করেছেন । 

কৌশলা।, কৈকেয়ণ, সীতা প্রভাত রামায়ণের প্রধান স্রীচরিন্লগহীল লেখক 
"বাভম্ব দিক থেকে অত্যন্ত সহানুভযীতির সঙ্গে বশ্লেষণ করেছেন । ধর্ম 
পরায়ণা কৌশল্যা চ'রন্রের মধ্যে লেখক একাদিকে আদর্শ পত্রী ও।আাদর্শ জননগর 
চিন্লাঙকন করেছেন। নানাভাবে তান রামকে বনগমনে প্রতিনিব-্ত করতে 
চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু যখন ধর্মপরায়ণ পনের বনগমনে দ:ট সংকজ্প দেখলেন 
তখন আর বাধা না দিয়ে পুনের মঙ্গল কামনায় দেবার্চনা করেছেন । পুত্রকে 
বনে পাঠিয়ে তান পাতি সেবায় নিরত হলেন । 

রামের রাজ্যাভিযেক সংবাদ প্রাপ্তর পর রামের বনগমন ও ভরতের রামকে 
ফারয়ে আনতে যাওয়ার পূর্য পর্যন্ত বালমীক কৈকেয়শ চারন্রের একমৃখণী 
গবকাশ দোখয়েছেন । এ পযন্তি কৈকেয়ী প্রচ্ড স্বার্থ ও প্রতিহংসাবশে 
পারচালিত হয়েছেন । সঙ্কল্পে তান অচল অটল । কোন যান্ত কোন তর্ক 
তাঁকে বিচলিত করতে পারোনি। সম্রাজ্ঞীর অটল গাম্ভীষ" 'নয়ে তিন শেষ 
পরণ্ত কার্য সাধনে তৎপর হয়েছেন । দীনেশচন্দ্র সেন এই স্বার্থান্ঘ কঠিন 
অনমনাঁয় চরন্টর প্রতি শ্রত্ধাহীন পাঠক চিত্তের িছনটহ সহানুভৃঁিত 
আকধণের চেষ্টা করেছেন । তিনি কৈকেয়শীর এই স্ক্বেচ্ছাচারী স্বভাবের জন্য 
রাজা দশরথ, কৌশল্যা এমন ক রামচন্দ্র প্রভাত সকলকে ছু না কিছু 
পারমাণে দায়ী করেছেন । রাজা দশরথ সংন্দরশী তর-ণণী ভার্যা কৈকেয়ীর কাছে 


উনাংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চা ৩১৫ 


নিজেকে সম্পূর্ণ 'বাঁলয়ে দিয়েছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ধর সমস্ত নির্যাতন 
নীরবে সহা করে তাঁকে ভগিনখর ন্যায় স্নেহ করেছেন । কৈবেয়শর দুর্ধযবহারের 
কথা রাজাকে কখনো বলেন নি। রামচন্দ্র কৌশল্যা অপেক্ষা ও কৈকেয়ীকে 
আঁধক সেবা ও ভান্ত করেন বলে কৈকেয়শর মুখেই শোনা যায়। এভাবে 
সকলের আদর যত্ব ও ক্ষমাশশলতায় বার্ধতা কৈকেয়ধ চিত্তের অসংযম বদ্ধ 
পেয়েছিল, তাছাড়া দশরথ ভরত মাতুলালয়ে থাকতে থাকতে রামাভষেকরূপ 
এত বড় কাজ সারতে যাওয়ায় কৈকেয়শর মনের সদ্দেহ আরও বদ্ধ পেয়োছল। 
তার উপর মচ্হরার কহমন্ত্রনা ও তার খল স্বভাব কৈকেয়ী চাঁরন্রকে পাঁরণাঁতির 
দকে টেনে নিয়ে গেছে। 
ভারতের নারণ জাতিরআদর্শ ্হানপয়া, সব'জনপহজ্যা সধতা বাচ্মশীব র মানস 

দুহতা। তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা সন্ত ক্ষমতা উজাড় করে 'দিয়ে 
সীতা চর সৃষ্টি করেছেন । তাই এই চাঁরনর্টি কোন বিচার কোন বিশ্লেষণের 
অপেক্ষা রাখে না। দীনেশ চগ্দ্র সেনও এই চরিপ্রটর উপর কোন নৃতন 
রেখাপাত করতে পারেন নি। 

রামায়ণের মহাবীর হনুমান চারঘের 'বশেষ গৃণগ্ির প্রীতি দীনেশচন্দ্র 
সেন পাঠকের দর্ণান্ট অকষণণ করেছেন । হনুমান কেবল চগ্চল স্বভাব বানর 
জাত নহে । সে ধীর 'স্হির কর্তবা কর্মে আবচালিত ও সংস্কৃতজ্ঞ । অনার্য 
বীর হয়েও আর্ষোচিত বহু গহনে হনুমান চরল্ন বিভূষিত। 

রামায়ণে ব।লশীবধের জন্য রামচন্দ্র স্বপক্ষে যে য্যান্ত দেখান হয়েছে 
দীনেশচন্দ্র সেন অত্যন্ত সুক্ষ পর্যালোচনা দ্বারা তা খণ্ডন করেছেন । রামচন্দ্র 
সগগ্রীবের পক্ষ হয়ে কনাস্হানীয়া জরতবধূ গ্রহণকারশ বালগকে বধ করেছেন 
কিন্তু তাঁর আশ্রত ও পক্ষাবলম্বী সগ্রীবও যে মাতৃচ্হানণয়া ভ্রাতৃবধূকে 
দ্রাতার অনুপপাস্হাততে গ্রহণ করে সমান নিন্দা ও শাস্তি যোগ্য হয়েছিল 
বালশর রূচিও পারিবারিক সম্দ্রমবোধ রাঞচচ্দ্রকে সে কথা জানাতে দ্বিধাবোধ 
করেছে। 

অন্টাদশ্‌ শতাধ্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত 
বান্না, পালাগান, পাঁচালশগান ও নাটগণতা1ভনয় ছিল বাঙ্গালীর নাটকাভিনয়ের 
পূর্বাবস্হা বা প্রথম যুগ। ভাড়ামী, প্রহসন ও আঁদরস পাঁরবেশনই ছিল 
এই বৃগের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 'কল্তু উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালগর রুচি ও 
সংস্কৃতি বাংলা রঙ্গমণ্টকে ভাড়ামণ, প্রহসন ও আদরসের প্রভাব মূ্ত কবার 


৩১৬ বাংলা সাহিতা ও বাঙালীর জাতাঁয় জীবনে রামায়ণ 


জন্য রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কা?হনশী অবলম্বন করে নাটক রচনা 
শুর; করেন । রামায়ণ বিষয়ক নাটকগনীলতে মূল কাহনী অংশটুকু মান 
রামায়ণ থেকে গ্রহণ করে নাট্যকার স্বীয় কজ্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । 
পৌরাণিক কাধহনন অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও এ যুগের নাট্যকাররা 
কেবল ভাঁন্তরস পারবেশন করেন নি, উনাবংশ শতাব্দীর নবজাতপয়তাবোধ ও 
মানবতা বোধের দ্বারাও তাঁরা বিশেবভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন ! তাই তাঁদের 
নাটকে যেমন একাঁদকে পরাণাশ্রিত ভারতায় ভান্তবাদের প্রাধান্য দেখা যায় 
তেমনই বস্তুত্ান্নক আধহীনক জগবনবোধেরও পাঁরচয় পাওয়া যায় । এ যুগের 
নাট্যকারদের কাছে রাবণ কেবল লম্পট, পরস্তী অপহারক নহে ॥। রাবণের 
সীতাহরণের স্বপক্ষে তাঁরা য্ন্ত দেখিয়েছেন যে রাম-লক্ষমণের অপরাধের 
শাস্তি দেওয়ার জনা সে সীতাকে চুরি করোছিল । আবার কেউ কেউ রামায়ণের 
কাহনগ অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও তার মধ্যে প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্হার 'বরূত্ধে সোচ্চার বিদ্রোহও ঘোষণা বরেছেন। রামায়ণের অনেক 
অলোকিক কাহনখ তদের নাটকে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে পাঁরবোশিত হয়েছে । 
উনাবংশ শতাদ্দীতে এই জাতীয় নাটক রচ'য়তাদের মধো গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
ধদবজেন্দ্রলাল রায়, 'তিনকাঁড শ্বাস, উপেন্দ্রনাথ বদ্যাঁবনোদ, সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কুপ্ীবহারণ বস, জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠবকুর প্রভ্‌ঠিত বহু নাট্যকার 
রামায়ণ কাহনশ অবলম্বনে নাটক রচনা করে যুগ চাহিদা পূণ করতে 
পেরোছিলেন বলে তাঁদের নাটক তখন ব।ঙ্গালণ পাঠক সমাজের কাছে ও বাংলা 
রঙ্গমণ্টে বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করোছিল। 

গাঁরশচদ্র ঘোষের আঁধকাংশ রামায়ণ বষয়ক নাটক কৃত্তিবাসকে অনুসরণ 
করে লেখা । সশতার বিবাহ নাটকে গারশচন্দ্র ঘোষ তাড়কা বধ, অহল্যা 
উদ্ধার ও রামসতার বিবাহ বর্ণনায় কৃত্তবাসকে অনহসরণ করেছেন । তাড়কা 
বধের সময় বিশ্বামিত্র তাড়কার বাসস্হানের কাছে এসে জানতে পারলেন দশরথ 
রামলক্ষ্ণকে না 'দিয়ে ভরত ও শত্রুগ্নকে দিয়েছেন । 'বিধ্বামতর ভরতকে 
অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে বললে ভরত অযোধ্যায় ফিরে যেতে অস্বীকার 
করে। কারণ তা হলে পিতৃ আজ্ঞা লঞ্ঘন করা হবে।” ব্যাঘে মম নাহ 
ডর, যাইতে নাঁরব আম পিতৃ-সামধানে, পিত্‌-আজ্ঞা হইবে লগ্ঘন ।”১ 
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ভরত দশরথের মিথ্যা শিক্ষানৃষায়শ একবার নিজেকে রাম আবার ভরত বলে 
পারচয় দিয়েছে | নাট্যমণ্ডে দর্শকদের প্রণীত উৎপাদনের জন্য তান 'বিশবামন্নকে 
ভীরু, কাপুরষ ও হাস্যাস্পদ করে চরিত করেছেন । রাম ও তাড়কার যৃছের 
সময় 'বিশ্বামিত্র ভয়ে পবাঁতের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং দেহে 
প্রাচ্ছাদন, কর্ণে অঙ্গহরায় ও দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করেছিলেন । 
নাটকের মধো রামসধতার অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ কিছ কিছু প্রকাশ 
পেয়েছে । পাঁথবীর রাজা মহারাজারা যে ধনু নড়াতে পারেন নি সাঁতা 
অবহেলে ভা উঠাতে পারতেন । আর খেলার ছলে অল্ন তৈরী করে বহ? লোক 
খাওয়াতে পারতেন । জনক রাজার রাণী সধতার হাবভাব দেখে ভয় পান-_ 
“কথার আভাষে তরাসে কাঁপে মা কায়া। আনলে গোলোক হইতে 
ভূলোকে ঠোঁলতে পায় । দয়াময়, দেহ দেখা, কতাঁদন রব একা আর।”১ 
হরধনহ ভঙ্গের সময় ক্ষত্রিয় কমার লক্ষণের শোর্ধ বীর্য প্রকাশ পেরেছে 1৮75 
দাদা উপহাস করে সম্ভাস্থলে, কি ছার এই শরাসন, শহ্গ ভঙ্গ রঘুমণি। না 
সহে ক্ষার প্রাণে আর ।৮২  পণথবীভে ক্ষািয় কুমারেরা বাীযহগন হয়েছে 
একথা বর লক্ষণ সহ্য করতে পারে না। 
আহংসায় ব্রাহ্মণের ব্রা্মণত্ব । হিংসা ব্রাঙ্মণ্যধর্মের স্বভাব াবরোধাী। 
'হংসাপ্রবান্তর জন্য পরশুরামের বর্ম তেজ ন্ট হয়ে গোছল । 
“ধর্ম নষ্ট হংসায় তোমার, 
[হংসার প্রভাবে 
গবপ্রতেজ ক্ষুল্ন তব দেহে?” 
রামের বনবাস নাটকাঁটতে স্বপত্নী দ্বণ্ধ ও নারীর ঈষাপরায়ণতা প্রভাত 
কৈকেয়শ চাঁরনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । অবশ্য দশরথের বিরুদ্ধে 
কৈকেয়ীর আঁভযোগও একেবারে উপেক্ষণশয় নয়। রাম ও ভরত একাঁদনে 
জন্মেছে । কিল্তু রাজা ছল করে রামের জন্ম আগে বলে ঘোষণা করেছেন। 
রামকে কাছে রেখে সবীবদ্যা শিক্ষা দিয়ে রাজা হওরার উপযুক্ত করেছেন আর 
ভরতকে মাতুলালয়ে দূরে সারয়ে রেখেছেন । | 


৩১৮ বাংলা সাহত্য ও বাগালশর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


রাজকমারদের২ প্রতি পিতা দশরথের অসম আচরণ রামের রাজ্যাভিষেকের 
সময় ভরতের অন:পাম্হতি সবোঁপাঁর দুষ্ট মন্হরার কুপরামর্শ সবাক মলে 
কৈকেয়শকে সপত্বী পন্রের প্রাতি বিদ্বেষী করে তুলেছিল । 
কাত্ববাসী রামায়ণের রাবণ কত:“ক সীঁতাহরণ অং্শাট অবলম্বন করে গিরিশ 
চন্দ্র ঘোষ রঙ্গমণ্ডে আঁভনয় যোগ্য করে “সীতাহরণ" নাটক লিখেছেন । আভনয়ের 
প্রয়োজনে তিনি দুগাঁ, মহাদেব, সাগর, সাগরের স্তখ, রত্রবালা, নদী প্রভত 
রামায়ণ বাহ্হভূত বহ চারল্র স্াচ্ট করেছেন। মঙ্গল কাবোর দেবদেবখর 
অনুকরণে তিনি এই নাটাঁটিতে হর পার্বতীর কোন্দল বর্ণনা করে হাস্যরস 
পারবেশন করেছেন_ 
দ্বগাঁ-“জান চিন্লাদন, কৃটল, তুমি 
সে কথা রেখেছ তূলে। 
ভোলানাথ কে বলে তোমারে 2 
আশুতোষ) সদাশিব তুম!) 
মহাদেব--“চাহ কি কোন্দল আজ, 
তাই নামে কর দোযারোপ ? 
দুগণত নাঁশনী নাম তব 
দুগগাত করনা দূর |৮১ 
গারশ চন্দ্র ঘোষ নাট্যমণ্ডের প্ররোজনে নিজে যেমন অজন্্র নাটক লিখেছেন 
তেমনই বাঙ্কষমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত$ নবীন সেন ও মধুসূদন প্রভীতর বহু 
উপন্যাস ও কাব্োর নাটারুপ 'দয়েছেন। “মেঘনাদ বধ” নাটকে মাইকেলের 
ভাষা ব্যবহার করলেও অভিনয় যোগ্য বরার জন্য সংলাপ অনেক সময় পাল্টে 
দয়েছেন এবং কছহ কিছহ নৃতন চাঁর্ও সংন্ট করেছেন। কাহনী অংশে 
[তান মেঘনাদ বধ কাব্যের বিশেষ বশেষ অংশ মান গ্রহণ করেছেন। তথাপি 
একথা বলা যায় নাট্যকার মৃলের সঙ্গে যথসম্ভব সামঞ্ধস্য বিধান করে তাঁর 
নাটক রচনা করেছেন। 
গারশচন্দ্র ঘোষের অকাল বোধন নাটকটি সম্পূণ কৃত্তিবাসী রামারণ 
অনুসরণ করে লেখা । রাবণ বধের মংক্প করে রামচন্দ্র অঙ্টোন্তর শত 
নীলোৎপলে দূর্গা পূজা করবেন । হনমানকে নীলপল্ম আনার জন্য 


১। গিরাঁশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্‌ : 6৭ (স্াহত্য সংসদ ) 
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পাঠালেন। রামচন্দ্র পূজা করতে বসে যখন একটি পদ্ম কম দেখলেন তখন 
হনুমানকে ডেকে পাঠালেন ॥ রামচন্দ্রের ইচ্ছা হন আবার নীলোৎপল নিয়ে 
আসৃক। কিচ্তু পৃথবীতে আর 'দ্বতীয় নীলোংপল কোথাও নেই বলে হন? 
যেতে গাইল না। “রঘুনাথ সমস্ত ভমণ্ডল ভ্রমণ করে এগ্‌লো সংগ্রহ 
করোছ। জগতে আর নশীলো্পল নেই। আম নিশ্চয় বলাছ অন্টোত্তর 
শত গণনা করে এনোছি।”'১ বাক অংশ কৃত্তিবাসকে অনংসরণ করে লেখা । 


রাবণ বধ পালাণটতে কৃত্তিবাসণ রামায়ণের অনুসরণে ভন্তিরসের প্রাধান্য 
ঘটেছে । কৃীনত্তবাসী রাময়ণের মত এখানেও রাবণ প্রচ্ছ ভক্ত । দো'্দপ্ড 
প্রতাপশাল? রাক্ষস রাবণের অন্তরালে রামভক্ত রাবণকে পাওয়া যায় ঠিকই 
'িল্তু রাবণের নিষ্ঠুরতা লালসা এক এক সময় চরমে উঠেছে । রাবণ ভাবে 
জগদদ্বার সহায়তায় অনায়াসে রামচচ্দ্রকে বধ করতে পারে কিন্তু শতকে সে 
মুত্যা্দান করবে না। রামচন্দ্রের সামনে জানকণীকে নিয়ে বিহার করে 
রামচন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ করবে, মংতযার আধক যন্মনা দেবে। 
রাবণের এই পৈশাচিক প্রবত্ত দেখে রাণী মন্দোদরখী তাকে তাবু ভাষার 
[তিরস্কার করেছেন । মহাভারতের গাম্ধারী চাঁরন্লের মতই তান অধার্মিক 
স্বীয় পক্ষের পরাজয় ও ধাঁদ্্মক প্রাতপক্ষের জয় কামনা করেছেন-_- 
“বোধহীনা আঁম। 
ভেবেছ কি মনে, সবোধ লঙকার ভংপ, 
দূবল তাড়নে হইবেন প্রাঁত 
দীন-জন-গাঁত জগদম্বে? 
জানল--ীনশচয় লগকার ক্ষয়? | ২ 
সীতার বনবাস অংশাঁটতে মন্দোদরশী, তারা, নিকষা ও অন্যানা বিধবা 
রাক্ষস রমনীরা রামচগ্দ্রকে স্বপে4 সীতা নির্বাসনে প্ররোচিত করেছেন | 
এছাড়া রামচন্দ্র না্রুতা সীতার পাশে রাবণের ছবি দেখে প্রজাদের সীতার 
সম্বন্ধে অপবাদ সত্য বলে মনে করেন এবং দূুঙ্টা নারী সাতাকে নিবাসিত 
করার জন্য লক্ষ“ণকে আদেশ দেন-__ 


১। গারশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২ 
২। গিরিশ রচনাবলী, খর থণ্ড, প্রাগুক্ত, প্‌ $ ৮৪, ৮৫ 
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শুন শুন প্রাণের লক্ষ।ণ, 

ঘ্ুষ্টা নারণ সীতা, 

চা রাবণের অবয্নব 

হানি বাজ লাজে, অশোক-কানন মাঝে, 
স্বচক্ষে দোথয়াছি সখতা ঢালিয়াছে কার, 
রাক্ষস ছবির পরে 1১ 


সীতার সম্বন্ধে রামচন্দ্রের এরপ মনোভাব কোন রামায়ণে নেই। এই 
পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ নাট্যকারের নিজদ্ব। প্রজানহরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে 
নিবণাসন দিয়েছিলেন িন্তু অন্তরে জানতেন সীতা শুদ্ধ স্বভাবা ও রামময় 
জশীবতা। আবার নাটকের মাঝামাঝিতে এসে সাঁতার প্রীতি রামচন্দ্রের 
একনিষ্ঠ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে । অশ্বমেধ যজ্জের সময় রামচন্দ্র দ্বিতীয় দার 
পারগ্রহ না করে সীতার স্বর্ণপ্রীতমা তৈরশ করোছলেন । এভাবে দেখা যায় 
নাট্যকার রামচাঁরত্রের পৃবণাপর পামঞ্জস্য ও দঢতা রক্ষা করতে পারেন নি! 

রণস্হলে রাবণ জননধ গনকষার আঁবভগব ও লবকুশকে রামানধনে 


উৎসাহত করার দ:শ্যে রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা বদ্ধ পেরেছে । 

[গারশ চন্দ্রের লক্ষণ বজণ নাটকটি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলঘ্বনে 
রাচিত। এই নাটকে মহাবীর লক্ষণ চারঘ্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে! লক্ষ+ণ 
কেবল বীর নহেন, পাঁরপূ্ণ আত্মবিসজনের এক জবলস্ত মূরতিও বটে। 
সীতা রামচন্দ্রের আদেশে নির্বাসিতা হয়েছিলেন। রাম িতু্সত্য পালনের 
জন্য বনগমণ করলেন আর লক্ষণ রামচন্দ্রের সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ বসন 
[দলেন। 

“ল্সেবামম পূর্ণ এতাঁদনে, 

আত্ম িসজ'ন পুজা কাঁর সংপূরণ । 
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দরাময়, 
কার আপন বগন 1৮২ 


১। রশ রচনাবলী, ১ম খঃ, প্রাগনন্ত পঃঃ ১-১০+ ১৪ 
১। 'গারশ রচনাবলী, ওয় খণ্ড। জ্যোতি প্রকাশন। দেবনারায়ণ 
গুপ্ত কতক সম্পাদত, পঃ ১৪৭- ১৪৮ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চর্চা ৩২১ 


এই রচানাটতে রামচন্দ্ের দেহত্যাগের সময় কৌশল্যা, কৈকেয়শ ও সমিঘা 
প্রভীত জননশরা জীবিত ছিলেন, 'িম্ত্‌ রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশের পর 
একে একে রাম-জননীরা দেহত্যাগ করেন । এখানে রামন্দ্রু তাঁর জননশদের 
কাছ থেকে 'বিদায় গ্রহণ করে সরধ্‌ নর্দীতে আত্ম 'বিসঙ্জজন দেন-_ 

“মাগো । অশেষ যন্ত্রনা পেয়েছ জননগ তম, 

গর্ভে ধরে এসন্তানে, চিরঞঙ্চনশ জনন তোমার আমি, 

এপরম কালে কাঁহ জনস্হলে 

মাতৃধণ নাহ যায় শোধ, 

লয়ে কোলে সবযু সাঁললে রেখনা অভয়া পায় |” ৯ 

আরও দেখাযায় ব্লামচন্দ্রু মহাপ্রস্হানে যাওয়ার সময় কুলপুরো'হিত 
বঁশিষ্ঠকে তাঁর দুই শিশ্ন লব-কঃশকে দেখার জন্য অনুরোধ বরেছেন 
এবং লব-কৃশকে বংশের মর্যাদা রক্ষা করে চলার জন্য উপদেশ দিয়েছেন । 
দ্বজেন্দ্ূলালেব পৌরাপিক নাটকগহীলর মধ্যে সীতা অন্যতম, এতে 

বাল্মশীকর মহাকাব্য যাদের নাম মান্র উল্লেখ আছে, যাদের বথা আভাসে 
হী্গতে আছে সেসব চরিত্রকে তিন সাক্রয় করে ত:জ্ছছেন। উীম'লা, মাণ্ডবণ, 
শ্রুতকণীর্তঃ শান্তা প্রভ:তি প্রাতাট চাঁরন্র স্বল্প পারসরের মধ্যে স্বকণয় 
বৈশিষ্ট্য সমংজ্জঙল | মাপ্ডবী ও শ্রুতকশীর্ত এরা পারহাস রাঁসকা, উম'লা 
গাম্ভীর্যময়শ । সূ্পনখাকে নিয়ে মাস্ডব লক্ষমণকে পরিহাস করেছেন। 
গকচ্তু লক্ষণের বারত্বে, মহত্বে সীতাদেবশ মুগ্ধ । আর ভোগাঁবলাসাপ্রয়া 
শ্রুতকণীর্ত বুঝতে পারেনা সীতা কেন রাজপ্রাসাদের ভোগ এশ্বষের প্রতি 
এত উদাসীন ॥ তাই সে মনে করে সীতার কপালে অনেক কট আছে-_ 


তোর ভাল লাগিলনা দাদ, এ প্রাসাদ, 
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহলাদ, 
আমাদের ভালবাসা, এ সেবা শহ্শ্রুষা, 
1মম্টান্ পায়স এত, এত বেশভুষা ? 
পণ্চবটণ বন হল ভাল এর কাছে । 

[দণদ তোর কপালে অনেক কম্ট আছে ।”১২ 


১। গিরিশ রচনাবলা, ৩য় থণ্ড, প্রাগুক্ত পঃ ১৪৯ 

২। দ্বজেন্দ্র রচনাবলী, ডঃ আঁজতক:মার ঘোষ সম্পার্ঘত। হরফ 
প্রকাশনা, ১৩৮১ পৃঃ৩৬৯। 
১ 


৩২২ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালশর জাতীর জশীবনে রামায়ণ 


শ্রুতবশীর্তর মহখ দিয়ে দীতার 'নয়াত যেন এখানে কথা বলে উঠেছে। 
এর পরেই রামচন্দ্র প্রজানৃরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠাবার "সিদ্ধান্ত 
করলেন। 'িচ্তু ভবভূতির রামচন্দ্র ন্যায় দ্বজেন্দ্রলালের রামচন্দ্র ও সীতার 
আসন্ন বিরহে ব্যাকৃল। তান সীতার সঙ্গে আর দেখা করতেও পারলেন 
না। নিবসিন প্রত্যাহার করার জন্য লক্ষমণ প্রভৃতি ভ্রাতারা, ভাঁগনগ শান্তা 
ও সবশেষে মাতা কেশল্যা রামচন্দ্র কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলে 
রামচন্দ্র মাতাকে সীতা নিবপিন প্রত্যাহার করবেন বলে আশ্বত করেছেন । 
“জননী আমার । 
সতা ভঙ্গ হোক, ভঙ্ম হোক রাম, 
মা তোমার হোক পৃ" মনস্কাম ৯১ 
মাত আজ্ঞাপালন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে প্রজান:রঞ্জন 
করতে না পেরে রামচন্দ্র আত্মগ্লঘানতে দগ্ধ হতে লাগলেন ॥। পাতিপরায়ণা 
সদতা তখন পাঁতসত্য পালনের জনা স্বেচ্ছায় নিবসিন বরণ করলেন । 
“পিতৃসত্য তুম রেখোঁছলে প্রভ্‌ 
আম ও রা€খব পাত ঙ্গত্য । কভ 
মাঁলন না হবে তব পুণ্য রশ্মি 
সীতার কারণে । উঠ হে যশস্বী। 
এইবক্ষ পাত 1দব হাস মুখে, 
তাযাম দল তাহে চলে যাও সুখে 
যশের মন্দিরে । তোমারে ভীদ্বগ] 
দেখিবে বসিয়া সীতা । সত? বিঘ 
তোমার সখের । চিন্তা কর দুর, 
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর 177২ 
রামচন্দ্রের অধ্বমেধ যক্ছের খবর পেয়ে বনবাসিনশ সাতার মন একেবারে 
ভেঙ্গে পড়ে । কারণ এতাঁদন পর্যন্ত তিনি অসপত্র পাত প্রেমের আঁধকারিণধ 
ছিলেন । রামচন্দ্র অব্বমেধ যজ্ঞ করার সময় দার পারগ্রহ করবেন ভেবে সাতার 
মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল । তিনি শধ্যাশায়িনী হলেন । বাঞ্মধীকর মানস 
কন্যা দেবীরপনী সীতা এখানে রম্তমাংসের মানবশীতে পাঁরণত হয়েছেন। 


১,২। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলাঁ, প্রাঞ্গুক্ত, পৃঃ ৩৭২, ৩৭৩ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশীর রামায়ণ চর্চা ৩২৩ 


সীতা নাটকের শেষাংশে দিবজেন্দ্রলাল বাজ্সীক ও ভবভহতি এই দই মহাকবির 
ছায়ামাত্ত অবলম্বন করে স্বকীয় পথে সণতা জীবনের শেষ পাঁরণাত বর্ণনা 
করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় বাল্মীঁকর কাছে সীতার খবর পেয়ে 
রামচন্দ্র ম'তহ্য শয্যাশাঁয়নী সীতার পাশে এসে উপাগ্থিত হলেন । রামচন্দ্রুকে 
দেখার পর সীতা দেহমনে আম্বস্ত হলেন ॥ স্বামী ষে আবার তাঁকে গ্রহণ 
করবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইলনা । কিন্তু রামসণতার মঙ্গনে 
রামায়ণের সাথথকতা নহে। চির বচ্ছেদেই উভয়ের প্রেমানভ্বাীতর সাথকতা । 
কান্তবাপ ও কীত্তবাসানুসারী কবিকৃূল আদকাঁবর অনুসরণে সীতার পাতাল 
প্রবেশ বর্ণনা করেছেন ॥ সাঁতার পাতাল প্রবেশের মধো আছে অলৌ'ককতা, 
ণচত্তচমৎকারত্ব। আর 'দ্বজেন্দ্রলাল রায় বার্ণত ভূমিকম্পের ফলে সাঁতার 
মতার মধো আছে দৈব 'বড়ম্বনা! রামসীতার 'মিলনমুহুতে হঠাৎ 
ভূমিকম্পের ফলে সীতার ধারন্রখ গভে অন্তধণি বাঃমশীক বা্ণত পাতাল 
প্রবেশেরই রুপান্তর মাত্র । বরং বলা যায় এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সীতার স্বাভাবক মৃতহ্য বণনা করেছেন । 

সীতা নাটকের আর একাঁট উল্লেখযোগ্য চার রাজপুরো হত বাঁশচ্চ। 
বাঁশম্ঠ গোঁড়া বাণ । রাম রাজত্বের সৃদাঢ ভীত্তর উপর ব্রা্দণ্য ধর্ম রক্ষার 
জন্য তিনি রামচন্দ্রুকে সীতা [নিবসিন ও নদেষি শম্বুক হত্যায় বাধ্য করেন। 
কংকতব্যাবমূঢ় মানাঁসক দ্বন্দেহ ক্ষতাবক্ষত রামচন্দ্রুকে বাঁশচ্ঠের দ্বারা 
পাঁরচাঁলত করে নাট্যকার স্বাঁয় উদ্দেশ্য সাধন করেছেন । দ্বজেন্দ্রলাল এ 
গবষয়ে নজেই স্পম্ট বলেছেন, “আম সাঁতার চারল্র-মাহাত্ম্য কীত'ন কাঁরতে 
গিয়া রামের চাঁরন্র মাহাত্ম্য খবর্ব করিয়াছ । আমার শ্বাস আমি তাহা 
করি নাই। মহঁষি* বাল্মীকর রামায়ণে ভগবান রামের চরিঘ যেরূপ বর্ণিত 
আছে, তাহাতে এইরংপ প্রতীয়মান হয় যে রামচন্দ্র শুক্ধ বংশ মধ্যাদা রক্ষার 
জন্য সীতার বনবাস 'দ্বিয়াছিলেন। তাহার উপরে লক্ষণের প্রাত তপোবন 
দর্শন-ছলে সাতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়য়া আসবার আজায়, 
একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লাক্ষত হয় ॥। মহাকাব ভবভূতি এই দুইটির একাঁট 
স্থলেও মহার্য বাল্মীকর অনুসরণ করেন নাই। আম বনবাস আখ্যান 
সম্বন্ধে ভবভহাতর পদান-সরণ কাঁরয়াছ । এরপ করায়, আমার বিষেচনায়, 
রামের চারন্র বাজ্মণীকর চনত চরন্র হইতে হীন না হইয়া মহংই হইয়াছে ।* 
ধ্বজেন্দ্ূলালের রামচন্দ্র কেবল বাজ্মণীকিয় রাম নয়, ভবভ্যীতর রামের চেয়েও 


৩২৪ ধাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


মহং হয়েছে ।« ভবভ্তির রাম ও সীতাকে মুনপত্নীদের কাছে পাঠানোর 
ছল করে বনে পারিত্যাগ করেছেন। দ্বজেন্দ্ুলালের স্সীতা স্বেচ্ছা 
বনবাসনশ। 

ভরত চাঁরন্র অ্কনেও নাট্যকাস রামায়ণী ভাবকজ্পনা থেকে দুরে সরে 
গেছেন। সাঁতা নিবাঁসনের পর ভরত ও মাণ্ডবী অযোধ্যা ত্যাগ করে কৈকেয় 
রাজ্যে প্রস্হান করেন। রামচন্দ্র তাঁদের ডেকে পাঠালেও তাঁরা আসেন না। 
এখানে নাট্যকার ভরতকে স্মৈন করে চিত্রিত করেছেন । মাণ্ডবীর 'নদেশেই 
যেন ভরত পাঁরচালিত হয়। মাণ্ডবী পত্বীঘাতী রাঘবের রাজত্বে যাবেনা । 
সঙ্গে সঙ্গে ভরতের মত ভ্রাতৃভন্তও পত্রীর অনুগামশ হল। 


“তুম যাইবেনা যাঁদ-অনহগামী 
স্তঃতই তোমার এ সম্বন্ধে আম । 

1লথে দেই তবে অযোধ্যাপাঁতরে, 
যাইবনা। মোরা অযোধ্যায় ফিরে 1৮২ 


ভরত চাঁরনরকে এভাবে চিন্নিত করে নাট্যকার রামায়ণ ভাবধারা ও 
[সদ্ধরসের ব্যাঘাত ঘাঁটয়েছেন। অথচ ভরত ও মান্ডবীর ভীমকা সীতা 
নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। 

রামায়ণের অহল্যা উপাখ্যান অবলম্বন করে 'দিবজেন্দ্রলাল “পাষাণ? নাটক 
রচনা করেন । এতে তান নারীর ভোগ-ি”সা ও রুপযোৌবন যে কতদর 
আত্মঘাতী হতে পারে তা দেোথয়েছেন। অনিন্দ্য সুন্দর অহল্যার রুপযৌবন 
ধাঁষ গৌতমের কাছে ছিল অবহেলিত । অহল্যার ভরা যৌবনের কামনা 
বাসনা অপণ" রয়ে গেল । সেচাই যৌবন সম্ভোগ । বৃদ্ধ তাপস গৌতম 
তপস্যায় যাওয়ার সময় তাই সে বলে-__ 


“আমার জীবন চাহে সম্ভোগ । তোমার 
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয়, আমার কাধ 
ব্যয়। 'ভন্বর্‌প গতি দুজনার 
[ভল্লাদকে । এজীবনে হইবনা মোরা 


১, ২) 'দ্বজেন্দ্র রচনাবল, গ্রাগজ, ভূমিকা, পঃ ৩৫৫, ৩৭৬ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালণর় রানায়ণ চ্চ ৩২৫ 


কতু সাম্মীলত। যাও, বাঁড়বেনা তাহে 
আমাদের জীবনের গভশর গবচ্ছেৰ ।”১ 
শাস্তবাক্য, নশীতবাক্য সে বিশবাস করেনা | প্রচালত রশীত, নশীত ও 
সমাজাবাধর সে বিদ্রোহ ; তাই ইন্দ্রের লালসায় সহজেই সে আত্মসমর্পণ 


করতে পারল-- 
«আমি তব দাস, তুম মোর প্রাণের?” 


এ উন্মাদ যৌবন, এ আপঙ্গালপ্সা পত্র স্নেহকেও করল প্রাতিনবৃত্ত। 
মাতৃস্নেহ হল পশাচীর 'নষ্ঠুরতায় পারণত । রোরুদ্যমান পুত্র স্তানল্দের 
গলা 'টিপে দিয়ে অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে স্বেচ্ছা বিহারনী হল। ইচ্দ্র তার 
কামপ্রবপ্ত চরিতাথ করেই অহল্যাকে ত্যাগ করল । 

এইবার অহল্যার অপমানিত নারশত্ব জেগে উঠল । অপমাণনিতা অবহে লিতা 
উম্মাদদনশ অহল্যা নগরের পর নগর পারদ্রমণ করে 'মাথলায় এসে উপাাচ্ছৃত 
হল। পথে রামচন্দ্র সহ ীবশ্বামত অহল্যার মুখে তার জীবনের শোচন৭য় 
পারণাতর কথা শুনতে পান। রামচন্দ্র তখন অহল্যাকে ধাঁ গৌতমের কাছে 
ক্ষমা চাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন । 

তারপর মাথলার জনক সভায় ক্ষমার অবতার বদ্ধ তাপস গৌতম তাঁর 
অনুতাপানলে দগ্ধা সহচস্নাতা পত্বীকে গ্রহণ করলেন। এই নাটকে নাট্যকার 
রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে চাযাণত অহল্যার মানবী রূপধারণের অবাস্তব চিন 
বজন করেছেন৷ রামের পাদস্পশের পাঁরবতে" রামের উপদেশে অহল্যা 
পাঁতর কাছে ক্ষম্না চেয়েছে। 

মাধূরী ও চিরঞ্চীবের চরিত পারকজ্পনা করে নাট্যকার একাঁদকে যেমন 
হাস্যরসের সাষ্ট করেছেন তেমনই অপরাদকে অহলাার অতৃপ্ত কামনা বাসনার 
পাশে মাধুরীর একানষ্ট প্রেমের শাচশ্ররপ্রে ও্জহল্য বদ্ধ করেছেন। 

মহার্ধ গৌতমের মধ্যে আছে ব্রাহ্ষণসূলভ সহজাত বিনয় নম্ত। ও ক্ষমা । 
গৌতম 'নজের আত্ম পাঁরচয় দয়েছেন-- 

“ভূৃতোর নাম গৌতম" আর উদ্ধত ক্ষত খষ 'ীব্বামিন্নর নিজের পারি 
দলেন-_ "আম মহার্ধ বিশ্বামিনন |” 

এইভাবে দেখা যায় পাষাণী নাটকের মত রামায়ণের একট ক্ষুদ্র কাহিনশ 
গ্রহণ করে নাট্যকার স্বীয় কল্পনার পক্ষ বস্তার করেছেন । 


১, ২। 'দ্বজেদ্্র রচনাবলখ, প্রাগনন্ত প্‌ঃ ১২-১৩, 


৩২৬ বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালশর জাতশয় জশবনে রামায়ণ 


উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনকাঁড় ধিশ্বাস রামায়ণ কাহনণ 
অবলম্বনে “রাম বনবাস+ “সীতার বনবাস”১ সীতার পাতাল প্রবেশ ভরত 
বিলাপ" প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন । এই নাটক গযীলর মধ্যে লক্ষণের 

শক্তশেল ও ভরত গবলাপ গবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

“লক্ষণের শন্তিশেল' নাটকাঁটতে র্লাবণের আসঃিক শান্তর 'বরাট দম্ভ 
ও ক্ষমতার পারচয় প্রকাশ পেলেও ভিতরে ভিতরে সে শাঁক্ততে ফাটল 
ধরেছে । রাবণ মেঘনাদের শোকে কাতর হয়ে অনুশোচনা করেছে 

“কেন আম কাল রাীপনী সীতাকে লগ্কার এনোছলাম? কেন আম 

সীতার প্রাত লহ্দ্ধ হয়োছলাম 2 এখন যে সেই সীতার জন্য আমার সব্বসান্ত 
হল ! সেই সীতার জন্য আম ধনে প্রাণে মজলেম ।৮১ এই অনুশোচনার 
মধ্যে অনুতপ্ত অসহায় রাবণের মানাঁসক দুবলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 
এই দব“লতা বাইরে প্রকাশ করেতে পারে না। সাতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জনা 
রাণী মন্দোদরীর বার বার অনুরোধ সত্বেও সে রামচন্দ্রকে সীতা গফাঁরয়ে 
[দতে পারে নাই। কারণ তা হলে দেবগণ, ভাই বিভবীষণ এবং জগৎতবাসঈ 
তাকে উপহাস করবে ॥। তিনকড় বিশ্বাস কৃত “সীতার পাতাল প্রবেশঃ নাটকে 
রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্জের সময় সীতার যমজ পুত্র লব কহশের সঙ্গে রামচন্দ্ের 
পাঁরচয় হয় । তাদের গলায় সীতার শতনরশ হার দেখে রামচন্দ্র তাদের 
সীতার পুত্র বলে চিনতে পেরোঁছলেন । কিন্তু লবকুশ সরাসার নিজেদের 
পার না দয়ে একটুখান ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা বলে যে 
তাদের রামায়ণ গান শুনে এক অলোক-সামান্যা নারী তাদের এই হার 
উপহার দেন । তারপর তারা সেই রমণীকে বহুবার খোঁজ করেছে । কিন্তু 
আর তাঁকে দেখতে পায়নি । অবশেষে লবকশের সঙ্গে রামচন্দ্র পারিচয় 
হলে তার। তাঁকে মু তিরস্কার করেছে-_ 

“আমরা যাঁদ আপনার গুঁরসে জন্ম পাঁরগ্রহ কাঁরতাম তবে কি আমাদের 
এতদুর দুরদ্ট হতো ! আমরা পিতার নাম কখনই শান নাই, মাতার মৃখে 
শ্রবণ করেছি ষে আমার 'পতার নাম শ্রবণ করলে যাঁদ অশেষ পাপের পাপখ 
হয়, তার মুক্তি লাভ হয় ?”২ 

নাটকটিতে যজ্জ সভায় রামসশতার কথোপকথনের মধো সীতার অনমনখয় 





১, ২। লক্ষণের শাক্জশেল. তিনকড় বিশ্বাস, ১২৮৭, পৃঃ ১২, ৩৮ 


উনাঁবংশ শতান্দীতে বাঙালীয় রামায়ণ চর্চা ৩২৭ 


দৃঢ়তা ও তেজস্বীতা প্রকাশ পেয়েছ । সীতা সভা সমক্ষে পুনরায় পরণীক্ষা- 
দানে কিছুতেই সম্মত নহেন। রামচন্দ্রও বিনা পরণক্ষায় লাঁতাকে গ্রহণ 
করবেন না-_-“কল্তু আজ পরণক্ষা বাতীত কিছুতেই এই অযোধায় স্থান 
পাবেনা ।”১ সীতা পরাক্ষা দানে অসম্মাতি জ্ঞাপন বরে বললেন-_ নাথ, 
আমি পরণক্ষা দানে কখনই সম্মত হব না” ২ এবার রামচন্দ্র সতার প্রতি চরম 
নম্ভুর ও আঁশম্ট বাক্য প্রয়োগ করলেন- “দেখ তুমি যাঁদ বারবার আমার 
বাক্যের অন্যথাচরণ কর তবে যথা ইচ্ছা গমন কর। আম তোমার 
মুখাবলোকন করতে চাইনা ।১৩ 

বার বার পরণক্ষা 'দিয়ে দমে অপমানিত হওরা অগ্ক্ষো তিনি মত্াকেই 
অধিক শ্রের মনে করলেন। ধাঁরঘীজাতা সীতা ধারী গ্রভে অস্তধনি 
করলেন। 

উপেদ্দ্রনাথ শবদ্যাবনোদের 'রামলপলা' নাটকে 'ব্বামিতের রাম 
লক্ষণকে গনয়ে তাড়কা বধ, যন্জ রক্ষা করা, পাষান অহল্যা উদ্ধার, 
নাবকের নৌকা সোনায় পাঁরণত করা, হরধন ভঙ্গ করে জনকগহে 
চারিদ্রাতার সঙ্গে চার কন্যার [বিবাহ ও পরশুরামের দপ" চংর্ণ পযণ্তি 
কান্তবাসী রামায়ণ অবলঘ্বন করে রাঁচত হয়েছে । নাট্যকার অদ্ভুত রামায়ণ 
অবলম্বন করে রামচচ্দ্রের নৌকা পার হওয়ার দশ্যাটি 'চীন্রিত করেছেন । এতে 
নাট্যকারের কজ্পনাশান্তও পক্ষ বস্তার করেছে । এই নাটকে তান 
বাভন্ন কাহনশ ও চরিঘর সৃষ্টি করে একাদকে যেমন হাস্যরস স:ঘ্ট বরেছেন 
তৈমন অন্যাদকে বিভিন্ন গল্পাংশের মধ্যে রামচন্দ্রকে দেবতে প্রাতঙ্ঠিত করার 
একটা সচেতন প্রয়াস চাঁলয়ে গেছেন । 

বিধবার পলামলক্্ণকে নিতে এলে বশিষ্ঠ ও 'বশ্বামিত্ের পরম্পরকে 
নমস্কার করণ দেখে 'বিদুষক ব্যঙ্গোঁন্ত করেছে-_ 

“এই রে। দাড়ীতে দাড়ীতে জাঁড়য়ে যায় বদ্ঝ। টেনে ছাড়াতে 
রস্তারান্তি হবে দেখছি ।”& 'বিশ্বামি্র নদীতে স্নান আহক করতে গেলে 
সে মনে মনে বশবামিত্রের নিধন কমনা করেছে- ূ 


১,২,৩। সাঁতার পাতাল প্রবেশ, ছিনকড়ি বিশ্বাস, প+ ৬৮) ৬৯। 
৪1 রামলণলা, উপেন্দ্রনাথ ধিদ্যাঁবনোদ, ১ম সংস্করণ, প-ঃ ১১, ১৭। 


৩২৮ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“হে হার । আর যেন পাষণ্ড বেঠাকে ফিরতে না হয়, নদশর গভেই 
যেন তাঁলিয় যায় । মহারাজ, সিংহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে আসতে বলব"? ১ 


1সদ্ধাশ্রমে অঃ যাবালি ও আত্মসদ্ধের কথোপকথন এবং রামচব্দের 
নৌকা পার হওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়েও হাপ্য রস পাঁরবেশন করা হয়েছে । 
দুধর্ষ রাক্ষস বধ করার জন্য মহাণ্য [িশ্বাঠমত্র কিশোর রামলক্ষষণকে এনেছেন 
দেখে মনিরা উপহাস করেছেন । আত্মীস্ধ রামলক্ষমণকে উদ্দেশ্য করে 
বলেছেন - গীবধাতার সখন্ট নদ, সমুদ্রের জল.ওর স্ন্ট গাছে জল। বিধাতার 
নিয়ম বীরপহরুষে দৈত্য রাক্ষসের সাহত যুদ্ধ করবে, ও"র নিয়মে দুদ্ধ পোষা 
[শিশু সে কাজ সাধবে 1,”২ 

গোঁবন্দ মাঝ ও তার দাঁড়ী ভূতোর রামলক্ষক্মণের কাছ থেকে পলায়ণের 
প্রচেষ্টার মধ্ো গ্রাম মানযের সরল বশবাস ও হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে। 
দাঁড় ও মাঝ জবর হয়েছে বলে ছলনা করে রামচন্দ্রকে ভোলাতে 
চেয়েছে । গোঁবন্দ মাঝ রামচন্দ্রকে বলেছে-_-“তোমার কথাগুলো 'মাৎ্ট 
হলে কি হবে মশায় তোমর যে সর্বনাশা পা, ও পা সুদ্ধতো কখনোই পার 
করবোনা ৩ গোঁবন্দ মাঝির নৌকা সোনা হয়ে যাওয়ার পর মাঝি ও 
মাঝি পত্নীর পাঁরকজ্পনার মধ্যে দাঁরদ্রু বাঙ্গালী জীবনের অসম্পূর্ণ সাধ 
আহলাদ প্রকাশ পেয়েছে । “তোর ছেড়া ক্যাতাখানা সোনার সমতোয় 
1সাভয়ে ওঢ় বসাব। আর আমার শোবার মাচানের দু'একখানা খোতো 
বাস বদলে সোনার গোঁজামেল দোবো ।৮ """তোর একছড়া দানার সাধ আছে 
নয়? হ্যা, দ্যাক, তুই এক কম্মোকর, মোড়লের বড় "গাঁন্নর কাছে গয়নার 
নামগুলো সব জেনে আয় ।+:8 এখানে দারদুতম বাঙ্গালী পারবার ছে'ড়া 
কাঁথার পাঁরবর্তে লেপ তোষকের কথা ভাবতে পারেনা । জীর্ণ কৃটাীরের 
পাঁরবতে যে দালান বাড়ণ করা যায় তাও তার মাথায় আসে না। সেদ্বু'এক 
খানা পুরোনো বাঁশ পাণ্টে সোনার গোঁজা চুকয়ে দেবে। দারদু বধু সোনার 
গহনা পরবে কি, গহনার নামও সে জানেনা । আর দ্বারদ্ু গোঁবদ্দ মাঝ তার 
চেয়ে গরীব বা তার অধীন ভূতোকে ঠকানোর জন্য ছলনরে আশ্রয় করছে। 


১,২,৩,৪। র্লামলশীলা, উপেদ্দ্রনাথ 'বদ্যাঁবনোদ, ১ম সংস্করণ, 
পৃঃ ১৭, ৩৬, ৭০, ৭91 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামারণ চর্চা ৩২৯ 


নৌকাখানাকে লহীকয়ে ানয়ে যেয়ে তাদের পৃকঃরে বেধে রাখবে । আর 
ভ্‌ূতো এলে বলবে ওটা মানুষ হয়ে গেছে । “আর সোনার নৌকা খানা 
মদনা মোনের ভেতর দে আমাদের পৃক্‌রে ভেড়োনো যাক। আর দ্যাক 
ভূতোকে বলা যাবে, লাখনা মানিধ্য হোয়ে গাও পোরয়ে বড় রাজার 
মুনাতার হয়েছে ।১ 

গোধবন্দ্র মাঁঝ নিবেোধ হলেও তার পত্নী অন্তরের শুদ্ধা সরল ভাঁন্তর 
জোরে রামচন্দ্রকে পরম ব্লহ্ধ সনাতন ৰলে চিনতে পেরেছে ও স্তবস্তূতি করেছে 
আর বিশ্বাঁমন্ত্ প্রথম থেকেই রামকে পর্ণ দ্ধ নারায়ণ জ্ঞানে জা করেছেন । 

রাম সীতার 'বিবাহ বাসরে তাঁরা পরস্পরকে বৈকৃণ্ঠেশবর ও বৈকৃণ্ঠেশবরণ 
বলে চিনতে পেরেছেন । নাটকাঁটতে একাঁদকে রয়েছে ভাক্ত রসের প্রাধানা 
আর একাঁদকে আছে রামায়ণ বার্ণত ক্ষান্ত শাক্তর প্রসারণ ও ক্ষ সভাতা 
ধবস্তারের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস । পরশরামের বলবশয" হরণ করে তান ক্ষান্ত শন্তিকে 
1নঃশগ্ক করেছেন এবং হরধনুভঙ্গ করে সাঁতাকে বিবাহ করা ও প্রবাসী অহল্য। 
উদ্ধার প্রভাতি কাহনী অনুব্রা ভীমকে উর্বরা বা কর্ষণযোগ্য করার 
রুপান্তর মানত । 

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামোদ্বাহ? নাটকে তারকা বধ, অহল্যা 
উদ্ধার নাঁবকের নৌকা সোনা করা এবং হরধনু ভঙ্গ করে রামলক্ষমণ প্রভাত 
চার দ্রাতার চারি কন্যার পাণগ্রহণ পর্যন্ত বার্ণত হয়েছে । এই নাটকে রাম 
সীতার বিবাহ সভার পাঁরপতর্ণ বর্ণনা আছে ॥ সীতা রামচদ্দ্রের রূপ স্বগ্নে 
দেখে রামচ্দ্রকে মনে মনে পাঁতত্বে বরণ করেছেন। ইন্দ্র বাঁশন্ঞ নিধাঁরত 
রামসীতার বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট করে উভয়ের 'বচ্ছেদ ঘটানোর জনা মেনকা ও 
উবশশকে বিবাহ সভায় ন:ত্য করতে পাঠালেন । বিৰাহ সভায় নাপিত, 
ধোপা, ছাদন তলা, গায়ে হলুদ, যজ্জে পূর্ণ পান্ত সমর্পণ প্রভত খহাঁটনাটি 
ধবষয়ের বর্ণনা দিয়ে নাটাকার 'মাথলার 'বিবাহ সভাকে বাঙ্গালীর 
ববাহ সভায় পরিণত করেছেন । মধৃপকেরি বাট কটা যেবরের নাপ্তে 
পাবে তা দেখাতে নাট্যকার ভুল করেন নি। দশরথের নাণ্তে 'তিনকাঁড় 
মধুপকেরি বাটা ছোট দেখে তা নিতে অস্বীকার করে বলছে-আ'ম ও 
বাটীকটা নেবোনা । ইীক আপনার বিবেচনা । আপাঁনও যাঁদঙ্গন 


১। রামলালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬, ৪৯ । 


৩৩০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


পর্যন্ত পরত আমরাও তদ্দিন পর্যন্ত রাজবাড়ীর নাঞ্তে । এবাটীকি রাজার 
মেয়ের বিয়েতে আমাদের নেওয়া পোষায় 2১ রাম সীতার শুভ দন্টর সময় 
কন্য। পক্ষের ভজা নাপ্তা ছাউনী টাঁঙ্গয়ে ধরে ছাউনশতে বর কন্যার অমঙ্গল 
নাশক ছাউনণ টাঙ্গানো ফুল গুজে দিয়েছে । এসব স্মীআচার ও বিবাহ 
সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালশীর গববাহ সংস্কারের পাঁরচয় মেলে । 

কৃষ্ণচন্দ্র মজ্‌মদারেরর “রাবণ বধ? নাটকটি উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
রাঁচত হলেও আঙ্গকের মধ্যে নাট্যকার পুরাতন প্রথার অনুবর্তন করেছেন । 
আধুনিক যুগের নাটাকারদের মত তিণন রামায়ণের কোন খণ্ডাংশ মাত্র রাবণ 
বধ পর্যন্ত অবলগ্বন করেন নাই । রামের যৌব রাজ্যে অভিষেক থেকে শুর? করে 
গহাকাব্যের সমস্ত বিষয়বস্তু তান অতান্ত সুশঙ্খল ভাবে এই ক্ষদ্রে নাটকে 
পারবেশন করেছেন । নাটকাঁটতে তিনি একাদকে যেমন প্রাচীন প্রথার 
অন্বত'ন করেছেন তেমনই আর একাঁদকে সচ্কেত প্রধান প্রণালশর উদ্ভাবন 
করে শেষ কৃতিত্ব ও আধুনিক প্রথার 'বস্ময়কর পৃবসূচনা করেছেন । 
আধ্ীনক ছায়ানাট্যে যেমন পর্স্মঁতির রোমন্থন অতগত দংশ্যের চাক্ষুষ 
পুনরাভিনয়ের সাহাযো সহচিত হয় তেমনই বাবণের সশতা হরণের পৃবে 
মার্চ রামের হরধন- ভঙ্গ ও রাক্ষস নিধনের ছদ্ম আঁভনয় করে রাবণের মনে 
রামের অসাধারণ বীরত্বের ধারণা সূস্প্ট করে 'দয়েছে। এর:প কলাকৌশল 
প্রয়োগ নাটাপ্রযোজনার এক অভিনব উৎকর্ষ সুচনা করে। 

নাটকের শেষ দৃশ্যে সমাধিভমিতে অসাধারণ দম্ভ ও শান্তর প্রতগক 
রাবণের শেষ পাঁরণাতি রাণী মন্দোদরী বিশ্বাস করতে পারেন না_ 

“দেখিনা আমি তাঁর পদ্যুগলে রুন্দন কোরে তাঁকে প্রাতরদ্ধ করতে 
পাঁরকনা? নাপাবো কেন? অবশাই পাবো? তাঁর কখনোই মহত) 
হয় নাই। গিনি কেবল আমার প্রতারণা স্মরণে অচেতন হয়ে পড়ে 
আছেন 1৮২ রঙ্গমণ্ডে আভনয় হওয়ার সময় রাণণ মন্দেদরণর মত পাঠকও 
রাবণের ম-ত্য সহজে বিশ্বাস করতে পারেননা। 


১। রামোদ্বাহ নাটক, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বদ্দ্েপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, ১২৮১, 
পঃ ৯৬। 

২। রাবণ বধ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ১ম সংস্করণ, গুরুদাস চটোপাধ্যায়, 
আশ্ড সন্স, পঃ ১২৮। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চ্গা ৩৩১ 


কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভরত 'বিলাপ' মাটকাঁটতে কৈবেয়ীর কৃুমন্ত্নায় 
আঁভষেকোন্মখু রাজপতত্র রামচদ্দ্রের নিবাঁলন, দশরথের মত্যু, ভরতের অযোধ্যায় 
আগমন ও অযোধ্যার প্রজাগণ সহ রামচন্দ্রকে 'ফারয়ে আনার জন্য বনগমন ও 
রামের পার্কসহ প্রত্যাবর্তন পযন্ত বাঁণত হয়েছে । নাট্যাবর কীত্তরাসী 
রামায়ণ অবলম্বনে ভরত 'বলাপ নাকে রচনা করলেও এতে রামায়ণের 
গুরু গম্ভীর পাঁরবেশ রক্ষা করতে পারেন ন। 


কূজীর মুখে গ্রাম্য গালাগালি 'দিয়ে তিনি তাকে গ্রামা ঝগডাটে 
রমণতে পাঁরণত করেছেন, এমন কোন গালাগাল নেই যা তার মুখে 
আটকায়না। শত্রঘ] মন্থরাকে মারধর করলে সে বলেছে -৭্ওরে হতভাগারে, 
তোকে চুলোয় রেখে আস, তোর মা বাছা, বাছা করে কাঁদক।১১ 


আর তাকে কাল সযেদিয়ের পর নাক কেটে দেশের রার করে দেবে বললে 
সে ভরতকে নিপাত 'দিয়ে বলেছে_“তোকে আগে চুলোর ঘাটে রেখে আস, 
তারপর আমি বেরুব। অলে্পয়ে ! হাড় হাবাতে। চল কৈকেয়শ আমবা 
এখান হতে যাই ।৮২ মন্থরা কেবল কৈবেয়ীর দাসী নহে সে গ্রামা দদ্জাল 
রমণীও বটে। কথায় কথায় লোককে সে ঘাটে পাঠায় । 


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রমীলা বিলাপ গণীতিনাট্যটতে লক্ষ্পণ কর্তৃক 
ইন্দীজৎ বধ, রাবণের শল্তিশেলাঘাতে লক্ষণের মুচ্ছা, হনুমানের বিশল্যকরণন 
ওষধ এনে লক্ষ্ণকে জীবন দান, মেঘনাদের অন্ত্যোন্টাকয়ার জন্য রাবণের 
রামচন্দ্রের নিকট সাতদিন যুদছ্ধবিরাত প্রার্থনা এবং প্রমীলার মেঘনাদের সঙ্গে 
চিতাসক্জায় আরোহন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে । নাটকটিতে রাধণ মন্ত্র সারন, 
[বভীষণ ও প্রমীলা পযন্ত সকলেই রামচন্দ্রকে বৈকুষ্ঠেশবির বলে বন্দনা 
করেছে । মেঘনাদ বধ কাবোর অনুসরণে নাটাকার 'বাঁভল্ন দেবদেবীর 
পক্ষাবলম্বন বর্ণনা করেছেন । মেঘনাদ বধ কাব্যের মই এখানে প্রমগলার 
সখধ বাসম্তগর একটি বিশেষ স্হান আছে। কিন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের মত বীর 
রস সংঘ্টর দিকে না গিয়ে তিন নাটকাঁটতে ভান্তরসের প্রাধান্য ঘাঁটয়েছেন।, 
রাবণ থেকে আরম্ভ করে রাক্ষলবধৃ প্রমীলা পযন্ত সকলে রামচন্দ্রকে 
বৈকৃস্ঠেশ্বর বলে জানে এবং আঁন্তম সময়ে রামপদ প্রার্থনা করে_- 


১, হ1 ভরত বিলাপ, কেদারনাথ গঙ্গোগাধ্টায়, প্‌ঃ ২৪, ২৫। 


৩৩২ বাংলা স্গাহত্য ও বাগালণর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


“শ্রীরাম মানব নয় ভগবান তান। 
জানকশ জনক কন্যা লক্ষরপনশ 11 
তাঁর লহ রণ করা কভু কি সম্ভবে ? 
নতুবা আম ক ডাঁর সমান্য মানবে? 
০ (৪. 0 ৬. 
“প্রাণ ভরে রাম নাম বলরে কাতরে। 
অনায়াসে তরে যাব ভব পারাবারে ।0৮৯ 
শ্রীরাম নবমী” নাটকে কুঞ্জীবহারশ বসু রামচন্দ্রের জন্মের পর্বে দশরথের 
সিম্দুবধ, অন্ধম2ীনর কাছ থেকে শাপচ্ছলে বর লাভ অযোধ্যার বীরাঙ্গনাদের 
ধষাশক্গন্টীনকে অযোধায় আনতে যাওয়া, দশরথের পুলোণ্টি যজ্ঞ, দশরথের 
কৌশলা ও বৈকেয়ী রাণগকে চর দান, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী কতক 
স্দীমগ্লাকে তাদের স্বস্ব চরুর ভাগ দান, দেবতাদের অনুরোধে বিষধর 
রামর্‌পে জদ্মগ্রহণ করার সঞ্কল্প গ্রহণ করা প্রভত ঘটনা কৃত্তবাপী রামায়ণ 
অনুসরণে বর্ণনা বরা হয়েছে । 
ধয্যশ্গ খাঁধকে বারাঙ্গনা আনতে গেলে তাদের ছলনা ও অপূর্ব 
রূপলাবণ্য দেখে মহানকুমার মুগ্ধ হয়েছেন । মুগ্ধ খাঁষকুমার তাদের স্বর্গবাসণ 
মহাশয় বলে সম্বোধন করেছেন | পুরুষ এবং নারণর প্রভেদ এই খাঁষকৃমারের 
বোধ হয়নি । রমণগর অলন্ত পদ্যুগল দেখে তান বলেছেন-_ 
“মহাপৃরুষগণ । আপনাদের চরণতলে নভোদত অর-ণকিরণেয্র ন্যায় 
যে আভা বকাঁশত হচ্ছে ইহার কারণ জানবার গন্য বড় কৌতুহল হচ্ছে, কেননা 
আমাদের তপোবনস্হ ঝাঁষমণ্ডলগীর চরণতল তো এমন সংন্দর কাম্ত বিশিষ্ট 
পারি: 1557 আপনাদের স্বগায় জ্যোতঠাবাশষ্ট কমনীয় কান্ততে হদয়ে 
অপুর্ব শান্ত সঞ্চার হচ্ছে এবং আপন।দের স্বগর্ণয় পুরুষ বলে ভ্রান্তি 
হচ্ছে ।১১২ 
রামায়ণে দশরথের সচ্ধ বধ অংশাট “দশরথের মহগয়া নাটকের আখ্যান- 
বস্তু। নাঁটিকাটর আরচ্ভেই রাণীর স্বস্ন বস্তাস্তের মধ্যে ভাব অমঙ্গলের 
সংপাত হয়েছে । রাণী দুঃস্বঙ্ন দেখে রাজাকে মগয়া গমনে নিরস্ত করতে 
চেষ্টা করলেন - 


পিপিপি শিপ পচ পপ উপ পা্া আপস ৯ আস শা 


১। প্রমীলা বিলাপ, শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” ১২৯৭৯ পৃঃ ৩৪। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্জালণর রামায়ণ চচ ৩৩৩ 


এ দাসীর কথা রাখ, মৃগয়ায ক্ষান্ত দাও, 
ধার দুট পায়, তব কাছে গোপন রাখায় 
হয় প্রভু অধর্ম সঞ্চার । 
হোরিলাম ভীষণ স্বপন-- 
বসুমতশ কাঁপছে সঘনে, 
রু্ষয়া পবনদেব 
গিরি চূড়া ফৌঁলছে সদরে 1৮১ 
অনরূপ ভাবে 'সম্ধু জননপর মাতহ-দয় পুর সন্ধুকে সরযু নদশতে ছল 
আনতে পাঠানোর সময় আসন্ন অমঙ্গল আশঙ্কায় শাৎ্কত হয়ে উঠেছে। পুত্তকে 
জল আনতে পাঁঠয়ে তিন আঁচ্ছির হয়ে উঠেছেন । 
বিনয়কৃষণ মুখোপাধ্যায় রাঁচত “রামবনবাসঃ তিন অঞ্কের একটি ক্ষুদ্র 
নাঁটিকা । এতে কীন্তবাসী রামায়ণ অবলম্বনে দশরথের সিম্ধ-বধ, রামচন্দ্রে 
তাড়কাব্ধ, জনকসভায় হরধন: ভঙ্গ করে রামচদ্দ্রের বিবাহ এবং অযোধ্যার 
[সিংহাসনে আরোহনের সময় কৈকেয়গর যড়ঘন্মে বনগমন পর্যন্ত বাঁণণত 
হয়েছে। নাটিকাটিতে রামচন্দ্র বনগমনের সময় জন্মভূমি অযোধ্যার বন্দনা 
করেছেন-_ 
“জননী জন্মভ্গম অযোধ্যা নগরণ, 
দেগে। মাতা বিদায় সন্তানে 
চোদগ্দবৎসর তরে-- 
পু আজ বনবাসে চলেছে কাঁদিয়া, 
যাঁদ মা বাঁচিয়া থাক আশীসে তোমার 
ফিরিব ভাবার । 
মা, মা বাল ডাকিব তোমারে ।১২ 
বালমীঁকি বা কীত্তবাসের রামচন্দ্রের এই স্বদেশ বন্দনা নেই। নাটাকার 
স্বদেশীযুগের আবহাওয়ায় রামচন্দ্রকে দিয়ে স্বদেশ বন্দনা করিয়েছেন। 
নাঁটকাঁটির আর একি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে কৈকেরশ রমাচন্দ্রকে 


১। দশরথের মগয়া, অনহকুলচচ্দ্র গোস্বামশ, পৃঃ ৮৯। 
২। রামবনবাস, বিনয়কষ। মুখোপাধ্যায়, ২য় লংস্করণ, জেনারেল 
লাইব্রেরী, প্‌ঃ ৩১। 


৩৩৪ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


বনবাসে পাঠয়োছলেন ভরতকে রাজ্য দেওয়ার জন্য নয়- _রামচন্দ্রের আদর্শ 
রাজনশীতি ও রাজ্যপালনের আঁভজতা সঞ্চয়ের জন্য । তাই রামের বনগমনের 
পর দশরথ রাম রাম বলে বিলাপ করলে কৈকেয়শ বলেছেন-_ 


“বনবাসে-বনবাসে গিয়াছে চলিয়া" "৮ করিয়াছি ধরার মঙ্গল। 
চৌদ্দবৎসয় থাকি বনবাসে শাখয়া আসক রাম রাজনগীত আর্দশ 
নংপাঁতির ১ 


বেণীমাধব চাকণ 'সীভা নিবসিন, নাটকে রামচন্দ্র কতক পাতা পারত্যাগ, 
সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভত করুণ রস বণনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার 
সুকৌশলে হাস্যরসও পাঁরবেশন করেছেন । সগতা জক্ষযণকে নাবঘে| শঙ্ুনাশ 
করে রজ্যপালন করতে আশীব17 করলে ভীর্মলা পাঁরহাস করে বলেছেন রাজ্য 
পালনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ নরস্ত্রা রমণীর নাসাক৭ও ছেদ করবে-_ 
“আর ছোঁদ নাশাকর্ণ নরস্ত্রা রমণীর 
যথা পাও কাননে কন্দরে ২ 
সাঁতা লক্ষণও উামণলাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবন দর্শনে যাবে বললে সে 
বলেছে-- 
“বরত্বের পারচয় দেবরের তব, 
কেমনে পাইব বল নাহ থাকে যাঁদ? 
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বলহে চারঘ্ববান, বল দেখি শান, 
জিতোন্ড্িয় ধমণণনঘ্ট পুরয যে জন, ি কারতে 
পারে তারে, সহমত কলটা নারী সহমত 
বংসর, যায় যাঁদ গড়াগাঁড় চরণে তাহার ।ৎ 
ভীর্মলার মতে অন্য কোন উপায়ে সর্পণখাকে গনরস্ত করা উাঁচত 'ছল। 
কারণ আধযনারীর পক্ষে যা ঘণ্য, অনার্য নারীর পক্ষে, তা ঘণ্য নয়। 
সর্পনথার নাসাকর্ণ ছেদ করে লক্ষ্মণ অন্যায় করেছেন। ইহা অবলা নারীর 
উপর পরষের অত্যাচারেরই সামিল 


১। রামবনবাস, 'বিনয়কৃষ্ক মখোপাধ্যায়,। ২য় সংস্করণ, জেনারেল 
লাইব্রেরী, প:ঃ৩১। 
২৩। সীতা নিবাঁদন, বেণীমাধব চাক, ১৩২০ সন, পঃ ৬৫, ৪৮ । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালণর রামায়ণ 551 ৩৩ 


বিল মোরে বৃঝাইয়া হে বীর প্রধান, 
কোন আধকার বলে নাসাকর্ণ তার-_ 
তুমি কারলে ছেদন ??১ 
নট্যকারের কম্পনায় রামায়ণ মহাকাব্যের উপোক্ষিতা ভীরম্মলা এখানে হাস্য 
পারহাসে সজীব হয়ে উঠেছেন । 
সীতা নিবণাসন উপলক্ষ্যে সমাজে 'ির্যাতনতা গিনপশীডিত। রমণশর একট 
গনখ-*ত "চনত অগুকনে নাট্যকার সফলতার পারিচয় দিয়েছেন । পুরুষ শাসিত 
সমাজের যে কাজ পুরষের পক্ষে স্বাভাবিক নারীর পক্ষে তা গুরুতর অপরাধ। 
সতশত্বের দোহায় দিয়ে বাঙ্গাল? মেয়েদের লোহশঙ্খলে বরা হয়েছে আবদ্ধ। 


আত নিকটতম আত্মশয়ের সঙ্গেও মেলামেশা করার আধবার থেকে সে বাণ্চিত-_ 
“ও মা! এ বলে কি গো! ছিজের বোনেল স্বামী, তার সঙ্গে 


দুটো কথা কয়েছে. তাতেই সব অশুদ্ধ হয়ে গেল ? আর তোমরা বাছা যে 
[দনরাত কতক কর। তাতে বুঝ আর দোষ হয় না? না- তোমরা পুবুষ 
পবই কর্তে পার আর মেয়েছেলের বেলা, একটু কথা কইলেই সব অশুগ্ধ 
হয়ে যায় ।”,২ 

গঙ্গেশ কুমার চট্োপাধ্যায়ের “সম্ণের শাক্তিশেল” গীতিনাটাখানিতে 
লক্ষমণ কতক ইন্দ্রাজৎ বধের পর রাবণের হাতে শান্তশেলাঘাতে লক্ষণের 
মুহা যাওয়া এবং হনুমান কতক বশল্যকরণী সহ গন্ধমাদন পর্বত 
আনয়ন করে লক্ষণের মুছণভঙ্গ পযন্ত বর্ণিত হয়েছে । এই নাটকে রাবণকে 
কেবল পবস্ত্র অপহরণকারী দর্যবত্ত লম্পট করে দেখান হয়নি । সে 
স্তীজাতির প্রাতি অত্যাচারী রামলন্দ্মরণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সীতাকে 
হরণ করেছে । রাণণ মন্দোদরণর বার বার অনঃরোধ সত্বেও সে রামচন্দ্রুকে 
নখতা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়ান, “তা হলে ভাই 'িবভশষণ মনে করবে, 
মামি সহোদর অপেক্ষা স্বীবাধ্য বেশী । িভশষণকে শন উপাসনা 
চারী বলে পদাঘ।তে 'বিতাঁড়ত করেছি। হাদয়টা পাষানে বেধে ভ্রাত: 
বর্জন করোছি। সাঁতার জন্য সব দেব, কিচ্ত সীতা 'দতে পারবোনা । 
তা হলে রাবণের বীরত্বের ইগতহাসে একটা বলগুক থেকে যাবে ।৩ 


১, ২। সাতা নির্বাসন, বেণধমাধব চাকণ, ১৩২০, মন, প: ৫৬, ৩২। 
৩। লক্ষণের শাস্তশেল, গঙ্গেশকুষার 6ট্রোপাধ্যার, ১6০৪ সন, প:ঃ ৬২ 


৩৩৬ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


এই গশাঁত নাটকাঁটতে অজ্ভূত রামায়ণের অনহসরণে সীতাকে মন্দোদরীর 
গরভভ'জাত কন্যার্‌পে দেখান হয়েছে । ব্রা্ষণ রন্ত পান করে মদ্দোদরীর যে 
গভ সঞ্চার হয় সেই গভে এক পরমাসন্দরশী কন্যা জন্মায় । সীতার মুখচ্ছাব 
সেই কনারই মুখচ্ছাব । সীতাই আমার সেই কন্যা |৮১ 

এখানে মহাবাহু রামচন্দ্র ভ্রাতৃ স্নেহে ভশর? দুর্বল । রাবণ রণক্ষেে 
এলে তিণন লক্ষ্মণকে যুণ্ধে যেতে বারণ করেছেন । কিন্তু লক্ষ্মণ শোর্যে বার্ষে 
সাহণসকতায় প্রকৃত ক্ষার বীর । শুর রণহ-ঞ্কারে সে ভয় পায় না বরং তার 
ক্ষাত্রয় রক্তে দ্ধের উন্মাদনা জাগে । শতুর সংহানাদ শুনে বীর হাদয় ভয়ে 
কাঁপেনা দাদা! উল্লাসে মেতে উঠে, শঘুর তপ্ত রন্তু দেখে কর তালি 'দয়ে 
নৃতা বরে ।?২ 

ধদ্বজেন্দ্রলাল রায়ের নীতা নাটকের ছায়া অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র চৌধঃরণ 
রঙ্গমণ্টে আভনয় যোগ্য বরে “সঈতাঃ নাটক রচনা করেন। এই নাটকাঁটতে 
রামচন্দ্রের রাজ্যাঁভষেক, প্রজান:রপ্জনের জন্য রামচদ্দ্রের সীতা নবসিন, অ*্বমেধ 
যজ্ঞের সময় সীতার আগমন ও আবার পরীক্ষা দিতে বলায় পাতাল প্রবেশ 
পর্যন্ত বার্ণত হয়েছে । দ্ধজেন্দ্র লালের রামচন্দ্রের ন্যায় যোগেশচন্দ্র চৌধধরীর 
রামচন্দ্র ছলনার আশ্রয় করে সাঁতাকে পারত্যাগ করেন নি। পাঁতিসত্য পালনের 
জন্য সীতা স্বেচ্ছায় বণবাসিনী হয়েছিলেন । 


“হামার কিছুই দোষ নাই 
আগম ক জাঁননে নাথ? 
কত তুম ভালবাস দাসীরে তোমার 2৩ 


শুদ্ধ তপস্বী শদ্বুকের তপস্যা জনিত অনাচারের ফলে ব্রাঙ্গণ কৃমারের 
ম:ত্য এবং রাজ্যে অনাব:চ্টি ও শস্য হানি হয়েছে এই য্যান্ত দোঁখয়ে রামচন্দ্র 
শহ্বুক হত্যায় উদ্যত হলে সে রামচন্দ্রুকে বাতুল সত্যন্রষ্ট এবং ব্রা্মণ্য সমাজের 
ক্লীড়নক পুতুল বলে অভিযোগ করেছে এবং রামচন্দ্রের মিথ্যা আঁভযোগের 
বিরুদ্ধে শদ্বুক তাঁর প্রাতবাদ জানয়েছে__ 


১, ২। লক্ষণের শান্তশেল, গঙ্গেশকৃমার চট্রোধাধ্যায়, ১৩৩৪ স্ন, পহঃ 
৫৮, ১৪৩ । 
৩। সাঁতা, শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধূরী, পঃ৩৯। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালণর রামায়ণ চচা ৩৩৫ 


“ভীম শস্যহীনা, রাজ্যে অকাল মরণ 

এসকল মম অনাচারে ঠিক জান তম 2 

হেন যাঁন্ত হীন বাণ মুখে তুমি উচ্চারণ 

কাঁরলে কেমনে নরেশ্বর ৷ এই কিগো ন্যায় নিষ্ঠা তব 7১ 
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শব্বৃকের মতে রামচন্দ্র যতাঁদন 'সিংহাসণে আরোহন করেনান ততাঁদন 
সত্যানষ্ঠ ছিলেন । সিংহাসনে আরোহণ করে ব্রা্ষণ্য ধর্মের গুভাবে প্রন্ভাঁবত 
ও পারচাঁলত হয়ে তিনি সত্যদ্রন্ট হয়েছেন। তাই বিনা অপারাধে নির- 
পরাধনগ স্রীকে ত্যাগ করেছেন এবং নির্দোষ শম্বৃককে হত্যা বরতে 
এসেছেন । 

এইভাবে নাট্যকার শম্বূকের মুখ 'দিয়ে রামচরঘের, দহবলতা ও ভুটি- 
গুলির প্রাত দর্শকের দ:ছ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাক্‌ৃর সংস্কৃত নাটককে বাংলা নাটকে রংপান্তরিত করে 
বাংলা নাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমদ্ধ করে গেছেন । তাঁর রামায়ণ বিষয়ক 
সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানঃবাদগনুজর মধ্যে ভবভহাতর উত্তর রামচাঁরত ও মহাবীর 
চারত নাটকই প্রধান। সংস্কৃত হুবহ? অন:বাদ হলেও নাট্যকারের 
প্রাতভাগুণে এগ্ীল মৌলিক রচনায় পারণত হয়েছে এবং স্বাভাবিকতা 
কোথাও ক্ষন হয়ান। 

উত্তর রামচারতের আলেখ্য দর্শন অংশে দেবর-ভাদ্র বধূর সহজ সরল মধুর 
সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে । নাট্যকারের সংক্ষমদর্শিতায় অনেক ছোটখাট বিষয়ও 
নাটকের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে । সখতাকে বনে পাঠানোর সময় 
রামচন্দ্র লম্ক্ণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন-_“তা দেখ, যাতে বাঁকনি না 
লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাণজয়ে শীঘ্র আনতে 
বল 'দক। সীতা যে আসন্ন প্রসবা তা তাঁর হাঁটা চলার মধ্যেও প্রকাশ 
পেয়েছে-_"আমার গভ“ভার যেন থেকে থেকে কেপে উঠছে- একটু আস্তে 


আস্তে যাই ।”২ সধতা জননী বসুন্ধরার মধ্যে সন্তান স্নেহাতুরা ভননন 


১,২। জ্যোতিঁরচ্দ্র গ্রন্হাবলী, জ্যোতাঁরদ্দ্র নাথ ঠাকুর অনবাদিত, 
১ম খণ্ড, বস:মতণ সাহত্য মান্দর, প:ঃ ৬৭, ১০৪। 


৮১৬ 


৩৩৮ বাংলা সাহিত্য ও বাগালখর জাতশয় জীবনে রামায়ণ 


হৃদয়ের করুণ আত” প্রকাশ পেয়েছে । সাঁতার দুর্ধশা তাঁর মায়ের প্রাণ 
সহা করতে পারেনা ॥ “সীতাকে যখন প্রসব করেছি. তখন আর ক করে 
শাস্তহব। একে তো অনেকদিন রাক্ষসের মধ্যে বাস । তাতে আবার পাত 
এ*কে ত্যাগ করেছেন । মায়ের প্রাণে এক সহ্য হয় ?১ সন্তান প্রাতপালনই 
মায়ের শ্রেঙ্ঠ কতরব্য। সাঁতাকে মায়ের কতব্য স্মরণ কারয়ে দিয়ে তিনি 
বলেছেন -“বাছা ! আমার অনুরোধ রাখো, যতা্দন না এরা স্তন ত্যাগ 
করে ততাঁদন তম এদের প্রাতপালন কর । তারপর তোমার যা আঁভরহাচ, 
তাই কর।+২ 


সেকালে ছেলেদের মত মেয়েরাও গুরৃগহহে বাস করে বিদ্যা চচ্চণ করতো । 
খাঁষ কন্যা আন্েয়শ সীতার যমজ পুত্র লবকূশের জন্য বাল্মপীকর আশ্রম ত্যাগ 
করে অনা গুরুর সম্ধানে গমন করোছলেন । বাজ্মীকর রামায়ণে লবকৃশ 
িতা রামচন্দ্রও পিত:বাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, উত্তর রামচাঁরতে লবের 
সঃঙগ লক্ষণ পত্র চন্দ্রকেতৃর যুদ্ধ ও যুদ্ধাবসানে বন্ধৃত্ব হয়েছিল। নাট্যকার 
এই দুই বীর শিশুর পরস্পরের যৃদ্ধ ও বন্ধত্ব বর্ণনায় (বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
[দয়েছেন। 


জ্যোতারন্দ্র নাথ ঠাকৃরের আর একখান উৎকৃষ্ট নাট্যানুবাদ মহাবীর 
চারত। নাটক খাঁনতে রামের বীরত্ব ও মহত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে 
বাঁণত চারন্র ও ঘটনার উল্লেখযোগা পরিবত'ন সাধন করা হয়েছে । রামায়ণে 
র[মচন্দ্র বিশবামন্ত্রের সঙ্গে এসে প্রথমে তাড়কা নধন করেন তারপর মহানগর 
আশ্রমে যজ্ঞ রক্ষা করে জনকরাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে সাঁতাকে 'ববাহ 
করেন। মহাবীর চধ়িতে তাড়কা মিথিলার রাঙ্জসভায় এসে রামচন্দ্রকে তাড়া 
করতে শুরু করলে বালিকা সীতা ও ভীর্মলা ভল্ম পান-_-“ও মা। চলে 
গেলেন যে। ক সর্বনাশ । প্রলয় ঝড়ের মত রাক্ষসটা ওকে তাড়া করছে 
দেখ ।৮৩  [বশ্বামিত্রও তাড়কাবধের জন্য রামচন্দ্রকে ত্বরান্বিত করেন। 
শ্বংস | শীঘ্র বধ কর। দেখছনা, সম্মুখে ব্রাহ্ষণগণের জনতা 
হয়েছে ।”5 


১,২,৩৪। জ্যোতরিন্দ্র, গ্রন্থাবলী পরাগ পঃ ৬৭, ১০৪, 
১০৬. ২৬৩ । 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চ্চা ৩৩৯ 


এই নাটকাঁটতে নাট্যকার সং্পনথা চারন্লের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন 
করেছেন। সে কেবল কামুকা রাক্ষস নহে- একজন কট রাজনশীতিজ্ঞ 
মাহলাও বটে । রাবণের সঙ্গে সীতার 'ববাহ প্রস্তাব নিয়ে জনকের রাজসভা 
থেকে দত ব্যথ“ হয়ে ফিরে এলে রামচন্দ্র হাতে রাক্ষস বধের খবর পেয়ে 
সুপণখা রাবণের ভাঁবষ্যং ভেবে শখকাকুল হয়ে ওঠে । তাই সে মাতামহ প্রধান 
মন্ত্রী মাল্যবাণের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসে। সংপর্ণথা ভেবেচিন্তে ঠিক করল, 

ক্ষায় নিধনকারশ পরশুরাম যাঁদ রামের হাতে পরাজত হন এবং রাম যাঁদ 

তাঁকে বণশশ্রেন্ঠ ব্রা্ধণ ভেবে বধ না করেন তবে পরশুরাম আরও ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ করবেন । আর পরশুরাম যাঁদ রামকে বধ করেন তবে রাবণের শু নাশ 
হবে । রামচন্দ্র জয়লাভ করলে দেবতারা, ব্রাহ্গণেরা রামচন্দ্র পক্ষাবলম্বী 
হবেন । আর বালণী রাবণের 'মিত্ব। তাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে 
হবে । সংতরাং পরশুরাম ও বালীকে উত্তেজিত করার সিদ্ধান্ত প্রহণ করল-_ 

এখন বাল ও পরশরামকে উত্তেজিত করাই কত“ব্য ।”১ রাবণের 
অনুরোধে বাল রামচন্দ্রের সঙ্গে যদ্ধ করে প্রাণ দিল। পরশুরাম রামচন্দ্রে 
অযোধ্যায় গমন পথ অবরহন্ধ করলে রামচন্দ্র তাঁর তেজ অপহরণ করেন । 

অতঃপর সপ'নখার ক্‌ট বদ্ধ রামচন্দকে পরাস্ত করার জন্য নৃতন পথ 
ধরল । মায়াবলে সে মন্হরার শরাঁরে প্রাবণ্ট হয়ে মন্হরাকে "য়ে কৈকেম্ঈীকে 
রামের বনবাস, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্ত প্রার্থনা করার জন্য প্ররোচিত করল। স্বজন 
ও বান্ধবহশীন অরণ্যভারশ রামচন্দ্রকে তা হলে সহজেই বধ করা যাবে। 
রাজ্যাীতযেকের প্‌বে* মন্হরা শরীরে প্রাবত্টা সংপ্পণখা রামচন্দরের হাতে 
কৈকেয়পর চিঠি পেশছে দিল--“তোমার স্নেহময়শ মধ্যমা মাতা তোমাকে 
আ'লঙ্গন করে এই আজ্ঞা করেছেন দেখ বৎস !...পূর্বে মহারাজ আমাকে 
দু'ট বর দেবেন বলে প্রাতশ্রুত হয়েছিলেন- তোমার িপতার এই পন্রখাঁনই 
এই ধ্বষয়ে বার্তাবাহক স্বরূপ ।৮২  সত্যনিষ্ট রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের 
জন্য কৈকেয়শর দেশে বনবাসী হন । কৈকেয়ণী দর্শরথের কাছে রামের কন- 
গমন ও ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করেন নাই। রামের বনবাস ও ভরতকে 
রাজাদান করার কথা রামচন্দ্রুই দশরথকে জানিয়েছিলেন । আঁভিযেকের পৃবে 
দশরথ মুক্ত হস্তে দান করতে শুর? করলে রামচন্দ্র প্রাথীর্‌পে এসে দাঁড়িয়ে 
বলেন- 


১,২। দ্দোতঁরন্দ্র গ্রজ্থাবলণ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত প্‌, ২৮৯, ২৯০। 


৩৪০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতাঁর় জাঁবনে রামায়ণ 


“ষে দুটি বর পর্বে তব প্রাতজ্ঞত 
মেঝ-মাতা তাহা আজ চাহছেন তাত। 
সে'বষয়ে মোরা তাই কার এই প্রার্থনা 
অনগ্গ্রহ কার তাঁর পূরাও বাসনা 1১ 


রামায়ণে রামচন্দ্র বনগমনের সময় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন । এখানে ভরত, 
ও তাঁর মাতুল বৃধাজৎ তখন অধযোধ্যায় উপাচ্ছিত ছিলেন এবং ভরত রামচন্দ্র 
সঙ্গে বনগমন করতে চাইলেন--“আমার একান্ত ইচ্ছা, আম আপনার সঙ্গে 
যাই।””২ নাট্যকারের অসাধারণ রচনা কৌশলে অনুবাদ না হয়ে নাটকাঁট 
মৌলিক রচনায় পারণত হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ বিশবকাব । 'ব*্ব মননের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ । 'বিস্তু 
[বশ্ব কাঁব হয়েও তান ভারতের কাঁব। তাই ভারতশয় শিক্ষা, সভ্যতা, 
সংস্কীত ও এীতহ্যের ধার।ট তাঁর কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাসে সহস্র 
ধারার উৎসারত হয়েছে । বেদ, উপানষদ, রামায়ণ ও মহাভারত যা 
ভারতের চিরন্তন সম্পদ বার মধ্যে ভারতবষ যুগে যুগে নিজেকে প্রতিফলিত 
করেছে কাঁবর লেখনীতে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে । কবি রামায়ণ, মহাভারতের 
কাঁহনীর মধ্যে সসম্দ্রমে সশ্রদ্ধ বিচরণ করেছেন। অনুপম সৌন্দর্যের 
আকর গ্রন্থ [হসাবে এই দুই মহাকাব্যকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর দঘটভা্গ 
এক দেশর নয় । রামায়ণ-মহাভারতকে তানি এঁতিহাসিকের দুঙ্টতে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতর আদ গ্রন্হ হসাবে দেখেছেন সুগভীর 
সমবেদনা ও একান্তক নিঘ্ঠার সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের কাহন?ও 
[বষয়বস্তু নিয়ে কাব্য-নাটক-গঞ্প এবং প্রবন্ধও রচনা করেছেন । যখন যে 
কেউ রামায়ণের মাহাত্ম্য খর্ব করেছেন, বাল্মীকর নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে হীন 
দম্টিতে 1চাঁহুত করেছেন তখনই তানি তাঁর প্রাতবাদ জাানয়েছেন। তাই তাঁর 
লেখনণ মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাবোর তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। 
[তাঁন আদ কাব বাজ্সশীকর উপোক্ষিতা অবহেলিতা ডীম্*লাকে সমবেদনার 
দষ্টতে দেখেছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার প্রভাত ঘটনা 
[তাঁন নিছক পৌরাণক কাণহনপ হসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর মধ্যে 


১।২। জ্যোতীরম্দ্রগ্রন্থাবলণ, ৩য় খণ্ড, প্রাগ-স্ত, প:ঃ ২৯০, ২৯১। 


উনগবংশ শতাব্দখতে বাঙালশর রামায়ণ চর্চা ৩৪১ 


তান ভারতের গবপুল ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষা করেছেন। দূধর্ রাক্ষস 
রাবণের শাক্তর দম্ভের মধ 'তাঁন যাঁন্তিক সভাতার সবগগ্রাসী রূপ দেখেছেন । 
সবেপারি রামায়ণ কাহনাকে তিনি ন্রেতাযুগের বফ্য অবতার রামচন্দ্রের 
জীবনালেখা রুপে গ্রহণ না করে যূগ যৃগ সান্চত রাম কাগহনীর সংহত সংযত 
বাণরূপ গহসাবেই দেখেছেন । 

প্রবন্ধ ; “ভারতবষের ইতিহাসের ধারা” প্রাচঈন স্াাহত্য', “সাহিত্য, 
“মেঘনাব বধ কাব্যের সমালোচনা ', *যাভাযান্রর পণ্ন”, 'কাদম্বরণী', “ধমর্পদ?, 
“কাব জশবনণ”, “সপ্ট ও অস্পজ্ট' প্রভতত নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের 
কাণহনগ ও ভাবাদর্শকে 'বাঁভন্ন দণ্টছে পফ্বেক্ষণ করেছেন । ভারতবষের 
ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা 
প্রসঙ্গে আর্য ও অনার্ধ জাতির সংগ্রাম, আর্য ও অনার্ধদের মধ্যে বিবাহ 
প্রভ”ত সামাজিক বন্ধন, আর্ধ জাতি কতক অনার্য জাতদের মধ্যে আর্ধ 
সভাতা বিস্তার প্রভতি ঘটনা বণনা প্রসঙ্গে আধশ্রেচ্ঠ রামচন্দ্রের দাক্ষিণাতা 
জয় কাষ সভ্যতার বস্তার ও ভারতের আদিম আঁধবাসণ, নাগ, বানর, ভাল্ল্‌ক 
ও রাক্ষস প্রভাত জাগতগীলকে প্রেমের দ্বারা ভালবাসার দ্বারা জয় করার 
ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন । প্রসঙ্গক্রমে 'তাঁন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্িয়দের মধ্য প্রাধানা 
স্থাপন নিয়ে যে রেষারোষ চলাছল তাও উল্লেখ করেছেন । কাবগ.রুর দ-ছ্টিতে 
রামায়ণ মহাকাব্য প্রান ভারতীয় ইতহাস, সভাতা ও সমাজের 'িবতন 
কাঁহনী, রামায়ণে ব্ণত সুসভ্য আর্য জাতিরা অনার্ঘদের ধহংস বরে স্বীয় 
প্রভাব বস্তার করেনি । আঁধকন্তু তারা প্রেম ভালবাসার দ্বারা অনার্যদের 
মৈত্রশ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল । তাই রামচন্দ্র অনাথ বানর, ভাল্লুক, পক্ষ, 
নাগ, রাক্ষস প্রভাত জাতিকে সহজেই মন্ত্র জাতিতে পরিণত করতে পেরে” 
শছলেন । গুহক চগ্ডাল, রাক্ষস বিভীষণ, বানর রাজ সংগ্রীব, হনুমান, 
জাম্বঃবান প্রভৃতি রামচন্দ্রের সহকারী ও অনুগত । আর ও অনার্যদের 
মধ্যে এই মিলন সাধনের কাজে বি*বামি্ ও জনক ছিলেন রামচন্দ্র 
সহায়। “রামচদ্দ্রের জীবনের কাজে বিশবামিত দীক্ষার্থাতা- এবং বশ্বামনর 
রাম চন্্রের সমমূখে যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া'ছিঃলন তাহা তিনি জনক রাজার 
নিকট হইতে লাভ কাঁরয়াছিলন ।১ 


১। রবাঁন্দ্র রচনাবল? (১৩ দশ খণ্ড ), প্রাগনুন্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
ধারা পৃঃ ১৪০ । 


৩৪২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতশয় জশবনে রামায়ণ 


'ভারতবষে'র হীতহাসের ধারায়” তিনি রামায়ণ মহাভারতকে ধম“ ও সমাজ 
বপ্লবের আকর গ্রস্থ হিসাবে প্রাতপন্ন করেছেন | রামায়ণে ব্রাহণ ও ক্ষাতুয় 
[বিরোধে রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন । তার প্রমাণ, “তানি 
তাঁদের বংশের কুলোপুরোহিত বশিম্ঠের পারব্তে ক্ষরিয় খাঁষ বিশ্বা মিত্রের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি ক্ষাতিয় 1বরোধা পরশুরামকেও নিজ বশে 
আনিয়াছিলেন।”১ রামচন্দ্র যে ক্ষাত্রয় পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বাল্মগীক 
ও কীততবাসী রামায়ণে তার স্পঙ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় কাৰ্যে 
পরশুরামের তেজ রামচন্দ্র নিজ দেহে ধারণ করোছিলেন, অর্থাত পরশংরামের 
শাঁক্তকে রামচন্দ্র সববশে আনলেন | ক্ষান্রয় বিরোধণ ব্রাহ্মণ পরশুরামের গবণ 
[তান খব* করলেন। 

রামচন্দ্র জনক রাজার রাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে সধতাকে লাভ বরলেন। 
অর্থাং অনার্যদের স্ববসে এনে কষ সভ্যতা শবস্তারের ব্রত গ্রহণ করলেন । 
জনক হলেন তাঁর সহায়ক । আর বিশ্বামিন্ন তাঁকে পৃবেই এ কাজে ব্রত 
করেছেন । রাবণের সীতা হরণ ও রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করে 
সীতা উদ্ধার দাঁক্ষণ ভারতে কী সভ্যতা গবস্তারের রূপক । কারণ রাব্ণ 
সীতাকে হরণ করে 'নয়ে যাওয়ার অর্থ অনার্ধ রাক্ষসগণ কতক কাঁষ সভ্যতাকে 
ধবংসের চেস্টা করা । কিন্তু আর্যকৃলগোরব রামচন্দ্র দশাননকে বধ করে সীতা 
অর্থাৎ কী সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ 
সেন মহাশয়ের মন্তব্য £ “আর্ধরা প্রথমে পৃবভারতে ও পরে দাক্ষণ ভারতে 

অনার্য শীন্তকে প্রাতহত করে কাব নিভ'র নব সভ্যতার বিস্তার করেন ।2১ 

কাব গুরহ আরও দেখাতে চেয়েছেন রামচন্দ্র যাগ-যজ্ঞ বরোধা অনার্যদের 
মধ্যে একে*বরবাদ ও তান্তবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তাঁরই প্রদর্শত পথে 
ষুগ যুগান্তরের পথ বেয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে ভান্ত ধম ওতক্রা্গাবিদ্যা সমগ্র 
ভারত ভুমি প্রাবত করেছিল। ভারতবর্ষ কখনো বিভেদের পথ ধরে নাই 
ধমকে আশ্রয় করে সংপ্রাচীন ভারতবর্ষ 'মলনের পথ ধরেছিল। রামচন্ডের 
প্রেমধমের কাছে আর্ধ অনার্ধ সকলে 'মালিত হয়োছিলেন। রামচন্দ্ু প্রদণশিত 
পথে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষ আজ পরত কোন জাত, কোন ধর্মকে দুরে 


১। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, প্রবোধ চন্দ্র সেন, প:ঃ ১৯ 


উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চর্চা ৩৪৩ 


ঠেলে রাখোৌন । তাই শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরাজ এক দেহে লন হতে 
পেরেছে । ইহাই ভারতাঁয় সভ্যতার মলগত আদর্শ । 

প্রান সাহত্যের অন্তর্গত “কাদম্বরী' [চত্রে রবগচ্দ্রনাথ রামায়ণ 
মহাভারতের দঘ্টান্ত উল্লেখ করে দোঁথয়েছেন যে প্রাচখন ভারতবরের অনেক 
গবষয়ে অসামানাতা 'ছিল। প্রত্যেক জাতির হীতিহাস তার রাজারাজড়ার 
ইতিহাস, যহদ্ধ জয়ের ইতিহাস । 'কল্ত্ত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ঘটনাপঞ্জীর 
ইতিহাস নহে । ভারতের জাতীয় মাহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে ভারত- 
বাসীর জাতীয় চাঁরন্রের বোশন্টোর পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের ছয়াঁট 
কাণ্ড ও মহাভারতের আঠারাটি পর্বে বহু বিচিন্ন ঘাত-প্রাত্ঘাত ও ঘটনার 
বর্ণনা দিতে দিতে হঠাৎ আনন্দে পরিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে চরম বৈরাগ্য ও 
ওদাসীনোর 'দিকে চলে গেলেন, রামায়ণে রামসীতার মলণোৎসবের মধ্যে 
সীতা নির্বাসনরপ চরম ওদ্যসনা ও পরম ত্যাগ বরণ করা হল। মহাভারতও 
একই ভাবে ভোগাঁবলাস 'িবমহখ বৈরাগ্য প্রিয় ভারতবাসগকে স্মরণ কয়ে 
দেয়। “যখন কৃরহ ক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন ভগব্দগীতা অবাহত 
হইয়া শ্রবণ কারতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই । " *" 
রাক্ষন খন সীঁতাকে হরণ কারয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অত বড়ো 
একটা জগন্দল পাথর চাপাইয়। দিলে সাহু! ভারতবষ'ই কেবল তাহা মানা 
কাঁরতে পারে । কেনই বা সে মাজনা করে ? কারণ, গল্পের শেষ শৃনিবার 
জন্য তাহার দকছমাঘ সত্বরতা নাই॥ "চন্তা কাঁরতে কাঁরতে, শ্রশ্ন কাঁরতে 
কারতে, আশপাশ পাঁরদর্শন করিতে কারতে ভারত্বর্ধ সাতাট প্রকাণ্ড কাণ্ড 
এবং আঠারোট বিপুলায়তন পর্ব অকাতর চিত্তে মদু মন্দ গাঁতিতে পাঁরভ্রমণ 
কারতে কিছ মান্ত ক্লান্তি বোধ করেনা ।”১ 

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ধর্মপদেও রবখন্দ্রনাথ ভার্বষে'র ইতিহাস্রে 
এফাঁট সতা পরিচয় লাভ করেছেন । বুদ্ধদেবের সমসামাক্সিক ষৃগে যে চিন্তা, 
যে ভাব ধারা চারাদকে বিরাজমান ছল বুদ্ধদেব সেগুজিকে সংহত ₹ংযত 
মৃ্তিদান করেছেন । ভারতবাসীর কাছে তার জাতীয় চরিত্র এই বৈশিশট্য- 
গীলর মধ্যেই জাতর প্রকৃত ইতিহাস চিরকালের সংহাসনে 'ব্রাঞ্মমান আছে। 
ভারতীয় সভাতা ও সংস্কাতির এই উপাদানগ্শল অতণত ও বর্তমান ভারতকে 


১। রকীন্দ্ররচনাবল? ( ১৩শ খণ্ড ) প্রাচীন সাহত্য, প:ঃ ৬৬২ (৩০)। 


৩88 বাংলা সা?হত্য ও বাঙালশর জাতশীয় জশবনে রামায়ণ 


এক এঁক্য সন্নে গ্রাথত করেছে । এই যোগ ও এঁক্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের 
যথাথ" ইতিহাস । রবখন্দ্র ভাবনায় “ভাতবর্ষের ইতিহাস রাম্ট্রীয় ইতিহাস 
নহে । ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনদিন সকলে মিলিয়া রাস্ট্রের 
চাক বাধিয়া তুলিতে পারে নাই। ল'তরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, 
কতাঁদন রাজত্ব কারল, তাহা 'িপবন্ধভাবে রক্ষা কাঁরতে দেশের মনে কোন 
আগ্রহ জন্মে নাই 1১১ 

প্রাচীন সাহত্যের অন্তভপুস্ত 'রামায়ণ? প্রবষ্ধাট দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণ? 
কথার ভ্দীমকারূপে 'লাখত । কবি তাঁর লেখা ভ্ীমকা?টিতে দীনেশচন্দ্র 
সেনের পহজারাতির মধ্যে “ঘস্টাধযাঁন' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধাটতে 
[তান মহাকাব্যের স্বরূপ এবং ভারতবফাঁর মহাকাব্য রামায়ণের বোশম্ট্য 
বর্ণনা করেছেন । ভারতবর্ষ এই দুই মহাকাবো যৃগে যগে নিজেকে প্রকাশ 
করে আসছে । মহর্দর দোকান থেকে শঃর করে রাজার প্রাসাদ পর্যক্ত সবই 
এই ছুই মহাকাব্যের সমান আদর । ভারতবাসীর কাছে রামায়ণ কথা কখনো 
পুরাতন হয়নি,হবেও না। রামায়ণের দ্বারা ভারতবষণ;ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণ 
স্বপ্রকাঁশত। কাঁবর ভাষায়--“ভারতবর্যের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, 
যাহা সকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্য হমের মধো চিন্নকালের 
সিংহাসনে বিরাজমান ।২ এক কথায় রামায়ণ প্রবাহ ভারতবর্ষে কখনো 
পুরাতন হয়ান, কারণ রামায়ণের যুদ্ধ জয়ের কথা, রাজ্য জয়ের কথা বড় নহে। 
মানবহৃদয়ের চির্তন ঈুকৃমার বৃত্তি স্নেহ, প্রেম ভালবাসার কথাই বড়। 
মানহযের মহত্বকেই রামায়ণ বড় করে দোঁথিয়েছে, “রামায়ণে দেবতা নিজেকে 
খব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজ গণে দেবতা হইয়া 
উঠিয়াছেন ।৩ 

ভারতাঁয় জনজীবনে রামায়ণের অক্ষ আবেদনের মলে কার 
কয়েকাঁট কারণ নির্দেশ করেছেন ॥ যেমন (১) রামায়ণের দ্বারা ভারতৰর্ষ 
নিজেকে প্রকাশ করেছে, (২) গৃহধর্মকে রামায়ণ শ্রেষ্ঠধর্ম বলে ঘোষণা 
করেছে আর ভারতবর্ষ সবার উপরে গৃহধর্মকে স্হান দিয়েছে__রামায়ণ 
গহাশ্রমের কাব্য--স্নেহ প্রেম, ভালবাসা, কর্তব্য নিম্ঠা এই গহাশ্রমের 


১, ২। রবাঁন্দ্রচনাবল (১৩ণ খণ্ড ), প্রাচীন সাহত্য, পণ ৬৬২ (9৫), 
৬৬২ (৩০)। 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চচ ৩৪৫ 


আদর্শ, (৩) রামার়ণের রাম দেবতা নহেন তান মানব শ্রেষ্ঠ । (8) রামারণের 
মধ্যে ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে তার চিত্ত বিকাশের উপাদান খ'জে পেয়েছে । 
ভোগের মধো ভারতবর্ষ কখনো আকণ্ঠ গনমগ4 থাকতে চায়নি । একাঁট 
নরা সন্ত বৈরাগ্য ভারতীয় মনন ধারার বোঁশষ্ট্য । রামায়ণ, মহাভারতের সেই 
পারপূর্ণ আনন্দের মধ্যে পরম ত্যাগ, চরম বৈরাগ্যকে পরমা প্রাপ্তি বলে গ্রহণ 
করেছে। 

প্রাচীন সাহত্যের অন্তর্গত কাব্যে উপেক্ষিতা প্রবন্ধে মহাকাঁব বাল্মীকির 
উপোক্ষতা অনাদ:তা রঘু কুলবধূ ডীর্মলার গ্রাত দমবেদনায় কাঁব হৃদয় আর 
হয়ে উঠেছে । রামায়ণে সীতার দৃঃখ অপারিসীম কিন্তু সীতার সঙ্গে সঙ্গে 
উার্মলার দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার কিছহমান্ত কম নয়। রবীন্দ্রনাথই সবপ্রথম 
ীর্মলার মস্তকোপ্পার রাজান্তপুরের অবরোধের অবগহণ্ঠন উন্মোচন করলেন । 
আদি কবির করুণ দষ্ট যাকে উপেক্ষা করল, আধনক কাঁবর মমতার স্পর্শে 
সে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল । হ্লানমুখা উর্মলার অপাঁরসীম দুঃখের 
প্রাত কাব বেদনাদ্র চিন্তে সমবেদনা আকধণণ করলেন । “লক্ষণ রামের জন্য 
সর্বপ্রকার আত্মবলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে 
গংহে আজও ঘোঁষত হইতেছে । কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মাবলোপ 
কেবল সংসার নহে, কাধ্যেও। লক্ষণ তাঁহার দেবতায্গলের জন্য কেবল 
1নজেকে উৎসগ" করিয়াছিলেন, ীর্মললা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে 
দান কারয়াছলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ডীর্মলা 
একেবারে মৃছিয়া গেল ।”৮১ 

রামায়ণের কাব ও কাঁবর সজনণ প্রাতভা রবশন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করেছিল । তাঁর কাছে কাঁবর দৈনা্বিন জীবন চাঁরতটাই মুখ্য নয় । সংঘ্টির 
মধ্োই শ্রষ্টা বেচে থাকেন । বাল্মীকর অমর মহাকাবা রামায়ণের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ বাম্লণীককে পণাঙ্গ করে পেয়েছেন, আর কোন পারচয়ই তর কাছে 
বড় নয় ।-- 

“বাজ্লীকর পাঠকগণ বাজ্মীকির কাব্য হইতে যে জীবন চারত সুষ্ট 
করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মী'কর প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য 1৮২ 

রামায়ণ কাঁহনীর মধ্ো রবাচ্দ্রনাথ গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়োছলেন । 


১,২। রবান্দ্ররচনাবজনী, ১৩ দশ খণ্ড, পৃ, ৬৬২ (8০), ৮২২ 
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তাই যে কোন প্রসঙ্গকেই রামায়ণী কথার আধারে পরিযেশন করতে পারতেন । 
স্পম্ট ও অস্পষ্ট প্রবন্ধে কাব্যের ভাষা কি হবে তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে উত্তর রামচারতের দণ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি দোখয়েছেন ষে ভাবের 
আবেগে ভাষার অস্পষ্টতা জন্মায় । সীতার স্পর্শ সুখে রামচচ্দ্রু যখন বলেন, 
“সৃখাঁমীত বা দুঃখাঁমাত বা তখন ভাষ?র এই অস্পছ্টতার মধ্যে ভাবব্যঞ্গনা 
[কছহমাত্ কম আত্মপ্রকাশ করেনা অথচ ভাষায় স্পঞ্ট করে কিছ? বলা হলনা । 

রামায়ণের এক একটি কাঁহনশ কাঁব হৃবয়কে বশেষভাকে মুগ্ধ করেছে । 
তাই ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে ইন্দুমতাঁ কর্তৃক রাজন্যবর্গের প্রত্যাখ্যান অপৃবঁ 
ছদ্দোময় ভাযায় ব্যস্ত করতে পেরেছেন । বালিকা ইন্দহমতীর স্বয়ম্বর সভা । 
মহাপরাক্রমশালগ রাজন্যবগ" উপাস্থুত। ইন্দুমতী একে একে রাজন্যবগ্ণকে 
আতক্রম করে যাচ্ছেন । বালিকা তাঁদের পাতিত্বে বরণ করছেন না। কিন্তু 
তাঁদের প্রাত বালিকার শ্রদ্ধা ও সম্দ্রমের অভাব নেই ৷ ইন্দৃমতাঁ রাজবন্যা 
রাজোচিত উচ্চ মর্যাদাসহকারে এক একটি নম্র নমস্কারে [তান তাদের 
প্রত্যাখ্যান করেছেন । 

শলাপকার “পুনরাবৃত্তি” গল্পটি রামায়ণৰ প্রসঙ্গের অবতারাণ করে 
পারকল্পিত হয়েছে । এই ক্ষুদ্র গম্পাঁটর মধ্যে তিন রাম-সতা ও রাবণকে 
সাল্বৌশত করেছেন । মন্ত্রীকন্যা রুচিরা ও ব্র্গণ পত্র কৌশিক প্রাচখরের 
কাছে গাছপালায় “রামসতার বনবাস? খেজগছল। রামরুপী কৌশিক ভাঙ্গা 
ডালপালা নয়ে দণ্ডকবনে কুটির বধাছিল । আর সীতাদেবী রুপ্নী রুচরা 
শাকপাতা 'দয়ে খেলার হাঙিতে রামের জন্য রামা করাছিল। রাজা তাদের 
খেলার সাথণ হয়ে রাক্ষস সেজে বার বার মত্যু বরণ করলেন । কাহনাীর 
শেষাংশে মন্ত্রীও অধ্যাপকের আনচ্ছা সত্বেও রাজার আগ্মহাঁতশষ্যে রুঁচরার 
সঞ্তে কৌঁশিকের “রামের বনবাস” খেলার পুনরাভনয় হল। কৌশিক ও 
রুণচরা পাঁরণয় সূত্রে আবদ্ধ হল । 

“লোক সাহত্য? প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লোক সাঁহত্যের উপাদান হিসাবে হর 
গৌরণ ও রাধাকৃষ্ণের কাহনী অপেক্ষা রামসগতার কাঁহনণ আঁধকতর উন্নত 
বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে মানৃষকে মানুষ করে তোলার, মানুষের 
সামনে উচ্চনোতিক আদর্শ তুলে ধরে লোক শিক্ষা প্রদানের এমন উপাদান আর 
কোথাও নেই। অথচ আমাদের লোক সাহত্য সমহে রামসগতার কাহনখ 
বহুল প্রচারিত নহে ॥ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “আমাদের দেশে রাধাকৃফের 


উন।বংশ শতাষ্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চচণ ৩৪৭. 


কথায় সৌন্দর্য বঠন্ত এবং হরগোরণর কথায় হংদয় বণণুর চষ্চা হইয়াছে, কিন্তু 
তাহাতে ধমপ্রকীতির অবতাঁরণা হয় নাই! তাহার বখরত্ব, মহত্ব আধচিত 
ভান্ত ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নহে । রামসীতার দাম্পত্য আমাদের 
দেশপ্রগালত হরগোরাঁর দ্বাম্পত্য অপেক্ষা বহূতর গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং 
[বশহদ্ধ। তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমান স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ 
কথায় একাঁদকে কর্তব্যের দুরৃহ কাঠন্য, অপরাদকে ভাবের অপারসণম 
মাধুর্য একত্র সাঁমমীলত ।””১ 

“মেঘনাদ বধ কাবা" ও “মেঘনাদ বধ কাবোর ফমালোচনা এই দুইটি 
নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসুদন দণ্ডের মেঘনাদ বধ কাব্য ও কাব্যের 
আঁঙ্গকের তীব্র সমালোচনা করেছেন । প্রথম িবন্ধাটতে তিন মেঘনাদ বধ 
কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে মহাকাব্যের সংজ্ঞা নিদে'শ করে মেঘনাদ বধ কাব্যাঁটির 
প্রুটি সমূহ ব্যক্ত করেছেন। কাঁবর মতে কেবল যুদ্ধ বর্ণনা থাকলে এপিক বা 
মহাকাব্য হয়না । কাঁবর কাব্যে যখন একাঁট মহৎ ভাবের, মহৎ ব্যান্তত্বের বিকাশ 
ঘটে তখনই মহাকাব্যের সান্ট হয় । মহাকাব্যের নায়ক হবেন সবজনপজ্য । 
তাঁর চ'রিন্র মাধুর্যকে কেন্দ্র করে একাঁটি মহান আদশ' মহান ভাব ধারা বিকাঁশত 
হবে । “মনের মধ্যে যখন একাট মহৎ ব্যান্তর উদয় হয়, সহসা যখন একজন 
পরম পুরুষ কাঁবাদগের কঙ্পনা রাজ্য আঁধকার কাঁরয়া বসেন, মনহয্যচারজ্ের 
উদার মহত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মৃখে আধান্ঠিত হয়, তখন তাহার। 
উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরষের প্রাতমা প্রাতিষ্ঠা কারবার জন্য 
ভাষার মন্দির গনর্মাণ কারতে থাকেন । সে মান্দরের ভিত্তি পাঁথবীর গভীর 
অন্তেশে 'নবিষ্ট থাক, সে মান্দরের চড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। 
সে মান্দরের মধ্যে যে প্রাতিমা প্রাতিষ্ঠত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, 
পৃণ্যাকরণে আভভহত হইয়া নানা 'দগ-দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম 
কারতে আসে । ইহাকেই বলে মহাকাবা 1২ 

রবীন্দ্রনাথের উপারি উত্ত সংজ্ঞানুযায়ী মাইকেল মধুসুদন দ্ডের মেঘনাদ 
বধ" মহাকাব্য হতে পারেনা ৷ রবধন্দ্রনাথ আরও মন্তব্য করেছেন যে তিনি 


১,২। রবীন্দ্র রচনাবললনী (১৩ দশ খণ্ড ), প্রাগুত্ত, পঃ ৭৩৪-৭৩৫১. 
৬০০। 


৩৪৮ বাংলা সাহত্য ও বাঙ্গালশর জাতশয় জখবনে রামায়ণ 


হোমারের অম্ধ অনুকরণ করেছেন বলেই তাঁর কাব্যে মহাকাবেব্যের পাঁরবেশ 
থাকা সত্বেও মহাকাব্য হতে পারোন ॥ পর পদাচহ্ন অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর 
কাব্যে কৃবর অন্তর্লোক অনভ্‌ত সহজভাবের স হজ প্রকাশ অনঃপ্হিত। 

মেঘনাদ বধ কাব্য বীর রসাত্মক কাব্য হলেও মাইকেল এতে মহাকাব্যের 
উপযোগণ ভাব গম্ভীর পাঁরবেশ সণষ্ট করতে পারেন নি। রাময়ণের মহা- 
ভয়ঙ্কর দোদ্দস্ডি প্রতাপশালশ ব্বাবণের চিএ অঙ্কন করতে গিয়ে রাবণকে 
ভশর: কাপৃরষ ও দুর্বল করে ফেলেছেন । রাবণের চরিন্ন যেন পন শোকাতুরা 
রোর.দ্যমানা মচ্দোদরণ | রাবণের রাজসভাটিকেও মাইকেল শৌয'বীষ ও ভাব- 
গদ্ভশর পারবেশের পাঁরবর্তে রাজা-রাজড়ার প্রমোদ উদ্যানে পাঁরণত করেছেন । 
সমুদ্রের বিশাল বিরাট রুপের সঙ্গে ব্যার জলধারার তুলনা করে লেখক আর 
একবার গাম্ভশষ হারিয়ে ফেললেন, বীরবাহুর শোকে সবাই কাঁদছে, "কিন্ত 
বশরশোক যে অশ্রহ নহে মাইকেল তা ভুলে গেলেন । রামায়ণের মহাবীর 
রামকে মাইকেল ভিখারশ রাঘবে পরিণত করেছেন । যে সমস্ত দেবদেবীর 
চাঁরত্র অঙ্কন করেছেন তাদের মধ্যে কোথাও দেব ভাব নেই । লক্ষ্মী, মায়াদেবা, 
শচ-ন্দ্র, মহাদেব-পারতিশ সবাই যেন মর্তের মানবমানবী । পাবতীর সঙ্গে 
মদনের আলাপে,পাবতশর সঙ্গবসহ মহাদেবের নিকট আসার অসম্মাত জ্ঞাপনে 
[চরাচারত নিয়ম ও প্রচালত 1ব*বাস ভঙ্গ করা হরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
“পাত পরায়ণা নারখর সহচরীর সাহত পাঁতসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, 
এমন কথা আমরা কোন ধমশাস্তে পাঁড় নাই।'১ কার্তকের দেহে রন্ত 
ধারা দেখে শীন্তরুপিনণ, অসর মাঁদ্ধন) দুগ্গায় কাতর হওয়ার দংশ্যাটতেও 
মাইকেল বীরভাবের বিরোধিতা করেছেন । 


রঘহকলবধু উীর্ম'লার মত ধাঁষবধু অহল্যার প্রাতও রবীন্দ্রনাথের 1ছল গভার 
সমবেদনা । অহল্যা গৌতম খাঁধর আঁভশাপে ছশর্ঘদীন ধাঁরত্রীতলে পাষাণস্তুপে 
পাঁরণত হয়োছিলেন ॥ রামচস্দ্রের স্পর্শে তান আবার পুবের মানবী রূপ 
[ফিরে পান। রামায়ণের এই আখ্যায়িকাঁটকে রবীন্দ্রনাথ 'অহল্যার প্রাত' 
কাঁবতায় অপ্‌ব*সৃন্দর বাণীরুপ দিয়েছেন ॥ অহল্যা পাষাণা হয়ে ধারঘীর 
বুকে মিশেছিল। অহল্যার কাছে কার প্রশ্ন সে যে এতকাল বসহম্ধরার 


১। রন্তকরবখ, রবীম্দ্রুচনাবল, ১৫শ খণ্ড, পঃ &৪৪ 


উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রামায়ণশ্চচা ৩৪৯. 


দেহে লন হয়োছল তখন ক তার দেহে চেতনা ছিল? সে কিবসুন্ধরার 
অপার মাত্‌স্নেহ অনুভব করতে পেরেছিল? 
“কপ জ্প্লে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবা নাশ, 
অহল্যা পাষাণরপে ধরাতলে মাশ, 
নর্বাপিত হোম আঁগ্র তাপস বহাঁন 
শৃণ্যতপোবনচ্ছায়ে; আছিলে বিলীন 
বৃহৎ পাথর সাথে হয়ে এক-দেহ, 
তখন ক জেনোছলে তার মহাস্নেহ ? 
1ছল কি পাষাণতলে অস্পচ্ট চেতনা 2১ 
রামচন্দ্রের স্পর্শে রামায়ণের অহল্যার মত রবনন্দ্নাথের অহল্যাও অ।ভশাপাস্তে 
এক কলুষলেশশংণ্য নব জীবন লাভ করে নব নব সম্ভাবনাময় রহস্যময়ী ও 
অপার 'বস্ময়ের বস্তুরুপে দেখা দিয়েছেন _ 
সেথায় স্নিগ্ধ হস্ত 1দয়ে পাপতাপরেখা 
মুৃছয়া দিয়াছে মাতা । দিলে আজি দেখা 
ধারন্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো 
স্‌ন্দর, সরল, শহ্রঃ হয়ে বাক্যাহত 
চৈয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ।২ 
ভাষা ও ছন্দ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাল্মশীকর কাব প্রাতভা উন্মেষের 
প্রচীলত কাহননর বাণীরপ 'দিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে ক্রৌন্চ বধর 
শোকে বাল্মীকির অন্তর হতে প্রথম ছন্দোময় অব্যন্ত বেদনার প্রকাশ শোকগাথা 
বা শ্লোক- 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাম্বতাঁ সমাঃ 
যৎ ক্বৌঞ্চ মথ-নারদেকম অবধী কাম মোহতমহ ॥৮৩ 
কাঁবর হৃদয় নিঃসারী এই শ্লোক উৎসা'রত হওয়ার পর বালমীক আনম্দ 
বেদনা ও বিস্ময়ে হতবাক হলেন । বিস্ময় বিমড়ে কাব 1চন্তের প্রকাশ 'ভাবা 
ও ছন্দ" কাতান 


১,২। রবা্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড প্রাগনন্ত, প৮ ৩২৬, ৩২৬। 
৩। রবীন্দ্র রচনাবলী ( ৩য় ) পঙ ০১৪। 


৩$০ বাংলা সাহত্য ও বাঙালশর জাতীয় জীধনে রামায়ণ 


“গভীর জলদমন্ে বারংবার আবাঁত"য়া মুখে 

নব ছন্দ, বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারত 

মুহূর্তে নিল যে জন্ম পারপৃণ বাণশর সংগখত' 

তারে লয়ে ক কাঁরবে, ভাবে মুনি তার উদ্দেশ)? ১ 
আদ কাঁবকে বেশঈক্ষণ ভাবতে 'হয়নি। ' আদি কবি নরচন্দ্রমা রামচচ্দ্রের 
জীবনালেখ্য রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করলেন । দেবতার স্তবগশীত আকাশ, 
বাতাস, চন্দ্র, তারায় ঘোষণা করছে। তাদের ভাষা অন্তহখন। মানুষের 
ভাষা মানুবের চারধারে সীমাবদ্ধ । কাব মানযের ভাষাকে অমরত্ব দান 
করে মানুষকে বড় করে তুলতে চান । 

“তৈমান আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরয়া আলিঙ্গনে, 

গাবে যুগ যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে 

[দক হতে [দগন্থরে মহামানবের স্তবগান, 

ক্ষণস্থায়ী নবজন্মে মহৎ মর্যাদা কার দান। 

হে দেবার্ধ, দেবদত, নিবোদয়ো পিতামহ পায়ে 

স্বগ“ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা 'নিয়োনা 'ফিরায়ে | 

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব কার আনে, 

তুলব দেবতা কাঁর মানবেরে মোর ছন্দগানে 1৮২ 

রামায়ণের ধধ্যশন্গ উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা রবীন্দ্রনাথের পতিতা, 
কাঁবতাটিতে ঝধ্যশঙ্গ মনিকে অযোধ্যায় আনার জন্য বারাঙ্গনাদের প্রেরণ বরা 
হয়োছল । বঝধ্যশংঙ্গ কখনো লোকালয় বা নারশমুখ দেখেন নাই। নারগর 
ছলাকলা এই ঝা কুমারের পক্ষে বোঝা অসম্ভব । তিনি তাঁহার সহজাত 
বনপ্রকৃতির সরলতায় মনোমোহিন বারাঙ্গনাদের দেখোঁছলেন ! তাদের মধ্যে 
একটি নারীর হৃদয়ে ধাঁষকুমারের সরলতা ও মগ্ধতায় নারীত্ব-মাতত্ব জেগে 
উঠল । কুমারের পবিত্র দ্টতে পাঁতিতা হয়ে গেল দেবী । তার সকল কলুষ 
ধুয়ে মছ গেল। পতিতার উদ্দেশ্যে বালক খাঁষ শ্রদ্ধাঞ্জাল জ্ঞাপন করল-_ 
“আনন্দ্মক্রী মক্সীতি তোমার, 
কোন, দেব তুমি আদলে দিবা । 


১। বাজ্লীক রামায়ণম, প্রান্ত, পঞ ৮। 
২। রবান্দ্র রচনারলা (৩য়) ভাষা ও ছচ্দ, প:, ১১৬। 


উনা্ংশ শতাহ্কীতে বাঙালীর রামারণ চা ৩৬১ 


অমতসরল তোমার পরশ 
তোমার নয়ণে দিব্য বিভা ।৮১ 
চরাদনের অবহেণিলতা, ঘ:াঁণতা নারণী তার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করল-_ 
“দেবতারে তৃমি দেখেছঃ তোমার, 
সরল নয়ন করোন ভ্‌ল। 
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে 
তোমার হাতের পৃজার ফুল।”২ 
'অহল্যার প্রত” কাঁবতার মত এখানেও কাঁব নাম মান খধ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান 
অবলম্বন করে নারখ জীবনের সহজাত পাঁবিভ্রতা, সৌন্দয ও মাধ্‌যের প্রকাশ 
করেছেন । আদি কবি ব্হজ্মীক পাঁতিতা নারখদের এই মহত্ধ এই শ্রেষ্ঠতের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনান। সংবেদনশীল উদ্দার হৃদয় রবশন্দ্রনাথই 
প্রথম এদের মহত্বের আসনে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রাতি'ঠিত করেছেন । 
“পুরস্কার” কাঁবতায় রামায়ণ মহাভারতের প্রাত মানব হাদরের আবেদন যে 
কতখান কাঁব তা বান্ত কারেছেন। কাঁব রাজসভায় এসে প্রথমে হতবযদ্ধ হয়ে 
যান। তারপর মনে মনে দেবী ভ।রতীর চরণ বন্দনা করে কাঁবকণ্ঠ বাঙময় 
হয়ে উঠল। প্রথমেই কাঁব বাঞ্মীকির অমর মহাকাব্যের মধ্যে যে মহান দুঃখ, 
যে অপারসীম বেদনা করণ রাগণণতে বেজোছল কাব সজল কণ্ঠে তা ব্য্ত 
করেছেন। রাজকুমার ও রাজবধু সীতার জীবনের দুঃখ অপারসধম ॥ 
কোথায় রাজ্যাভিষেক ? আর কোথায় বনবাস। তারপর শ্ররামচদ্রের 
হৃদয়তন্তরী ছিন্ন করে রাবণের সীতা হরণ, সীতার বনবাস ও সাঁতার পাতাল 
প্রবেশ সমেত সপ্তকাণ্ড রামারণের 'বাভন্ন কাঁহননী মহাকালের যান্লা পথে 
ক্রমশঃ 'স্তাঁমত হয়ে আসে । কল্ত সোঁদনের সে করুণ রা'গিনণ কালের 
নীমাকে আতক্রম করে আজও মানব হৃদয়ে অনুরাণিত হয়-. 
“শুধু সে 'দনের একখানি সুর 
[চরাঁদন ধরে বহু বহু দর 
কাঁদয়া হৃদয় করিছে 'বিধুর 
মধুর করুণ তানে, 


১, ২। রৰান্দ্রচনাবল (৩য় ) ভাষা ও ছন্দ, প:ঃ ৯১৩। 


৩৬২ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালধর জাতীয় জশবনে রামায়ণ 


সে মহাপ্রাণের মাঝখানাঁটতে 

যে মহারাণগনণ আছল ধৰনিতে, 
আজও সে গীত মহাসঙ্গণতে 
বাজে মানবের কানে ॥।১7১ 

রামায়ণ কাহিনীর অক্ষুম্ন আবেদন কেবল ভারতণয় কবিচিন্ত ও গনমানসে 
নয়, ভারতশয় শিশু চন্তও রামায়ণ, মহাভারতের কাহনী অবলম্বন করে 
সুদুরে পক্ষ বিস্তার করেছে । সাধারণতঃ রামের বনবাস, রাম রাবণের যুদ্ধ, 
দূর্ধর্য রাক্ষস ও আকাশচ্যাম্ব হনূমানের বরাট দেহ শিশু মনের উপর গভীর 
রেখা পাত করে। শশু রবীন্দ্রনাথের মনেও রামায়ণের কাঁহিন বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করোছল । তার সেই িশুমনের কল্নারই ফল শ্রহীত “বনবাস* 
“হন[চারিন্ত', 'চন্্কট প্রভাত কাঁবতা । 

'বনবাস' কাঁবতায় শিশহাট লক্ষণের মত একাঁট ভাই সঙ্গী পেলে বনবাসে, 
যেতে প্রস্তত আছে। অবশ্য রামের মত বনবাসে গিয়ে রাবণের সঙ্গে সে 
যুদ্ধ করবেনা । কারণ তার সঙ্গে ত সীতা নেই। কাজে কাজেই রাক্ষসের 
সঙ্গে যুদ্ধের কোন কারণও নেই-_ 

রাক্ষসেরে ভয় ক'রিনে, 
আছে গৃহক মিতা-- 
রাবণ আমার কি করবে মা, 
নেইতো আমার সাঁতা ।২ 

পচন্রকুট? কাঁবতায় রান্না ঘরের পাশে, ছায়ের গাধার কাছে একটুখানি 
নারাবলি জায়গা শিশুর কল্পনা রাজ্যে রাক্ষস সঞ্কুল "চত্রকুটের" স্হান 
নিয়েছে । এখানে বৃদ্ধ ও লম্বা দাঁড়ওয়ালা বাস করেন - 

চন্নকুটের পাহাড় তলা সে হল ঘোর বন | 
কেউ জানেনা সেথায় থাকেন অত্টাবক্র মীন-_ 
মাটির পরে দাঁড় গড়ায়, কথা কননা উননি। 
রাঘে শুয়ে বিছানাতে শুনতে পেতাম কানে 
রক্ষসেরা পেচার মত চে'চাত সেইখানে 1১১০ 


১। রবান্দ্র রচনাবলী ( ১ম খণ্ড ), পঃ 8২৭ 
২। রবীন্দ্র রচনাবলণ ( ২য়) শিশু, পন ৩৬। 
৩। তদেষ (৪র্থ") 'বাঁচত্র চিরকুট, প:ঃ ১৫৭। 


উনাবংশ এতাম্দীতে বাঙালীর রামায়ণ চর্চা ৩৫৩ 


'হনুচাঁরত” কবিতায় রামায়ণের বীর হনুমানের প্রাত শিশু মনের 
অপরিসীম কৌত্দহল বর্ণনা করা হয়েছে । গন্ধমাদন পর্বতবাহশ হনুর 
যেমন বারত্ব ও কার্যকুশলতা তেমনই অসাধারণ দাপট । হনৃর বিপহলকায় 
দেহ ও লেজের দাপটে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। শালের গাঁড় ভাঙ্গল । 
দশাট আঙ্গুলে দশটা পাহাডও ঠেকে গেল। নদশর স্রোতের মাঝে মোটা 
লেজ বাঁধের পাঁম্ট করল। পাহাড়ের চূড়া খসে পড়ল। গাছে গাছে 
টোকাটীক হয়ে আগুন জবলে উঠল । ঢালে পাখীরা আতরবে চিৎকার করে 
উঠল। গন্ধমাদন হন?র পিঠে উড়ে চলল। হনহর পর্দভারে পাথবী কেপে 
উঠল । চারদিকে ঘা্ণধুলো পাাথবখ ও আকাশ পরিব্যাঞ্চ করল-_- 

উপুড় হয়ে গম্ধমাদন পডল লুটে, 

ন্ধরার পাযাণ বাঁধন যায় যে টটে। 
ভীষণ শব্দে দিগ:াদিগন্ত থরথারয়ে 
ঘুর্ণি ধুলো নতত্য করে অম্বরেতে, 
ঝঞ্ধাহাওয়া হূংকারিয়া বেড়ায় মেতে, 
ধূসর রান লাগল যেন 'দিগ্বীদকে। 
গন্ধমাদন উডল হনুর পিঠে চেপে, 
লাগল হনংর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে 
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝাকামকে 1৮১ 

রামায়ণ ভাব, বষয় ও আখ্যান বস্তু অবলদ্বনে রবী ম্দ্রনাথ 'বাচমশীক 
প্রতিভা”, কালম:গয়?” ও “রন্ত করবা" নাটক রচনা করেন । 'বাল্মণীক প্রাতভা, 
নৃত্য নাট্যে রবধন্দ্রনাথ কাঁত্তবাপী রামায়ণ, বাল্মীক রামায়ণ, িহারণ 
লালের সারদামঙ্গল ও মহাকাঁব কালদাসের জীবন কাাহনা দ্বারা বিষেশভাবে 
প্রভাবত হয়েছিলেন। কীত্তবাসকে অনুসরণ করে কাব বাল্মাঁকিকে 
দস্যলের রাজা করেছেন । দসম্য মানেই নহমৃস্ডমাজিনী ভয়ঙ্কর কালশর 
উপাসক। কৃঁত্তবাসের দসন্য রত্ধাকর সদল বলে বন পথে পাঁথকের স্ব 


১। রবীন্দ্ররচনাবলণ (৪৭ খণ্ড-) 'বাঁচত্র, পৃঃ ৯৬০--৯৬১, পঃ স্বঃ সঃ 
জন্মশতবার্ধিকী সংস্করণ । 
২৩ 


৩6৪8 বাংলা সাঁহত্য ও বাঙালখর জাতীর জীবনে রামায়ণ 


কেড়ে নিত । নারদ ও ব্রন্ধা পথচারণ স্যাসী । তাঁরা বাজ্মীককে এই পাপ 
পাঁঙকল পথ থেকে সারয়ে নিয়ে আসেন । রবাচ্দ্রনাথের বাল্মীকরও মানস 
পারবর্তন হয়েছিল বাঁলদানের নিমিত্ত আনত বাঁলকার কাতর আতনাছ 
শ্রবণে । কান্তবাসের বাল্মীক যেমন দস্যৃবাণ্তকে পাপ বলে পারত্যাগ করেছেন 
ঠিক তেমন ভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাজ্মীক দ্রসাবহতফে পাপ বলে 
পরিত্যাগ করেছেন-_ 


“এসব কাজ আর না, এ পাপ আর না, 
আর না, আর না, ""**". ঘাঁহ- সব ছাঁড়নহ।”,১ 


অনহর.পভাবে কৃন্তবাসের বাল্মশীকও পাপ ব্যবপা পাঁরত্যাগ করতে 
চান-_ 
“আপান করিয়া কৃপা দিলা 'দব্য জ্ঞান । 
এসব পাপে কিসে পাব পারিতাণ ॥,১২ 


বীণাপাণ ভারতশর আ'িভাঁব ও বাজ্মীককে বর দানের ঘটনা বর্ণনার 
কাঁব রামায়ণ অপেক্ষা কালিদাসের জীবন চিত্র দ্বারা আঁধক প্রভাবত হয়েছেন । 
কালিদাস ভারতাঁর বর লাভ করে অসাধারণ কাঁব প্রীতভার অধিকারী হন। 
রবীন্দ্রনাথের বাজ্মীককেও দেবী সরস্বতী অমর বর দান করেন-__ 


“যেথায় 'হমাদ্র আছে সেথা তোর নাম রবে, 
যেথায় জাহ্বশ বহে, তোর কাব্য ম্োত রবে 1৩ 


বাজ্মাঁকর অমর রামায়ণ কাব) ধনগ যুগ ধরে ভারতের অমর কাঁব- 
কলকে অনবপ্রেরণা যোগাবে । 


“বাঁস তোর পদতলে কাঁব বালকেরা ষত 
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখবে সঙ্গীত কত ॥”8 


১, ৩,৪। বাল্মীকি প্রাতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রচ্ছালয়, 
প:ঃ ১০, ২০। 
২। কৃত্তবাসশী রামায়ণ, প্রান্ত পৃঃ ৪ 


উনাধংশ শতাব্দীতে বাঙালশর রামায়ণ চ৮া ৩৫৫ 


এর সঙ্গে বাল্মশীক রামায়ণের নিচ্মোন্ত প্লোক ঘৃইটি ভুলনীয়-_ 


(ক) “যাবৎ স্থাস্যান্ত 'গরয় সারতশ্চ মহীতলে || ১ 
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষ; প্রচারষ্যাত ।' 


(খ)ট অপর শ্লোকাঁট-_ 
“আম্চযণামিদমাখ্যানং মুনীনাং স্প্রকীততম | 
পরং কবিনামাধারং সমাপ্ত যথা ক্রঙ্মম: || 
আভিগখতমিদং গীতং সব্বগশীতেষু কোবিদো ।” ৭ 


রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধ মহানর পনর সিম্ধহবধের উপাখ্যান অবলদ্বন করে 
রবীন্দ্রনাথ 'কালম:গয়া" রচনা করেন। 'বাল্মধীক প্রতিভার দ্বিতগর' সংস্করণে 
রবীন্দ্রনাথ “বাজ্মীকি প্রাতভা” ও 'কালমন্রয়াকে' ভেঙ্গে এক করে বাল্মশীক 
প্রতিভার নবরূপ দান করেছেন । 


রবীন্দ্রনাথের সাঞ্কোতিক নাটক সমূহের মধ্যে 'রন্তকরবশ* অন্যতম। 
'রন্তকরবী' নাটকের রুপকার্থের মধ্যে কাব রামায়ণধ সভাভার ভাববস্তুর 
সম্বিবেশ করেছেন । রামার়ণে স্বর্ণলছকার রাজা রাবণ যেমন অত্যাচারধ 
তেমনই দাম্ভক। রাবণের শান্তর দম্ভ লকলকে পরাস্ত করেছে। 
এমনাক দেবতাদদেরও নিজের প্রাসাদদে এনে আত্মসেবায় নিযুক্ত করেছে। 
রন্তকরবীর রাজা, অধ্যাপক, বিশপাগলা, রঞ্জন প্রত ীতিকে তার স্বণণ্পুরণর 
তাল তাল স্বর্ণ সংগ্রহের কাজে নিযুন্ত করেছে । রামায়ণের সধতা হরণের 
ফলে রাবণের শান্তির দন্ভ ধুলায় লুশ্ঠিত। রন্তকরবীতেও মানবকন্যা 
নাঁষ্দনীর আবির্ভীবে রাজার মানসিক পরিবর্তন শুর হল। রাজা নিজের 
ধজা নিজের পতাকা 'নজেই ভাঙ্গতে শুর; করলেন । রাজা নাঁচ্দনকে বলে, 
আমাকে তোমার সাথী করে নাও । 

রন্ত করবাঁতে কষণজশীবি ও আকর্ষণজশীবি সভাতার দ্বন্দ প্রকাশ পেয়েছে । 
রামায়ণেও সীতা শব্দের মূল অর্থ হল চালনরেখা; অর্থাৎ কীষাঁবদ্যা । রাবণ 


১,৯২। বালমীকি রামারণম, পং ৮১২ 


৩৫৬ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ 


আকষণজাবি সভ্যতার প্রতীক; রাবণ কতক সীতা হরণের অ্' কীষসভ্যতাকে 
ধংস করে যন্ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার চেস্টা । রাম রাবণকে বধ করে তাকে 
উদ্ধার করলেন অর্থাৎ আকর্ষণজীবি সভ্যতা বিনষ্ট করে কষণজশীব সভ্যতার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল। 

রবান্দরনাথ রন্ত করবার রাজার সঙ্গে রামায়ণের রাবণ ও 'িভধষণ উভয়ের 
তুলনা করেছেন। প্আদি কাঁবর সাতকাণ্ডে চ্হানাভাব ছিলনা, এই কারণে 
লঙ্কাপ7রীতে তিনি রাবণ ও [বতাঁষণকে স্বতন্ত্র স্হান 'দিয়েছিলেন। কিন্তু 
আভাস 'দিয়োছলেন যে তারা একই। তারা সহোদর ভাই । একই নীড়ে 
পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে । আমার স্বপায়তন নাটকে 
রাবণের বত মান প্রাতাঁনাধাট এক দেহেই রাবণ ও গবভাষণ, সে আপনাকেই 
আপাঁন পরাস্ত করে”। রাবণ ও বিভীষণের বাসম্হল স্বর্ণ'লগ্ছকা ধনের প্রাচু 
ও ওঙ্জল্যে শান্তর দন্ভে পারণত হয়েছে, আর কবির নাটকের ঘটনাস্হল 
যক্ষপনুরীতে ক্রমাগত ধন সংগৃহীত হতে হতে ভার বা বোঝায় পারণত হয়েছে । 
গ্বণলঙকার মতই সে বোঝা আপনার ভারে আপনাকেই শেষ পর্যাস্ত ধংস. 


করেছে। 


১। রবীন্দ্র রচনাবলী, [ব*বভারতা, ১৫শ খণ্ড, প:ঃ ৫৪৬ 


আজত কুমার ঘোষ, সম্পাদিত 
অনুকূল চচ্দ্র গোস্বামী 
অবনপন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অভেদানন্দ স্বাম? 

আমিত্রসুদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
অমৃলাচরণ বিদাভ্‌ষণ ও 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 
আসতকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আসতকুমার হালদার 
আনন্দময় মুখোপাধ্যায় 
আবদুল করিম সাহিত্য 'বিশারদ 


গ্রপ্হপঞ্জী 


আবদল আজীজ আল্‌-আমান সম্পাদত 


(স্যার) আশহতোষ মুখোপাধ্যায় 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 
আশুতোষ ভট্টাচায' 


ছ্বিজেম্দ্র রচনাবলণ 
দশরথের ম-গয়া 
ভারত শিক্পে মার্ত : 
ভারত'শল্পের গড়ন 
ভারতীয় সংস্কাতি 
শ্রীকফকার্তন 
চণ্ডামঙ্গল 


বাংলা সা?হত্োর ইতবত্ত ১ম-৪। 
খণ্ড; উনাবংশ শতাব্দ্ 
প্রথম] ও বাংদা সাহতা 
উানশ-বিশ ; বাংলা সাহিত্যে 
বদ্যাসাগর 


ভারতের শিল্প কথা 
রামায়ণের যুগে ভারতসভাতা 


বাংলা প্রাচীন পাথর বিবরণ, 
১ম খণ্ড 


ধগ্বেদ সংহতা 
যজবে সংহিতা 
জাতীয় সাহতা 


বাংলার লোকসাচিত্য, 
১ম-৬ম্ঠ খণ্ড 


বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্াকর, 
১ম-৪র্থ খণ্ড ) 
বাংলার লোকনত্য ; 


আশুতোয ভট্রাচার্য ও 

্্রীশ্রীকুবার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত 
ঈশান চল্্র ঘোষ 

উপেদ্দ্রনাথ বিদ্যাবনোদ 

উপেন্দ্রনাথ বিধ্বাস 


কনক চচ্দ্র শা কাব্য তীর্থ সমপণাদ্ঘত 
কামিনী রায় 
কালিদাস রায় 


কাঁলবর দেবশর্মণ 
কালপ্রসম্ন [সিংহ 
কেদারনাথ মজুমদার 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
কৃফদাস কাবরাজ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ 

কৃষেন্দ্র রায় 

স্বামী গম্ভীরানন্দ 
গণেশক্‌মার চট্টোপাধায় 
গিরাঁশ রচনাবলী, ১ম-৪থ“ খণ্ড 
গৃরৃতারণ মুখোপাধ্যায় 
গোপাল হালদার 


ইহ 


বাংলার লোকশ্রহাত ; 
সংন্দরী ইন্দোনোশয়া 


বাইশ কাঁবর মনসামঙ্গল 
জাতক, ১ম-৬ষ্ঠ খঙ্ড 
রামলশীলা 


ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের 
পুরাৰ-ত, ১ম খণ্ড 


কঞ্দলশ রামায়ণ 
পৌরাণিকণ 


প্রাচীন বঙ্গসাহতা পরিচয়, ১ম- 
৪থ খণ্ড ; বঙ্গ সাহতা পরিচয়, 

১ম খণ্ড 
1শবপুরাণমু 


বাংলার নবাবী আমল ? মহাভারত 
রামায়ণের সমাজ 

ভরতাঁবলাপ 

রাবণ বধ 


শ্রীীচৈতন্য চারতামৃত, রাধা 
গোঁবন্দ নাথ সম্পাঁদত 


শ্রীরামপর ছাপাখানা, ১৮০৩ 
বঙ্গবাসী সংস্করণ 

সীতাচারিন 

উপপানষত গ্রপ্থাবলী 

লক্ষণের শান্তশৈল : 

সাহত্য সংসদ 

লম্ত্রণের শন্তিশেল 

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির রূপ 


গোবিন্দ চন্দ দাস 

চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত 

চন্তাহরণ চক্রুবত্ত' 

স্বামী জগদ+*্বরানন্দ 

জনক বিখ্যাত সাহিত্য সেবা কর্তৃক 


( গ 


সম্পাণদত 


জনৈকা দু:খন? স্তীলোক 
জয়ানন্দ 
জাহবী কুমার চক্রবত্ত 


জ্যোতিরন্দ্র গ্রম্থাবলধ, ৩য় খণ্ড 
তমোনাশ দাশগ্ 
1ৃতনকাঁড় 1িব*বাস 


মৈলোকানাথ দ্বাস দে 
দীনেশচগ্দ্র সেন 


দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 
দশর্ঘানকায় ১ম খণ্ড 
ঘুগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যার 
দেবেচ্দ্নাথ সেন 

ধর্মঘাস তপস্বা 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ 

নগেচ্দ্ নারায়ণ অধিকার? 


রামলক্্ণ 

পাহাড়পুরের বিবরণ 

বাংলা প্রাচখন পধাথর বিবরণ 
শ্রীমন্ভাগবল্গাঁতা 
রামায়ণ 


অশোকবনে সীতা 
চৈতন্যমঙ্গল, 'িবনয় খণ্ড 
প্রাচখন ভার তখয় সাহত্য ও 
বাঙ্গালশর অবদান 
বসুমতা সাহিত্য মাঁন্দর 
প্রাচীন কাংলা সাহত্যের ইতিহাস 
লক্ষণের শান্তশেল ; স'তার 
পাতাল গ্রযেশ 
লক্ষণ ভোজন 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য £ 
রামায়ণী কথা; 
বৃহশ্বঙ্গ, ১ম ও ২য় খস্ড 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা 
বঙ্গসাহত্য পাঁয়চয়, ১ম খণ্ড 
কান্তবাসী রামায়ণ 
ভিক্ষু শীলভদ্ু অনুদিত 
কাঁলকা প্রাণম 
ার্মলা কাব্য 
রামলীলা 
মধূঙ্মত 
রামাঁবলাপ 


নগেচ্দ্রনাথ বসু 
এ 


নটবর চক্তবতাঁ ঈম্পা্দিত 

নবীন কাল দেবী 

নলিনীকান্ত ভঙ্টশালী মমপা'দিত 

নারায়ণ দেব তমোনাশ দাশগ:প্ত 
সম্পাদিত 


নির্মলেন্দু ভৌমিক 
নণহার রঞ্জন রায় 
নৃূলোপন্থানন 

পশৃপাঁত চট্টোপাধ্যায় 
পণ্যানন মণ্ডল 

পঞ্চানন তকর্রত সম্পাদিত 


[পঙ্গলাচা 


পূ্ণচচ্দ্র চক্রবতাঁ 
প্রবোধচচ্ছ্ু সেন 


প্রু্দ চন্দ্র পাল 
প্রমথনাথ [বশী সম্পাঁদত 


( ঘ ) 


প্রাণশগ্কর ও কমলাশঙকর 'ত্রবেদী প্রণীত - 


প্রসন্ন কৃমার শমা সম্পাঁদত 
প্রণব রঞ্জন ঘোষ 


বাঁকম রটনা সংগ্রহ। প্রবন্ধ খস্ড) 
প্রথম অংশ 


হঞ্পপ্রসাদ-সম্বর্ধন লেখমালা £ 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বরেল্দ্ 
ব্রা্ধণ বিবরণ ) ৩য় খণ্ড 

বজমোহন গ্রন্ধাবলী 

মান্দাদরীর রণসজ্জা 

কাত্তবাসী রামায়ণ 


পচ্মাপযরাণ, 


বাংলা ছড়ার ভূমিকা 

বাঙ্গালীর ইতিহাস 

গোচ্ঠী কথা 

শ্রীকফের শতনাম 

প'থ পাঁরচয়, ১ম খণ্ড 

বালনী ক রামায়ণম 

অধাত্ধম রামায়ণম- ঃ 

অদ্ভূত রামায়ণম, 
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